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দ্বিতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপন । 


“ভারতের সাধনা”্র দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল। 
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দেখিয়া এবং উহার পাঠ ও বোধে অনেকটা সহায়তা হইবে 
ভাবিয়া, বর্তমান সংস্করণে গ্রন্থকার-লিখিত পুরাতন “উদ্বোধনে” 
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হইলে, এবং বহু সমন্টাসম্কুল বর্তমানকালে জাতীয়-জীবনের 
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ভূমিকা । ূ 

“ভারতের সাধনা” প্রকাশিত হইল। ধারাবাহিক প্রবন্ধাকারে 
যখন ইহা “উদ্বোধনপ্পত্রে সাধারণের গোচরে প্রথম উপস্থিত হয়, 
তখন হইতে ইহার মৌলিকতাপূর্ণ গবেষণ৷ চিন্তাশীল পাঠিকবর্ণেকর 
দৃষ্টি বিশেবভাবে আকর্ষণ করিয়াছিল। বেদাদি ধর্শান্ত্র ও পুরাণে- 
তিহাস অবলম্বনে ভারতের জাতীয়তার তৃতপূর্ব স্বরূপ নিরূপণ পূর্বক 
উহার ভবিধ্যৎ গঠনপ্রণালী বিষয়ে লেখক ইহাতে যে সকল 
মীমাংসায় উপস্থিত হইয়াছেন, সেই সকল যে বর্তমান ভারত- 
ভারতীর বিশেষ প্রণিধানযোগ্য একথা তাহারা প্রায় একবাক্যে 
স্বীকার করিয়াছিলেন । 
পাশ্চাত্য শিক্ষাসম্পন্ন আমরা, শত বর্ষেরও অধিককাল হে 
চলিল, পাশ্চাত্যের চক্ষু দিয়া ভারতকে দেখিয়া আসিতেছি) কুত্রাং 
গ্রাটীন ভারতের গৌরবের কথা ইতিহাঁসাদিতে লিপিবদ্ধ দেখিতে 
পাইলেও পাশ্চাতাভাবমাত্রপরিশৃন্ঠ ভারতের তাৎকালিক জাতীয়তার 
যথার্থ স্বরূপ কীদৃশ ছিল-তাহা৷ ধারণ! করা দূরে থাকুক, কল্পনাতে. 
আনয়ন করিতেও কিছুকাল পূর্বে সক্ষম হইতাম না। দেশে 
পাশ্চাত্য ভাব ও ভাষা-শিক্ষা প্রবর্তিত হইবার পরে বাস্তবিক এষন 
একটা সময় গিয়াছে, যখন পাশ্চাত্য মোহে অন্ধ হইয়া আমরা 
প্রাচীন ভারতের শিক্ষা-দীক্ষ, ধরশ-কর্ প্রভৃতি সমস্ত বিষয়ই 
নিন্দনীয় এ এবং বর্বরতার পরিচায়ক জ্ঞানে দুরপরিহার কন্দিতে 
ব্ত ক হছিলাম। : পির বাছা ন্বামমোহন রারকে দীর্ঘ 
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দুযুপ্তিমগ্ন ভারতে প্রথম জাগ্রত ব্যক্তি বলিয়৷ অনেকে নির্দেশ 
করিয়া থাকেন--কথা অনেকাংশে সত্য হইলেও তিনিও যে 
আপনাকে এ পাশ্চাত্য মোহ হইতে সম্পূর্ণ দুরে রাখিতে পারিয়া- 
ছিলেন তাহা বোধ হয় না। দেশে স্বাধীন-চিস্তার ভ্রোত পুনঃ- 
প্রবাহিত করিতে, পাশ্চাত্য শিক্ষাপ্রণালী ও ইংরাজী ভাষার প্রবর্তন- 
রূপ যে উপাযক় তিনি অবলম্বন করিয়াছিলেন, উহাতে তাহার 
অসাধারণ ত্যাগস্বীকারাদির কথা সত্য হইলেও, উহা থে তীহার 
অন্তরে পাশ্চাত্যভাব্প্রাধান্তের পরিচায়ক তাহা সহজেই অনুমিত 
হয়। দিবাপ্রতিভাসম্পনন স্বামী বিবেকানন্দ আমাদিগকে বারবার 
বলিয়াছিলেন, “রাজা রামমোহন ইংরাজীভাবার প্রাধান্ত স্বীকাঁর- 
পূর্বক বিদ্যালয়সমূহে উহার প্রচলন করায় বিষম ভ্রমে নিপতিত 
_ হুইয়াছিলেন, অন্ততঃ পঞ্চাশ বৎসরের জন্ট উহাতে দেশটাকে 
পিছাইয়। দেওয়া হইয়াছে ; পরর্ূপ না করিয়া, বদি তিনি সংস্কৃত 
ভাষার প্রচলন রাখিতেন এবং পাশ্চাত্যের বিজ্ঞানাদদি বিদ্যা ও 
গ্রহণযোগ্য চিস্তাসমূহ এ ভাষায় অনুদিত করিয়া গ্রস্থাবলী প্রকাঁশ- 
পূর্বক বিগ্যালয়সমুহে পঠন-পাঠন করাইতেন, তাহা হইলে অতি 
শীদ্রই দেশময় এ সকলের প্রচার সাধিত হইয়া সমগ্র জাতিটা 
_ উন্নতির পথে অগ্রসর হইত ।” স্বামীজীর এ কথা তখন বুঝিতে 
না পারিলেও এখন বুঝা যায় যে, যে প্রণালী অবলম্বনে দেশের 
লোক নৃতন ভাব ও সত্য গ্রহণে বহুকাল অভ্যন্ত হইয়াছিল, 
ইংরাজী ভাষার প্রচলনে সেই প্রণালী এককালে দৃরপরিহৃত 
হওয়ায় দেশের জনসাধারণের এ সকল ভাব ও সত্য গ্রহণে অনর্থক 
অনেক বিলম্ব হইয়াছে ও হইতেছে। রাষ্রনীতিকে ভিত্তিশ্বরূপে 
অবলম্বনপূর্বাক ভারতের আতীয়তার পুনর্গঠনে বীহারা অধুনা 
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বদ্ধপরিকর, তাহারা যে ন্ধপ ভ্রমের পুনরতিনয়ে নিযুক্ত নহেন-_ 
একথা কে নিশ্চয় করিয়া! বলিতে পারে ? 

পাশ্চাত্য মোহ হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত হইয়া ভারতের জাতীয়তার 
যথার্থ স্বরূপ নির্ণয় ও প্রকাশ করিতে স্বামী বিবেকানন্দই প্রথম 
সমর্থ হইয়াছিলেন। ভারতের প্রাচীন শিক্ষা-দীক্ষা-গঠিত শ্রীভগবান্‌ 
শ্রীরারুঞ্জদেবের পাশ্চাত্যতাবমাত্রপরিশূন্য অলোকসামান্ জীবনের 
সহিত পরিচয়ই যে তাহাকে এবিষয়ে সহায়তা করিয়াছিল, 
তদ্বিযয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। পাশ্চাত্য ভাবে ভাবিত স্বামীজী, 
ধী জীবনের সংঘর্ষে আসিয়া, প্রতি পদে উহাকে পরীক্ষা পূর্বক যে 
মত্যে পৌছিয়াছিলেন, তাহাতে তাহার অন্তরে বিষম ভাঁবপরিবর্তন 
উপস্থিত হ্ইয়াছিল। বিদ্রিত হইয়া তিনি ভাবিয়াছিলেন_-এই 
কঠোর সংঘম ও গভীর আত্মত্যাগ, এই তীব্র নিষ্ঠা ও অপীম 
উদারতা, এই নির্ভীক সত্যান্গরাগ ও তন্ময় ধ্যানশীলতা, এবং 
সর্বোপরি এই অপ'র করুণা, মাধুর্য, শ্রদ্ধা ও প্রেম যদি প্রাচীন : 
ভারতের শিক্ষা দীক্ষা ও জাতীয়তার ফলন্বরূপে সমুভূত হইয়া থাকে, 
তাহা হইলে পাশ্চাত্য বিগ্ভাতিমানে আমরা উহাদিগের যে মূল্য 
এতদিন নির্ধারিত করিয়া আসিয়াছি, তাহা সম্পূর্ণ রম হইয়াছে। 
সিষ্টার নিবেদিতা, তাহার গ্রন্থের একন্থলে শ্রীরামরুঞ্চদেব ও 


স্বামী বিবেক'নন্দের প্রথম সম্মিলনকে “প্রাচীন ও বর্তমান ভারতের, .. 


পরম্পর পরিচয় লাভপূর্বক প্রেমসনবন্ধে চিরসনবদ্ধ হওয়া'রূপে বর্ণনা 
করিয়াছেন ; একথা বাস্তবিক সত্য । কারণ, উহ! হইতেই বর্তমান 
ভারতের প্রতিনিধিস্থানীয় স্বামী বিবেকানন্দ বুঝিয়াছিলেন__ত্যাগ 
ও চরমসত্যের অপরোক্ষস্তানকে ভিব্িস্বরূপে অবলম্বন করিয়াই 
ভারতের জাতীয়তারপ সুমহান্‌ সৌধ চিরকাল দণ্ডায়মান রহিয়াছে, বু 


ধ জাতীয়তার প্রাণশক্তি ভারতের ধর্মের ভিতরেই নিহিত, 
হিন্দুর আঁচার-নিয়ম, বিবাহবন্ধন, সমাজবন্ধন, স্বদেশপ্রীতি, 
রাজনীতি, অন্তর্জাতীয় সম্বন্ধ প্রভৃতি যাহা কিছু আছে--মোট কথায় 
তাহার বাহজগতের সকল বস্ত্র ও ব্যক্তির সহিত ব্যবহারসম্বন্ধ এ 
উদ্দেশ্তে নিয়মিত হইয়াছে ও আবহমানকাল খ্রর্প হইতে 
থাকিবে । 
রূপে ভারতের জাতীয়তার স্বরূপন্ঞান লাভ পূর্বক স্বামীজী 
তাহার বক্তৃতা ও গ্রন্থাবলী মধো এ সম্বন্ধে যে সকল কথা ইঙ্গিত 
করিয়াছেন, অথবা হ্ুত্রভাষ্যের স্তায় বলিয়। গিয়াছেন, সেই সকল 
অবলম্বন করিয়াই বর্তমান গ্রন্থকার এই বিশদ টাক! প্রণয়পূর্ববক 
সাধারণের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছেন । ভারতের জাতীয়তারূপ 
_. জটিল সমন্তার সমাধান, উহাতে কতদূর সম্পন্ন হইয়াছে, তাহা নির্ণয় 
করিবার ভার আমরা পাঠকবর্গের উপরেই প্রদান করিতেছি। উহার 
বলিবার ও বুঝাইবার পথে যে অনেক ক্রটি নান! অপরিহার্য 
কারণে রহিয়া গিয়াছে, লেখক তাহা শ্বয়ং তাহার্দিগকে সবিনয়ে 
নিবেদন করিয়াছেন । উপসংহারে আমর! কেবল ইহাই বলিতে 
.. পারি যে_-ভারতের প্রাচীন ও বর্তমান জীবনকে অঙ্গাঙ্ষিভাবসন্ধে 
.. বিষ্বমান একই অখণ্ড পদার্থবূপে একযোগে দর্শনপূর্বক এনূপ 
রা সম্পূর্ণরূপে স্বদেশীভাবের যুক্তিযুক্ত ও মনোজ্ঞ ব্যাথ্যা ইতিপূর্বে আর 
, কেহ প্রদান করিয়াছেন বলিয়।৷ আমরা জ্ঞাত নহি। প্রবাদ আছে-__ 
_. খ্যাদুশী ভাবনা ঘন্ত সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী” ”-লেখকও এই গ্রস্থোক্ত 
প্রশ্নের সমাধানে আজীবন উদ্ধম এবং অশেষ ক্রেশ ও নির্যাতন 
স্বীকার করিয়া যে বর্তমান মীমাংসার আলোকে উপস্থিত হইয়াছেন, 


খর 
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পরিচিত ছিলেন, তীহারা সকলেই বিদ্দিত আছেন। প্রাচ্য ও. 
প্রতীচ্য জাতিসমূহের প্রাচীন ও বর্তমান জীবনেতিহাস তুলনায় 
আলোচনা করিবার বিশেষ যোগ্যতা যে তাহার ছিল? একথাও 
তাহার! অবিদিত নহেন। কিন্তু পূর্ব্ব শিক্ষা-দীক্ষাদদিসহ নিজ সমগ্র 
জীবনঃযদি তিনি অঞ্জলিত্বরূপে শ্রীগুরুর পাদপদ্পে সমর্পণ করিতে না৷ 
পারিতেন এবং শ্রর্ূপে শ্রীবিবেকানন্দগতপ্রাণত! যদি তাহার 
উপরে সম্পূর্ণ প্রভাব বিস্তার ন! করিত, তাহা হইলে তিনি যে এই 
অপূর্ব আলোক জীবনে প্রত্যক্ষ করিয়া শান্ত ও উপরত হইতে সক্ষম 
হইতেন না, ইহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ লাই । “ভারতের সাধনায় 
লেখক যে সকল বিষয়ের অপরিস্ফুট ইঙ্গিতমাত্র করিয়া গিয়।ছেন, 
সন ১৩১৯ সালে (ইং ১৯১৪খঃ) শ্রীরামকষ্ণসঙ্বের ইংরাজী মাসিক 

পত্রের অন্যতম "প্রবৃদ্ধ ভারতেপ্র সম্পাদকের পদে প্রতিষ্টিত হইয়া, 
তিনি সেই সকলের অনেকাংশে বিবৃতি করিতে সক্ষম হইয়াছেন । 
ধাহা বাকি ছিল তাহারও বিশদ্‌ ব্যাখ্যা এর্ূপে' প্রকাশিত হইত ; 
কিন্ত বিধাতার নিগুঢ় ইচ্ছায় উহা আর সিদ্ধ হইল না! কারণ, 
,কৈশোরে সংঘত চবিত্রবান্‌ ও সত্যের সাধক বলিয়া, যৌবনপ্রারস্তে 
নিংস্বার্থ সেবাত্রতী ও অক্লান্ত দেশসেবক বলিয়া, এবং এঁ কালের 
পর্ণতায়__পরমার্থপ্রেমিক; সর্বত্যাগী সর্যাসী বলিয়া ধাহার পরিচয় 


পাইয়া আমর! এতকাল মুগ্ধ হইয়াছিলাম, সন ১৩২৫ সালের ণই 


বৈশাখ তারিখে তিনি হৃদরোগে সহসা মর্ত্যধাম পরিত্যাগপুর্বক 
গুরুর পরমপদাশরয় প্রাপ্ত হইয়াছেন | ধাহা মধুময় চরিত্রের 

চরম পরিণতি দেখিতে ও স্বার্থশূন্ত নেতৃত্বে চালিত হইয়া সত্য 
লাভের আশয়ে অনেকে এতদিন উদ্প্রীব ছিল, তাহাদিগকে 


1% 


উপরে দৃঢ় প্রত্যয় রাখিয়া দাড়াইতে বলিয়া, দেবব্রত-প্রজ্ঞানন্দ নশ্বর 

ংসার পরিত্যাগ করিয়াছেন ! তাহার দেহাবসাঁনের প্রায় ছয় 
বৎসর পূর্বে “ভারতের সাধনা”র রচনা আরব্ধ হইয়াছিল । অতএব 
বুঝিতে পারা যায়, আজীবন সাধনায় তিনি ষে সকল সত্য প্রাণে- 
প্রাণে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, লোককল্যাণসাধনাশয়ে জীবনের 
শেষ ছয় বংসর সেই সকলের প্রকাশেই ব্রতী হইয়াছিলেন। 
এ্ীরাপে জীবনের শেষ পধ্যন্ত তিনি যে সত্যের আলোচনায় 
অতিবাহিত করিয়াছেন--হে পাঠক, আইস, আমরা শ্রদ্ধা পূর্ণহৃদয়ে 
“ভারতের সাধনা”্পাঠে তাহারই অনুধ্যানে কিছুকাল নিমগ্ন থাকিয়া, 
আমাদিগের জাতীয় জীবনের প্রত্যেক ব্যাপার উহার সহায়ে 

সাধিত হইলে উহা! চরম উন্নতি ও সর্বাঙ্গসম্পূর্ণতার দিকে অগ্রসর 
হইবে কি না, তচ্চিন্তায় নিযুক্ত হই । অলমিতি-_ 


শ্রীসারদানন্ন। 


ধা কা চাপা জা ০৬৬ 


লেখকের নিবেদন | 


“উদ্বোধন” হইতে পুনমূণদ্রিত হইয়া “ভারতের সাধনা” পুস্তকা- 
কারে প্রকাশিত হইতেছে। পুরাতন “উদ্বোধনের পাতা কাটিয়া 
পাওুলিপি প্রস্তত হইয়া, হিমালয়বামী লেখকের কাছে উপস্থিত। 
উদেশ্ত-_& পাওুলিপিতে অভিপ্রাযমত পরিবর্তন-পরিবর্ধনাদি 
করাইয়া লওয়! | 

১৩১৮ সালের মাঘ মাস হইতে “উদ্বোধনে” “ভারতের সাধনা” 
বাহির হইতে আরম্ত হয়। লেখক তখন প্উদ্বোধন”কা্যালয়ে বাস 
করিতেছেন, এবং মাসেমাসে “উদ্বোধনে”্র ৬৪পৃষ্ঠা যাহাতে গ্রবন্ধাদির 
বারা পূর্ণ হয়ঃ সে জন্য তিনি দায়ী। এ অবস্থায় প্রধানতঃ এই 
ৃষঠাপপূরণের দায় হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্ঠ কোন কোন মাসে 
তাহাকে “ভারতের সাধনা” লিখিয়! দিতে হইত) এবং এই ভাঁবে 
প্রবন্ধপর্য্যায়ের প্রায় অধ্জেক লিখিত হইয়াছিল। বাকি অদ্ধেক, 
নানাস্থান হইতে উদ্বোধনে প্রকাশিত হইবার জন্ত অবসরমত লিখিত 
ও প্রেরিত হইত । তখনও, জআরন্ধ কার্যকে নিতীস্ত অসমাণ্ধ 
অবস্থায় ফেলিয়া রাখা যে অনুচিত? এই ভাবই বাকি প্রবন্ধ গুলির 
রচনায় আমল প্রেরণা । যাহা হউক, ৩৭ মাসের মধ্যে এইরূপে 
“ভারতের সাধনার ১৫টা প্রবন্ধ লিখিত ও মুদ্রিত হইয়াছিল।.. 

এই স্ধক্ষিপত ইতিবৃত্ব হইতে প্রথমতঃ বুঝিতে হইবে যে “ভারতের . 
সাধনাসশীর্ষক .প্রবন্ধগুলি মাসিক পত্রের পাঠকের অন্য লিখিত 


হইয়াছিল, পাঠ পুস্তকের অননয়পে লিখিত হয় নাই। তাহা হি 


হইত, তবে গোড়! থেকেই গ্রীথুনি অন্য রকম হইত। তাহা হইলে 
ভাব ও উক্তির সমাবেশে পুনরুল্লেখ অল্প দেখা যাইত, যুক্তির 
যোজনায় পারম্পর্ধ্য ও শুঙখলার দিকে অধিক দুটি রাখিতে হইত, 
প্রসঙ্গ গুলি বারম্বার পরম্পর-সংশ্িষ্ট হইয়া! পড়িত না! এবং প্রত্যেক 
বিচারের সঙ্গে সঙ্গে প্রমাণগুলিকে আরও পরিশ্ফুট করিয়া দিবার 
চেষ্টা থাঁকিত। কেন না, এইরূপ সাবধানভার সহিত গ্রথিত না 
হইলে, সাহিত্য কোনও গ্রন্থকে আপনার আসরে স্থান দিবে কেন? 
কিন্ত এখন আর উপায় নাই । “ভারতের সাঁধনা”কে যে এখন 
আবার রূপান্তরিত করিয়া প্রকৃত গ্রন্থের মর্যযাদাভাগী করিয়া দিব, সে 
সম্ভাবনা নাই, উৎসাহও নাই।কেন না, সে অধিকারই নাই।, 
পাঁচ বৎসরের পূর্বেকার "ভারতের সাধনার লেখক যে আজও সেই 
ভারতের সাধনা”্র লেখকই আছেন? তাহা ত দেখিতেছি না) 
অতএব আজ যদি তাহার দ্বারা “ভারতের সাধনার পরিবর্তন- 
পরিবর্ধনাদি করাইতে হয়, তবে তাহার পক্ষে “ঢেলে সাজা” ছাড়া 
আর উপায় নাই। তাহা হইলে “ভারতের সাধনা”-_নূতন শ্বরূপ্‌ না 
ইউক-_নৃতন রূপ ধারণ করিবে; তাহাকে কোন্‌ হিসাবে “উদ্বোধন” 
হইতে পুনমুরদ্রিত বলা চলিবে ? লেখকের জীবনেও একট! ত পরিণাম 
আছে। “ভারতের সাধনা” লিখিবীর দশ বৎনর আগে যদি লেখককে 
“ভারতের সাধনা”্র মত একটা কিছু লিখিতে হইত, তবে অভারতীয় 


সাধনার দ্বারা ভারতকে প্লীবিত করিবার উৎসাহ, অনেক পাশ্চাত্য- 
. “ভাবভাবিত দেশহিতৈধী বিত্বৎব্যক্তি অপেক্ষা তাহার মধ্যে কিছু 


হা 


॥£. কম দেখা যাইত না। যতই দিন গিয়াছে ততই দেশের সহিত, 


পা দেশের নিগৃ় আত্মশক্তির সহিত পরিচর ঘনিঠতর হইয়া আসিয়াছে) 
ৃ তা রে সাধনার রা হওয়ায় দেশের আর সমস্ত সাধনার নিত 
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ও প্রকৃতি দৃষ্টিগোচর হইয়া যাইতেছে । নিজে দেশকে ষোল আনা 
ধরা না দিলে দেশ কি কাহাকেও ধরা দেয়? ভারতকে চিনিয়া 
ফেলা কি এতই সহজ ? 
আজ আবার নূতন করিয়! “ভারতের সাধনা” লিখিতে যাঁওরা 
যে অনাবগ্তক। তাহা ১৩২১ সালের কাঙিক মাসে “ভারতের 
সাধনা”র “শেষ কথা”য় লিখিত নিম়োদ্ধত বাক্য হইতে বেশ স্পষ্টই 
বুঝা যায় $--"বলিবার বুঝাইবার, কথা অনেক বাকি আছে। 
অনেক রকমে সে কথা বনুদিন ধরিয়! বলিয়৷ যাইতে হইবে । তবে 
সে কথার সারাংশ “ভারতের সাধনায় ইঙ্গিত করা রহিল। এই 
সমস্ত ইঞ্গিত অশ্ুসরণ করিয়া চিন্তাশীল পাঠক ইতিহাস অনুসন্ধান 
করিলে.ভারতের সাধনার সহিত আরও ঘনিষ্ঠ পরিচয়ে পরিচিত 
হইবেন” ভারতের সাধনার কথা যে অনেক রকমে বহুদিন 
ধরিয়া বলিয়া যাইতে হইবে, শ্রীভগবান্‌ এ প্রতিশ্রুতি লেখকের দ্বারা 
এখনও পূরণ করাইয়া লইতেছেন ; তবে সে “্উদ্বোধনেপ্র পৃষ্ঠায় 
নহে-_অন্ত মাসিক পত্রে । আর “ভারতের সাধনায় যে, সত্য ও 
তথ্যের ইঙ্গিতমাত্রই অধিকাংশ স্থলে দেওয়া! হইয়াছে, এ ক্রাটি 
লেখকই এই উক্তিতে স্বীকার করিয়া লইতেছেন। অতএব আজ 
হঠাৎ “ভারতের সাধনা”্র লেখককে, লেখকের তদানীন্তন অভি- 
প্রায়কে অতিক্রম করিবার আবস্তকতা কি ? | 
“উদ্বোধনে” “ভারতের সাধনা” পড়িলে বুঝা যাইত যে লেখক রর 
হার লেখায়, সম্তাবিত বিচারতর্কের প্রতি আদৌ দৃষ্টি ব্াথিতেছেন 
না) তাঁহার দৃষ্টি, ধীহারা ভারতের লাধনার সাধক হইবেন, তাহাদের রঃ 
উপরই নিবন্ধ। সাহিত্যের জন্য, সমালোচনের জন্য, তিনি যে একটা রী 
কিছু টি করিতেছেন, একথা গাহার মনে স্থান পাইত না প্রকৃত 
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_দেশসেবার জন্ঠ একটা ব্যগ্র আহ্বানের ভাব তাহার মন সম্পূর্ণরূপে 
অধিকার করিত। এ অবস্থায়, পাঠক যদি আজ প্রবন্ধগুলিতে 
_লিপিকৌশল বা বুক্তিযৌজনাকৌশল খু'ঁজিয়৷ দেখিতে চাঁহেন, তবে 
নিরাশ হইবেন, চাই-কি বিরক্তও হইতে পারেন । যুক্তি ও প্রমাণের 
সংগ্রহে বা প্রয়োগে যে “ভারতের সাঁধনা”্র প্রেথক কাতর, তাহা 
নহে) কিন্তু দেশসেবার আহ্বানে সাধককে প্ররুততাবে মাতাইয়া 
তোলাই তাহার প্রধান ও প্রথম উদ্দেশ্ঠ, যুক্তি ও প্রমাণ' তাহার 
পরের কথা । কেন না? যে সেই আহ্বানে মজিয়াছে, সর্বত্যাগী 
হইয়া কাজের প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়াছে, যুক্তি ও প্রমাণ শুধু তাহার 
_ কাছেই ব্শাস্বরূপ, অপরের কাছে কেবল তর্কবৃদ্ধি শাঁনাইবার চর্শা- 
স্বরূপ ূ 
এই সমস্ত কারণে, দোষে-গুণে “ভারতের সাধনা” যেমনটা 
“উদ্বোধনে” প্রকাশিত হইয়াছিল, ঠিক তেমনি আকৃতি ও ুদ্ধিতে 
আজ পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইতেছে। প্রত্যেক প্রবন্ধের শীর্ষে 
প্উদ্বোধন”-সংখ্যার তারিখ পর্যযস্ত দেওয়া! রহিল। কেবল উপসংহারের 
হুইটা প্রবন্ধ একীভূত হইল.এবং পরাজনীতি ও পলিটিক্স” শীর্ষক 
একটা নূতন প্রবন্ধ* ঁ “শেষ কথার” পূর্বের সংযোজিত হইল । পূর্বে 
“উদ্বোধনে” ষে, ধর্ম, সাজ ও শিক্ষার পরে “পলিটিক্সের অবতারণা 
করা হয় নাই, তাহা তাড়াতাড়ির একটি কুফল) এই তাঁড়াতাড়ির 
কথা পরশে স্বীকার করিয়াছি। ইতি ২৪শে পৌষ, ১৩২৪। 
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স্ুচ্ডন্ন।। 
(দেশের কাজ |) 


আজকাল আমাদের দেশের যুবকগণ দেশের কাজ করিবার 
পন্য একটা প্রবল অরুত্রিম উৎদাহ অন্থভব করিয়াছে। এই 
উৎসাহ-তরঙ্গে দেশের পু্জীরূত তমোভাব ক্রমশঃ কাটিয়া! যাইবে 
বলিয়া আশা হয়। অতএব এই উৎসাহ যাহাতে শ্লান না হইয়া 
ক্রমশঃ বৃদ্ধি পায়, সেরূপ চেষ্টা করা৷ কর্তব্য। | 


* প্রায় দশ বৎসর পূর্বে, ১৩১৯ দালের শেষ ভাগে, লেখক যখন “উদ্বোধন"- 
পত্রে "ভারতের সাধনা"শীর্ষক প্রবন্ধপর্ধযায় লিখিতে আরম্ভ করেন, তখন 
কতিপয় বন্ধুর সহিত এঁবিষয়ের আলোচনাপ্রসঙ্গে সংক্ষেপে ্বীয় মত ব্য করিস্তে 
অন্রুদ্ধ হইয়া তিনি বর্তমান প্রবন্ধাকারে তাহা লিপিবদ্ধ করেন । বল! বাহুলা 
মাধারণে প্রকাশ করিবার উদ্দেস্টে তখন ইহা! লিখিত হয় নাই; বনধুবর্থের 
অন্থরোধে তাহাদিগকে “ভারতের পাধনাগ্য আলোচিত মতবিশেষের সংক্ষেপ 
ূর্্বাভাষ দেওয়াই স্ঠাহার উদদেষ্টা ছ্বিল। আমরা এই দীর্ঘকাল পরে জনৈক 
বন্ধু নিকট হইতে লেখকের স্বহস্তলিখিত এই প্রবন্ধটী পাইয়া ইহা পাঠে 
মুলস্থে বিবৃত মতবিশেষের অন্ধাবনে অনৈক সহায়ত! হইবে মনে করিয়া! 
“ভারতের দাধনাপর প্রারস্তেই ইহা মংঘোজিত করিয়া দিলাম। প্রবদধারগ্ে 
লেখক যে দেশের তদানীত্তন রাজনৈতিক অবস্থ! ও রাজজনীতিপন্থিগণেক্র 
যুক্তি ও মতবাদের সংক্ষেপে অবতারণা করিয়া উহাদের সমালোচনা ও. 
দেশীয়ভাবে দেশের প্রকৃত উন্নতি সাধনকল্পে উহাদের অকিঞ্িৎকরত্ব প্রতিপাদন 
করিয়া স্বীয় মত ব্যক্ত করিয়াছেন, হৃখী পাঠক তাহা এক্ষেত্রে গুধু 
পরাস্গিকভাষে ধরিয়া লেখকের মূল চিন্তাধারাটায় অনুধাবন করিলেই আমারেন্ 
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কিন্তু প্রশ্ন এই যে, দেশের কাজ কি তাহা স্ুনিশ্চিতরূপে 
স্থির করা হইয়াছে কি না। এই প্রশ্নের বিচারে প্রথমতঃ 
দেখা ঘাউক যে, সম্প্রতি দেশের কাজ বলিতে দেশের অধিকাংশ 
লোক কি বুঝিতেছেন | 

দেশের কাজ বলিতে আজকাল অনেকে অনেক রকম বুঝেন। 
তবে মোটামুটি ইহাদিগকে তিনটি সম্প্রদায়ে বিভক্ত করা যায়; 
যথা-- 

(৯) দেশের কাঁজ বলিতে এক সম্প্রদায় ধাহারা কংগ্রেস 
" করেন, তাহারা এই বুঝেন যে-_ইংরাজ-নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে 
রাজনীতিক সাধনায় দেশের লোককে একযোগ করা৷ এবং সঙ্গে 
বঙ্গে শিল্প সমাজ, শিক্ষা প্রভৃতির সংস্কারে সচেষ্ট থাকাই 
দেশের কাজ । 

২) দেশের কাজ বলিতে আর এক সম্প্রদ্ধায় এই বুঝেন যে, 
প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতাকে কালের উপযোগী করিয়া! দেশে 
্রতিিত করিবার সমবেত চেষ্টাই দেশের কাজ । 

(৩) তৃতীয় সম্প্রদায় পাশ্চাত্য নেশনের ইতিহাস ও স্বরূপ 
অনুমন্ধান করিয়া দেখিয়াছেন যে, স্বাধীন রাজশক্তি বা ছ্রেটের 
[ অস্তিত্ই একটা দেশের সর্ধাঙ্গীন উন্নতির মূল উৎস, অতএব 
_. তীহারা দেশের কাজ বলিতে বুঝেন স্বাধীন শাসন-তন্তের প্রতিষ্ঠায় 
সচেষ্ট হওয়া । 
আমাদের দেশের যে সমস্ত যুবক অকুত্রিম অনুরাগ ও পূর্ণ 
:. স্বাথত্যাগগের আঘর্শে অন্থপ্রাণিত হইয়া দেশের কাজ করিতে 
রহ হইয়াছে, তাহারা ম্রতি কংগ্রেসের কারযপ্রালীর উপর 
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কোন আস্থাই রাখে না। অতএব, প্রথম সম্রদায়ের কথা 
এথানে আলোচনা করার দরকার নাই । | 

দ্বিতীয় সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিস্থানীয়া ছিলেন সিষ্টার নিবেদিত ূ 
এ সম্প্রদায়ের অনেক ধীসম্পরলোক সাহিত্যক্ষেত্রে আবিভূ্ত 
রহিয়াছেন। ইহারা প্রাচীন শিল্পকলা, সাহিত্য, ইতিহাস, 
প্রভৃতির পুনরুদ্ধারে বিশেষ ভাবে যত্ববাঁন। ইহারা বলেন যে, 
আমাদের প্রাচীন সভ্যতার প্রত্যেক অঙ্গ বদি আমর! পুনরায় 
অনুশীলন করিয়া যাই, তবে ভারতে আবার নেশন গড়িয়া 
উঠিবে। প্রাথিরূপেই হউক বা বিরোধিরূপেই হউক, ইংরাজ- 
রাজার সঙ্গে সংশ্রব রাখা ইহারা আব্্যক মনে করেন না। 
ইহাদ্বের অভিপ্রায় এই যে, প্রাচীন সভ্যতার পুনরুদ্ধার 
কল্পে দেশশুদ্ধ লোক একযোগ হইয়া উঠুক, একটা নেশনের 
হুচনা হউক, তারপর রাজশক্তিবপ নেশন-অঙ্গের প্রসঙ্গ 
উঠিবে। 

এই দ্বিতীয় সম্প্রদায়ের মতামত পরে বিচার করিব । অগ্রে 
তৃতীয় সম্প্রদায়ের কথা আলোচনা করা যাউক। তৃতীয় সম্প্রদায় 
বলেন যে ইংরাজের . দাসত্বমোচন করাই প্রকৃত দেশের 
কাজ। ইহাদের মতামত পরশনোতরকছলে বিশদভাবে বুঝিয়া দেখা. 
যাঁউক। মারা 

প্রঃ ইংরাজের দাসত্বমোচন মানে কি? দি 

উঃ-_দেশের শাঁসনভার বিদেশীর হাত বকে ডাই 
্বদেশীয়দের হস্তে অর্পণ করা। 

. প্র অর্ধ প্ররূত স্বায়ত্তশাসন, নি 

উহা । 
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প্রঃ স্বায়ত্-শাসন পাইলেই কি আমাদের সর্বাঙ্গীন কল্যাথ 
সাধিত হইল? 

উঃ--না; কল্যাণ সাধনের পথ সম্পূর্ণ উন্ক্ত হইল। কল্যাণের 
পথ উন্মুক্ত করিবার জন্যই দাসত্ব-মোচন করা আবশ্তক। 
রাজনৈতিক দাসত্ব থাকিতে স্থায়ী-কল্যাণের সম্ভাবনা নাই। 

প্রঃ--কেন নাই? 

উঃ-_ইংরাজ ভারতে নিজের স্বার্পোষণের জন্য রাজত্ব করে; 
সেই স্বার্থের অনুরোধে দেশে শাস্তিরক্ষা করে। কিন্তু আমাদের 
এঁহিক উন্নতি, তাহার স্বার্থে আঘাত করিবেই, কারণ আমাদের 
এ্ুহিক কল্যাণ ও তাহাদের এ্ঁহিক কল্যাণ পরস্পর বিরোধী । 
বৈদেশিক শাসন-কর্তৃত্ব আমাদের এঁহিক কল্যাণের পথ, রুদ্ধ 
করিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে । এ অবস্থায় খঁ শাসন কর্তৃত্বের 
উচ্ছেদ না করিলে আমর! প্রকৃত ভাবে অগ্রসর হইতে কোন 
মতেই সক্ষম হইব না। 
.. প্রঃ-তাহা হইলে আপনার কথায় ঠাড়াইতেছে এই যে, 

আহিক কল্যাণের পথে অগ্রসর হইতে গেলেই প্রথমতঃ স্বাযন্ত- 
_. শাসন বা স্বাধীনতা লাভ করাই আবশ্ক হয়। 

উঃ-া, তাহাই বটে; জগতে যেখানেই অধুনা কোনও 
নেশন গড়িয়া উঠিতেছে। সেখানেই দেখতেছি তাহাদের এঁহিক 
_. কল্যাণের মূলে স্বারীন রাজশক্তি বি্যমান। স্বাধীনতা! না! থাকিলে 


-খ্ীহিক কল্যাণের পথে অগ্রসর হওয়া অসম্ভব | 


 প্রচাযদি আমাদের দেশ, কেবল যতদুর পর্যান্ত বাইলে 
..: ইংক্লাজের সহিত বিরোধ না হয়, ততদূর রা এরছিক কল্যাণের 
০ রা অগ্রসর হয়? 
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: উঃ তাই হয়, তবে অচিরে আমাদিগকে মরিতে হইবে). 


কারণ, ইংরাজের গোলাম থাকিয়াই যদি আমরা সন্তষ্ট থাকি। 
তবে একটা প্রাচীন দেশ বলিয়া আমাদের কোনও বিশেষত্ব 
থাকিবে না; উদরানের জন্য ক্রমশঃই একটা হীন দাসজাতিতে 
আমরা পরিণত হব। আধুনিক জগতে কেবলমাত্র ইতরাজের 
দাস বলিয়াই যদি আমাদের পরিচয় হয়, ধদি আধুনিক জগতে 
আর কোনও কাধ্য আমাদের না থাকে, তবে বলিতে হইবে আমরা 
মরিয়াছি, আমাদের পূর্ব-স্বরূপ আর নাই। 

প্রঃ-তাহা হইলেই দেখিতেছি মরণ-বাচনৈর কথা আসিয়া 
পড়িল। আপনার যুক্তি এই যে, বাচিতে হইলেই আমার্দিগকে 
খহিক কল্যাণের পথে অগ্রসর হইতে হইবে। এবং ক পথে অগ্রসর 
হইতে গেলেই পথরোধকারী ইংরাজ-শাসন বিনষ্ট করিতে হইবে। 
আচ্ছা, তাহা হইলে জিজ্ঞান্ত এই যে, “আমরা বীচিব”--এই 
কথাটীর অর্থ কি? 


উঃ--আব পাঁচটা নেশন জগতে যেমন বাচিয়া ঠাড়াইয়া 


রহিয়াছে, আমরাও সেইরূপ দাড়াইব । অবশ্ঠ “আমরা বাচিব” 


অর্থে আমাদের পূর্ব-স্বরূপ বজায় রাখিয়া দীড়াইবই বুঝায়। 


নতুবা যে “আমরা” পূর্ব পূর্ব যুগে ভাল-মন্দ লানা ভাবে ইতিহাসে 
আত্মপরিচয় দিয়াছি, সেই “আমরা” যদি সম্পূর্ণ ব্দলাইয়া যাইয়া... 
একটা স্বাধীন নেশন গড়ি, তবে বলিতে হইবে যে একটা ৪ নট 


নেশন ভারতে গড়িয়া উঠিল। 


প্রঃ--তাহা হইলে আপনার মতে দেখিতেছি তিন রকম 
পরিণতি ভারতবাসীদের ঘটিতে পারে ১ম, সম্পূর্ণ ইংরাজ-.. 
ক্গার্সীবী দাসজাতিরূপ পরিপাম ২য়, সম্পূর্ণ নৃতন ভাবে, 


| হি 

গঠিত স্বাবীন জাতিরূপ পরিণাম ও ৩য়, আমাদের এঁতিহাসিক 
_ সনাতন স্বরনপ বজায় রাখিয়৷ জগতে স্বাধীন হইয়া বাচিয়া 
থাকা । এই তিনটি পরিণামের মধ্যে আপনার কির্ুপ পরিণাম 
অভিপ্রেত ? | 

উঃ-_যে রূপেই হউক, আমি চাই ভারতবর্ষ বাচিয়া থাকে )-_ 
প্রথম পরিণামটিকেই আমি মৃত্যু বলিয়া গণ্য করি। যদি খর্ূপ 
ভাগ্যকে আমরা বরণ করিতে ন! চাই, তবে আমাদের সনাতন 
স্বরূপ বজায় রাখিয়া স্বাধীন হইতে গেলেও ইংরাজ শাসন ঘুচাইতে 
হইবে, এবং সেই স্বরূপ বদ্লাইয়া স্বাধীন হইতে গেলেও, ইংরাজ 
শাসন ঘুচাইতে হইবে । 

গ্রঃ£হ-বেশ কথা । বদি ধরুন আপনি পূর্ব-স্বরূপ বজায় না 
রাখাই শ্রেয়; মনে করেন, তবে স্বাধীনতা! লাভের চেষ্টায় “আমরা 
শব্দটি কি অর্থে ব্যবহার করিবেন ? - 

উঃ--তখন “আমরা” বলিতে  বুঝিব, যাহারা স্বাধীনতার 
চেষ্টায় একযোগ হইতেছেন। তাহারাই শেষে নূতন জাতি বা 
ৃ .. নেশনের প্রতিষ্টা করিবেন । 
.. প্রহ তাহা হইলে আপনার মতে আমাদের দেশের লোককে 
এঁহিক কল্যাণের উদ্দেশ্টে ইংরাজ-শাসন ধ্বংস করিতে একযোগ 
করা সম্ভবপর এবং একযোগ করিবার সময় দেশের কর্মীদের 
 পুর্ব-্বরূপ আলোচনা করিবার কোনও প্রয়োজন নাই । 
5... উঠ পূর্ব-স্বর্ূপ বিচার করিবার এইটুকু প্রয়োজন যে, 
| তাহাদের প্রকৃতিতে যুগযুগের সংস্কার বশতঃ এমন একটা নির্দিষ্ট 
_. খাত গড়িয়া গিয়াছে যে, উৎসাহ বা! উদ্দীপনাকে স্থায়ীভাবে সেই 
রি পিরিন ৪৪ করিয়া দিতে হইলে, সেই নিউ খাট 
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অবলম্বন করিতে হইবে ; তাহা না করিলে দেশের লোকের কাছে 
কাজ আদায় করা যাইবে না। সেইজন্য ইংরাজ-শাসন বিধ্বস্ত . 
করিবার চেষ্টার সঙ্গে সঙ্গেই যথাসম্ভব পরমার্থভাথ অনুস্যাত 
করিয়া দিতে হইবে । 

প্রঃ--তাহা হইলে আপনি আমাদের পূর্বব-স্বর্ূপের খেয়াল 
_স্াথা আবশ্যাক মনে করেন ? 

উঃ-_হা, মনে করি। কিন্ত যতটুকু উপস্থিত কার্যের জন্য 
ধরকাঁর। কেবল সেইটুকু খেয়াল রাখাই আমার অভিপ্রায়। 
স্বাধীনতার সেবকদের মধ্যে যে ক্ষেত্রে যেরূপ ভাব বা খাতের 
ভিতর দিয়! উদ্দীপনা জাগাইয়! রাখা সম্ভব, সেই ভাব বা খাত 
দিয়াই সেখানে শক্তি সঞ্চার করিতে হইবে । 

প্রঃ-_তাহা হইলে সংক্ষেপে আপনার মত এই যে, আমাদিগকে 
বীচিতেই হইবে,_-বাচিতে হইলেই আমাদিগকে খএ্রহিক কল্যাণ 
ু'জিতে হইবে।_&ঁহিক কল্যাণ খু'ঁজিতে হইলেই উহার পথ উন্মুক্ত 


করিবার জন্য ইংরাজশাসন ঘুচাইতে হইবে ; অতএব ইংরাজ- 
শাসন ঘুচাইবার চেষ্টাই প্রকৃত দেশের কা্। এ কাজের 
অন্ুরৌধেই যেখানে ফতটুকু পূর্ব সংস্কারের সহায়তা লওয়া 


'আবহ্ঠক, সেখানে ততটুকু লইলেই চলিবে । 
দাস্ত-মোচলপ্রয়াসী প্রাগুক্ত তৃতীয় সম্প্রদায়ের মতামত 
প্রশ্থোত্বরচ্ছলে বিশদভাবে প্রক্কাশ করা হইল। ইহাদের যুক্তির, . 
তিনটা সোপান রহিয়াছে, আমর! দেখিয়াছি; প্রথম 
সোপানঃ জামার্দিগকে বীচিতে হইবে। যদি" স্নিজ্ঞালা করা! 
০ "ক ৃ ৮.২ হজ 
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করিয়া, ব। কি হইয়। বাচিব তাহ! বল। তখন উত্তর পাই, 
. "আর পাচটা নেশন যেমন করিয়! ধাচিয়। জগতে দীড়াইয়া 
বৃহ্য়াছে। এই উত্তরের মধ্যেই গোল রহিয়া গিয়াছে । আমগাছ 
। বাঁচে, আমগাছ থাকিয়াই ; তালগাছ তালগাছ থার্কয়াই বাচে। 
জগতের আর পাঁচটা নেশন প্রত্যেকেই নিজের নিজের স্বরূপ 
লইয়া বাঁচে ; আমাদিগকে বাচিতে হইলে প্রথমেই ঘেখিতে হইবে 
_ আমাদের শ্বরূপটা কি, অর্থাৎ--আমরা কি ছিলাম, কি আছি 
এবং কি হইব। জগতে প্রত্যেক নেশনই মাঁনবসমগ্রির উপস্থিত 
বা স্থায়ী কল্যাণের জন্ত কিছু-না-কিছু দিবার জন্যই বাঁচে। 
জগতে কি দিবার উদ্দেষ্তে আমর! বাঁচিব, আমাদের বাচার লক্ষ্য 
কি-_ তাহা অগ্রেই স্থির করিয়া তবে বীচিবার চেষ্টা করিলে ঠিকৃ- 
ঠিক বাচা বা বাচিবার পথে যাওয়া সম্ভবপর । নচেৎ বাঁচিব 
বলিয়! সাম্নে দৌড় দিলেই বাচিবার পথে অগ্রসর হওয়া যায় না। 
যেমন আম দিবার জন্য আমগাছ বীচে-_আমগাছ হইয়া) তাল 
দিবার জন্য তালগাছ বাঁচে-_তালগাছ হইয়া ; তেমনি ধাহা দিবার 
তে অন্ত আমরা বাচিব তাহাই নির্ণয় করিয়! দিবে-_-আমাদের বাচিবার 
 * রকম বা ধাজটা কি_-আমাদের নেশনরূপে না হওয়ার 
বিশেষত্ব কি। 
আমরাও সহশ্রবার স্বীকার করি যে, আমাধিগকে বাচিতে”” 
হইবে? কিন্তু “আমরা বাঁচিব” বলিতে কাহার! বাঁচিবে বুঝায়, তাহা 
সর্বাগ্রে বুঝিয়া দেখা আবশ্তক মনে করি। প্রন্ এই যে, আর 
. পাঁচটা নেশন যেমন করিয়া বাচে, আমরাও কি তেমন করিয়া 
ধাচিব ? উত্তর এই যে, নেশনরূপে বীচার মধ্যে সকলেরই এক 
জায়গায় দিও আছে, আবার এক জায়গায় গরদিলও আছে) 
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যেমন বৃক্ষজীবনে বৃক্ষত্ব-হিসাবে সকলেরই মিল আছে, আবার-- 
ফলধারণ হিসাবে)__ফলপ্রসবরূপ লক্ষ্যসাধনে,_-সকলের মধ্যে 
গরমিলও আছে। নেশনের নেশনত্ব-_নিজ শক্তিতে একযোগ 
হইয়া একলক্ষ্য সাধনে ; এই নেশনত্বের হিসাবে সব নেশনকেই- 
একরূপ হইতে হইবে, প্রত্যেকের বাচায় এই জায়গায় মিল) 
কিন্তু গরমিল এইথানে ষে, কে কিরূপ লক্ষ্যপাধন করে,_এই 
লক্ষাসাধনের হিসাবে বাচাঁয় প্রভেদ রহিয়াছে । সেইজন্য “আর 
পাঁচটা নেশন যেমন বাচিয়া জগতে দীড়াইয়াছে, আমরাও সেইরূপ 
বাচিয়৷ জগতে দাঁড়াইব”--এই সংকল্প-বাকোর প্রকৃত অর্থ এই 
যে, আর পাঁচটা নেশন যেমন নিজ শক্তিতে একযোগ হইয়া 
* একলক্ষ্য-সাঁধনে দণ্ডায়মান আমরাও সেইরূপ নিজশক্তিতে একযোগ 
হইয়! একলক্ষ্য-সাধনে দণ্ডায়মান হইব ।” রাজনৈতিক স্বায়ত্রশাসন- 
প্রয়াসীদের যুক্তির প্রথম সোপানটি আমরা এই ভাবে পরিবর্তিত 
উহাদের যুক্তির দ্বিতীয় সোপান কি 1 না, “বাঁচিতে গেলেই খঁহিক - 
কল্যাণ খুঁজিতে হইবে ।” বেশ কথা? নেশনের পক্ষে বীচা 
কাহাকে বলে, তাহ! আমর! দেখিয়াছি । এখন যুক্তির এই দ্বিতীয় 
স্তরটীকে আমাদের পুর্ববনির্দিষ্ট চে ফেলিলে, কথাটা দাড়ায় 
এই) পবাচিতে গেলেই, অর্থাৎ নেশনরূপে নিজশকিতে 
একযোগ হইয়া একলক্ষ্যসাধনে ঠাঁড়াইতে গেলেই, এঁহিক কল্যাণ 
খুজিতে হইবে ।” ৫৮ 
কথাটা কি ঠিক? উত্তর+না। কারণ নেশন হইয়া 
বাঁচা মানেই দেখিতেছি ছুইটী ব্যাপার ;_ প্রথমটী, নিজশক্তিতে 
একযোগ হওয়!) দ্বিতীয়টা, একলক্ষ্য স্থির থাক! । অতএব লক্ষ্য. 
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যতদিন না স্থির হয়, ততদিন অগ্রসর হওয়াই ভ্রান্তি । সর্বাগ্রে 
লক্ষাটী স্থির করিতে হইবে ও সঙ্গে সঙ্গে উহাকেই উদ্দেশ্য 
করিয়া আমাদিগকে নিজের চেয় একযোগ হইতে হইবে) 
তারপর একবোগে লঙ্গযসাধন করিতে গেলেই কি কি বস্তর 
প্রয়োজন, বা অভাব ঘটে,_এ্রহিক কল্যাণ, না আব কিছুর- 
তাহা ঝুঝিয়া দেখিতে হইবে । যে পধ্যন্ত লক্ষ্যই স্থির নাই, 
এবং নির্দিই লক্ষ্যকে ধরিয়া একযোগ হইবার চেষ্টাও আমাদের 
মধ্যে নাই, সে পধ্যন্ত প্রক্কতপক্ষে বাচিবার উদ্যোগই আমাদের 
মধ্যে আসে নাই । বাচিবার উদ্ভোগ আসিলে, তবে ত দেখিব 
বাচিবার জন্য উহিক কলাণ, বা আর কিছু আমাদের দরকার 
কিন! ! 

নেশনরূপে বাচা মানেই একলক্ষ্যসাধনে নিজশক্তিতে 
একযোগ হইয়া থাকা । আমরা বাচিতেছি, কি না বাচিতেছিঃ 
কিশ্বা আমরা কেমন করিয়া বাচিত্েছি, ইহা সর্বাগ্রে না বুবিলে 


_ ধাচিবার ঘথার্থ উদ্মোগই আসিতে পারে না। বাচিবার উষ্চোগ 


. খাসিল তারপর দেখা দরকার যে, আমাদের বাচিতে গেলে 
প্রথমেই কি প্রয়োজন,_-এহিক কল্যাণ, বা আর কিছু। 
নি অতএব প্রথমেই জিজ্তাম্ত যে কি লক্ষ্যদাধংনে আমর! 
 নিঞ্শক্িতে একবোগ থাকি, বা থাকিতে পারি । এই খাঁনেই 
আমাদের সনাতন ম্বরূপটার কথা আসিয়া পড়ে । ইতিহাস প্রমাণ 
করে যে, পরমার্থরূপ লক্ষ্যের সাধনায় আমরা প্রাচীনতমযুগে 
নিজ শক্তিতে একযোগ হইয়াছিলাম। তারপর কালের প্রবাহে 
 পেই পরমার্থ-ক্ষ্য আমরা বুকে আকৃড়াইয়৷ পড়ি আছি বটে 
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নিজশক্কিতে একযোগ হওয়াও আর ঘটিয়া উঠে নাই । আমাদের 
লক্ষ্যটাই ঠিক বাহাদের লক্ষ্য নহে, এরূপ অনেকেই, যথা, গ্রীদ্ধ) 
মুললমান, বা ইংরাজঃ আমাদিগকে একযোগ করিতে গিয়াছে 
বটে, কিন্তু সে আমাদের বিশেষ লক্ষ্যটার সাধনায় নহে। আর 
যাহাদের লক্ষ্য, তাহাদের নিজশক্তিই একযোগ করিতে প্রযুক্ত 
হওয়া চাই। তাহাও প্রাচীন ফুগের পর আর ঘটিয়া৷ উঠে নাই । 

তাহা হইলে পরিক্ষার বুঝা গেল যে, পরমার্থূপ লক্ষ্যের 
সাধনোদ্শ্যে আমাদিগকে নিজশক্কিতে একযোগ হইয়! সর্বাগ্রে 
দাড়াইতে হইবে । একযোগ হইয়া দাড়াইবার পর, সেই লক্ষ্য- 
সাধনায় থে বিদ্ধ আসে তাহ! সরাইতে হইবে, যে অভাব ঘটে 
তাহা মোচন করিতে হইবে । 

“পেটে থেতে না পেলে আমরা বাচিব কি করে”-_এই, 
কথাটাতে বেশ একটা চটক্‌ আছে; তাই রাজনৈতিক স্বাধীনতা- 
প্রায়াসীদের মুখে কথাটী শুনিয়াই প্রথমে মনে হয়-ঠিকই ত 
বটে। কিন্তু বাপু হে, পেটে থেতে পাওয়া” ও জীবন ধারণ 
করা” একার্থবাচক নহে; ব্যাধিতে প্রাণ লইয়৷ এমন টানাটানি 
পড়িতে পারে যে, তখন জল-সাণড ছাড়া থাছাই দেওয়া যায় 
না। যেল্ুস্থ হইয়া দাড়াইয়াছে সেই “পেটে খাবার অধিকারী । 
যে মৃত্যুশব্যা থেকে বেঁচে উঠিল, তার জন্যই আন্ন-পথ্যের 
ব্যবস্থা করা যায়। তোমরা যে যুগ যুগ ধরিয়া মৃত্যুশষ্যায় 
পচিতেছ__তাহা বিধাতা চোখে অঙ্গুলি দিয়া আর কত বুঝাইবেন ? 
সেইজন্য আর বৃথ! সময় নষ্ট করিও না,-আগে নেশন-শরীরের 
রীর্ণতার দিকে না চাহিয়া, উহার প্রাপরক্ষার ব্যবস্থা কর» 
আগে প্রকৃতপক্ষে বাচিয়া উঠ আগে চিরন্তন পক্ষাটী গ্রহণ 
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করিয়া নিজশক্কিভে একযোগ হও, তারপর বীঁচিয়া উঠিয়া 
ঠাড়াইলেই, 'পেটে খাবার যথেষ্ট ব্যবস্থা করা! হইবে । এখন 
শতকরা ২৫টা লোক অব্লকষ্টে মরিতেছে বলিয়াই কি দিশাহারা 
হইয়া! রুগ্ন নেশনটার পেটে অন্ন ঠাসিবার জন্যই কেবল ব্যস্ত 
হইবে? রোগটা মে প্রাণ লইয়া, পেট লইয়া ত নহে। 
. নেশনের প্রাণ হইন্েছে-_নিজ লক্ষ্যসাধনায় নিজশক্তিতে একযোগ 
হওয়া; এই প্রীণটা পরিপুঈ কর, এই প্রাণটা রাখিবার 
ব্যবস্থা সর্ধবাঞ্থে কর, তারপর শ্বাভাবিক পাথের ব্যবস্থা যথাসময়ে 
হইবে। যদি প্রাণটা বাচাইবার সন্ধান পাইয়া থাক, তবে এখন 
শতকরা! দেশে ৪*জন মরিলেই বা ক্ষতি কি; আর যদি প্রাণটা 
বিদায় লইতে থাকে, তবে মুখে মুখে পায়সান্ন গুজিবার যোগাড় 
করিতে পারিলেও কোনও ফল নাই । 

“আমর! বাঁচি” অর্থে বুঝায় যে, আমরা সুস্থ বা স্বস্থ হইয়া 


.. জগতে নেশনরূপে জীবন ধারণ করিব । সুস্থ বা স্বস্থ হইতে 


হইলে আগে স্বলক্ষা স্থির হওয়া চাই ; অতীত বুঝিয়া স্বলক্ষা স্থির 
হইলে, সকলে নিজ চেষ্টায়, পরের অপেক্ষা না রাখিয়া, এক- 
যোগ হওয়া চাহ! পরমার্থরপ লক্ষাসাধনোদেশ্তে একযোগ 
হইবার পর বিবেচ্য-_আমাদের লক্ষাসাধনার পথে বিদ্ব কি। 
বিশ্বে কথা তখন আসিবে! 

 ধদি বল বিছ্ের কথা ত আগেই আসিয়া পড়িতেছে; 
--ইংরাজ আমাদিগকে একজোট হইতে দিবে কেন? উত্তরে 


আমরা বলি-ইংরাজ নিজের বিরদ্ধে একজোট হইতে দিবে. 


কেন? ইংরাজ দেশের রাজনীতি ক্ষেত্রটা সর্বগ্রকার়ে অধিকার 


গর্ি 
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অভিজ্ঞতার ফলে এই বুঝিয্না নিশ্চিন্ত আছে যে, রাজনীতিই 
সর্বপ্রকার অভ্যুদয়ের মূল” অতএব রাজনীতি-ক্ষেত্রে আপনি 
ছাড়া.আর কোন সমকক্ষ শক্তির অত্যাথান না হইলে, তাহাদের 
্রসূত্ব নিষ্ষণ্টক থাকিবে; সেইজন্ তাহারা আমাদের আধ্যাত্মিক 
বা সামাজিক সাধনা বা অনুষ্ঠানে হস্তক্ষেপ করে না; তাহারা 
মনে করে থে, ভারতবাসীরা ধর্ম লইয়া ধত ইচ্ছা নাড়াচাড়া 
করুক, রাজনীতিরূপ পর্ক ফলটার উপর লোলুপ দৃষ্টি ন৷ 
করিলেই হইল। আবার এই পধ্যন্ত আমরা রাজনীতিক্ষেত্রে 
দাড়াইবার স্কান পাইতে যে আন্দোলন-অভিযোগাদি করিয়াছি, 
যদি সত্য-সত্যই সে সমস্ত একেবারে পরিহার করিয়া ঘোষণা 
করি যে, পাশ্চাত্য রাজনীতিক সাধনা আমাদের জাতীয়তার 
অঙ্গীতৃত নহে__আমাদের জাতীয় সাধনা সম্পূর্ণ পারমার্থিক, তবে 
এরূপ মতামত লইয়া একজোট হইতে ইতরাজের বাধা দেওয়া 
দুরে থা”ক, আবশ্যক মত সাহচধ্য পধ্যস্ত পাওয়া যাইতে পারে ১. 
কারণ, তাহারা এইন্ধপ সম্প্রদায়ের উত্তবে বুঝিবে যে, রাজনৈতিক 
বিরোধী সম্প্রদায়ের হাত হইতে উহাদের সাহায্যে তাহারা নিষ্কৃতি 
পাইবে। 

সম্প্রতি ইংরাজ সকল রকম সমবেত সাধনাকেই সন্দেহের চক্ষে 
দেখে”-_নিজেদের প্রতি সকল রকম সভাসমিতির ব্যবহার লক্ষ্য 
করে! কিন্তু ইহাতেও আমাদের ক্ষতি নাই) কারণ-_যতদিন 
কেবল ধন্্ম লইয়া একজোট হওয়াই আমাদের আসল কাজ, ততদিন 
ইংরাজের সহিত ব্যবহারে বিরুদ্ধভাব পোষণ বা প্রদর্শন করার ত 
ফোনও আবশ্তকতা বা সাফল্য নাই । আমাদের একযোগ হইবার 
চেষ্টায় ত কোনও বিদ্বেষভাব নাই,-_শুধু ধর্মভাব ও সনাতন 
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ধর্মের প্রতি প্রাণপণ অনুরাগই বিদ্যমান । বিদ্বেষভাবের খাদ 
থাকিতে ভারতীয় নেশনের গড়ন স্ুসম্পন্ন হইবে না। 
এইথানে এ কথাও বলিয়া রাখা ভাল যে, পরমার্থরূপ লক্ষ্য 
ধরিয়। একযোগ হইবার পথে ইংরাজ যদি সত্যই দুর্লজ্ঘ্য বাধাস্বরূপ 
দণ্ডায়মান হয়, তবুও রাজনীতিরূপ পরের 'কোটে” দাড়াইয়া ইংরাজের 
সহিত শেষ সংগ্রাম করা অপেক্ষা নিজের “কোটে” দীড়াইয়! ুঝিতে- 
যুঝিতে মরা ভাল। নিষাদ-তাড়িত হরিণ যখন মনঃপুত কোণটা 
অধিকার করিয়া মরণযুদ্ধ যুঝিতে দাড়ায়, তখন তাহার শরীরে 
দশটা হরিণের শক্তি বিদুংবেগে খেল! করে ; তেমনি হে ভারতের, 
সনাতন ধম্থের আশাস্থল যুবকবৃন্দ! তোমরা নিশ্চয় জানিও, হাজার- 
হাজার বদরের প্রাচীন সবাতনধর্ম্ের আঙ্গিনায় দাড়াইয়। সনাতন- 
ধের জনা তোমরা যদি মরিতে প্রস্তত হও) তবে তোমাদের 
বাহুতে অলৌকিক শক্তির আবেশ হইবে, এবং আরও ধাহা হইবার 
সন্তাবনা তাহা এখন বলিলাম পা )--কেবল এইটুকু প্বরণ রাখিও, 
যে বদি মরিতে হয় তবে এমন মরণ তোমার পক্ষে আর নাই।-যদি 
মরিতে হয়, তাবে যাহার আশ্রয়ে, ষে সনাতন ধর্মের কোলে আমরা 
একদিন জীবন লাভ করিয়াছি, যেন তাহারই কোলে মৃত্যুশয়নে 
শাফিত হই) যে সনাতন ধর্দের জনয কৃষর্জুন। রাঘব পরশুরাম 
. প্রস্থৃতি জীবনপাত করিয়াছেন, যেন তাহার জন্কব আমর! মরিতে 
 পাই। সেঞ্জক্সই বলি যে--যদি মরিতে হয় তবে সনাতন ধর্মের 
নিজের “কোটে” দীড়াইয়া মরিব”-_পাশ্চাত্য রাজনীতির কোটে 
মরিতে যাইব ফেন ? 


টু অতএব ইরা বদি ধর্ম লইয়া আমাদিগকে একছোট না 


রি হে দেয়, তবে তাহারও সহৃপায় আছে। অন্ঠ ভাবে একজোট 


এ 
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হইতে যাওয়া ত আমাদের পক্ষে বাচা নহে ;--পরমার্থ লইয়া 
একযোগ হওয়াই আমাদের স্বরূপ। যদি জীবনে আমর! এ স্বরূপ 
লাভ না করি, অন্ততঃ মরণে করিব--বীধার সহিত সংগ্রামে মরিতে- 
মরিতেও করিব । | 

আর একটা আপত্তি উঠিতে পারে এই যে, পরমার্থ লইয়৷ দেশ- 
শুদ্ধ লোককে কিরূপে এক করা যায়; কারণ দেশে নানা! ধর্ধাবলমবী 
লোক রহিয়াছে । 

বর্তমান যুগে ঘিনি প্রথম ভারতীয় নেশন-গঠনের উপায় দেখাইয়া 
দেন, যিনি পরমার্থ লইয়া! একঘোগ হইবার জন্ঠ প্রথম স্বদেশ- 
বাসীদিগকে আহ্বান করিয়াছিলেন, তিনিই-স্বামী বিবেকানন্দই-_ 
এই সমস্ত আপত্তি খণ্ডন করিয়! গিয়াছেন । আমরা এখানে 
তাহার দ্বারা প্রযুক্ত যুক্তির উল্লেখ করিব না,_-লেখা বিষমক্ূপে 
বাড়িয়া ষাইবে। স্বামীজীর জীবনে দেখিতে পাই, তিনি জগতের 
জন্য ঘোষণা করিয়াছেন--এক ভারতীয় পরমার্থতবে সর্বরধর্ম- 
সমন্যয়ের সমাচার, এবং ভারতের জন্য ঘোষণা করিয়াছেন-__সেই 
পরমার্থরূপ লক্ষাসাঁধনায় নেশন-নির্শীণ । তাহার জীবনের এই 
ছইটা সমাচার ধিনি সমাক্‌ রূপে বুঝিবেন, তাহার পক্ষে, এ আশিঙ্কা 
হওয়া অসম্ভব যে, পরমার্থ-লক্ষ্য ধরিয়া! একজোট হইতে গেলেই, 
মুসলমান প্রভৃতি অন্যান্য ধন্্াবলম্বীদের সহিত বিরোধ উপস্থিত 


হুইবে। বরঞ্চ, পরমার্থ-তন্টী বতই আমরা দেশের সম্বথে 


প্রকটিত করিতে থাকিব, ততই দেশের ধর্দকলহ উপশমিত 
হইতে থাকিবে এবং যে ব্যক্তি সেই ভন্তটা স্বীকার করিবে,__তাহা'র 
সাধনপথ ইস্লাম-নির্দি্টই হউক বা চার্চ-নির্দিষ্ট হউক; _সে ব্যক্তি 

আমাদের নেশন-গঠন কাজে যোগদান করিতে মমর্থ হইবে. 


১0৮৪ 


এতদ্বয্তীত আর একটা কথা এই যে, ইতিহাসে দেখিতেছি_- 
সনাতন ধর্ম হইতেই ভারতে প্রাসীনকালে, সমাজ বল। শিক্ষা বল, 
রাণিক্স্য বল, শৌধ্য-বীধ্য বল, যাহা! কিছু মনুষ্যোচিত তাহাই 
উদ্ভূত হইয়াছিল! নেই সনাতন ধর্ম এখনও বাঁচিয়। রহিয়াছে; 
আর আমরাও বুঝিয়াছি বে পরমার্থ বা সেই মনাতন ধর্মের সাধনা 
লইয়াই আমাঁদগের মধ্যে দুঢ সমবায় গড়িয়। উঠা সম্ভব । ও 
অবস্থায় আমাদের উচিত কি? আমরা কি একটা কল্পিত বা 
বৈদেশিক নেশন-আদর্শের অন্থকরণ করিতে যাইয়া আমাদের 
প্রাচীন-তিত্বি পরমার্থসাধনকে বর্জন করিব? আমরা কি 
খ্যার আধিকা বজায় করিতে গিয়া, উদ্দীপনার একমাত্র উৎস 
মনাভন নেশন-ঠি্ডি পরমার্থপাধনকে পরিহার করিব ?-_-কখনই 
না। আমাদের উচিং--ষথাসম্ভব সংখ্যাবাহুল্য লইয়াই একবোগ 
হইবার অন্ধ ভারতের পক্ষে নিতাসতা পরমার্থভিন্তির উপর 
দণ্ডায়মান হওয়া । তারপর এই দেশব্যাপী বিশৃঙ্খলার মধ্যে, যদি 
প্রকৃত ভাবে একটা ভুরি সমবায় গড়িয়া উঠে, এবং স্বামী 
বিবেকাননদোর মত উদ্দীপনা! ও জ্ঞান সম্পদ ধদি থাকে, তবে 
সংখ্যাবৃদ্ধির অন্ত আশঙ্কা নাই । এমন সহর এবং বড় গ্রাম নাই, 
ঘেখানে & সমবায়ের প্রভাব অল্প সময়ের মধোই সঞ্চারিত না 
হইতে পারে। তখন মুসলমানকে উহার মধো অঙ্গীতৃত না করিতে 
শারিলেও ক্ষতি নাই । আমাদের দেশের প্রধান অভাব সমক্টি- 
কন্ধতীর ২ বে সজ্ঘ যথার্থ সমষ্টিবন্ধ হইয়াছে, তাহার জনসংখ্যা অল্প 
হইলেও, অপরাপর সঙ্জের তুলনায় তাহার প্রতিপত্তি অনেক 
 বেশী। অভঞএব পরে মুসলমান জাতি আসিবে, কি না আসিবে-_ 
_ ভাহা এখন ভাবিবার দরকার নাই) বদি আসে তবে তাহাদের 
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পক্ষেই ভাল, সর্বপ্রকারেই ভাল; আর যদি না আসে তবে 
তাহাদের স্বভাব পরিবস্তিত করিয়া সনাতন-ধর্্াশ্রিত ভারতবাসী 
নিশ্চয়ই তাহাদিগকে আত্মসাৎ (71)5011) ) করিয়া! লইবে। 
স্থৃতরাঁং বেশ বুঝা যাইতেছে যে আমাদের দেশে দেশের কাজ 
বলিতে রাজনীতি বুঝীয় না; দেশের কাজ বলিতে আপাততঃ 
বুঝায়--দেশের সনাতন লক্ষ্য ধরিয়া! দেশটাকে একজোট করা, 
অর্থাৎ, প্ররুত ভিত্তিতে দেশটাকে 0:917156 করা । পরমার্থ- 
সাঁধনরূপ লক্ষ্য ত নির্দিষ্ট হইয়াই রহিয়াছে; এই লক্ষোর প্রচার 
চাঁই। দেশের লোককে লক্ষ্য স্বীকার করানর সঙ্গে-সঙ্গেই 
লক্ষ্য সাধনার জন্ত তাহাদিগকে বদ্ধপরিকর করিতে হইবে 
এবং এ সাধনাকে উপলক্ষা করিয়া তাহাদিগকে একজোট 
করিতে হইবে। অগ্রসর হইবার পথ এইরপে নির্ণাত 
রহিয়াছে । 
__ কিন্তু এখানে একটা প্রশ্ন এই যে, পথ নির্ণয় হইলেও) উহা 
দেশের যুবকবৃন্দের পক্ষে রচিকর হইবে কি না; কারণ, পাশ্চাত্য 
ভাবের দ্বারা তাহাদের চিত্ত অনেকস্থলেই বিকৃত হইয়া গিয়াছে, 
তাহারা অনেকেই ধর্মের বড় একটা ধার ধারে না,-অথচ দেশের 
কাজ করিবার জন্য তাহাদের উৎসাহ অকৃত্রিম । এই সকল 
উৎসাহীযুবকের জন্য উপায় কি? উপায়--বথাসম্ভব মনোমত 
কাঁজের মধ্য দিয়াই তাহাদিগকে পরমার্থসাধনে ত্রতী করা। 
প্রক্কত পরমার্থসাধনে মন্ধীর্ণ গণ্ডী নাই, যার যেমন প্রকৃতি 
উহাতে তার জন্য সেইরূপ সাধনপথ নির্দিষ্ট হইতে পারে। 
. অতএব অনেকেরই এ সম্বন্ধে নিরাশ হইবার কোনও 
কায়প নাই। এখন যুবকদের মনের অবস্থা ভাবিয়া দেখা 
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যাক ;--দেখা যাক আমাদের নেশন-লক্ষ্যের সাধনায় ব্রতী হইবার 
পক্ষে তাহাদের প্রক্ততিগত বিদ্বাকি আছে। 

দেশে যখন ইংরাজশাসন আরম্ভ হয়, তখন দেশের লোক 
একটা তমোভাবের দ্বারা অভিভূত হইয়াছিল--অবশ্য বেশী ভাগ 
লোকের কথাই বলা হইতেছে । স্বামী বিবেকানন্দ এই প্রবল 
তমোভাঁব দেখিয়া রজ্জোভাবের দ্বারা উহাকে দুরীভূত করিতে 
আগহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। তারপর ইংরাজ ও পাশ্চাত্য- 
জাতিদের সঙ্ববন্ধতার ভাব দেখিয়া এবং ইংরাঁজের স্বার্থান্কতার 
বিরুদ্ধে উত্তেজিত হইয়া, ই তমোভাবকে দেশের যুবকবৃন্দ অনেকটা 
বিনাশ করিয়াছে । সেইজন্য আমরা প্রথমেই বলিয়াছি যে, যুবকদের 
উৎসাহ ও উগ্ভম দেশের তমোভীবকে বিনষ্ট করিবে | 

কিন্ত রাজৌভাব তমকে নাশ করে বটে, উদ্াম্ীল করে বটে, 
কিন্তু উত্তার মাথা নাই-অর্থাৎ, প্রবৃত্তি দ্বারাই উহা! চালিত হয়। 
আমরাও দেখিতেছি যে? বর্তমান রজোভাবের অভ্ুদয়ের মূলে 
ইংরাজবিদ্ধেষ বিদ্বামান | অবপ্ত অনেক যুবকের হৃদয়ে বিদ্বেষ 
অপেক্ষা দেশের কল্যাণ কামনাই প্রবল, কিন্তু ইংরাঁজবিদ্বেষ 
প্রায় কম-বেশী সকল জায়গায়ই ফুটিয়া উঠিয়াছে। একটা 
বিশ্বের বিরুদ্ধে বিদ্বেষরূপ প্রবৃত্তিকে অবলঘ্বন করিয়াই আমাদের 
দেশে রজোভাব মাথা তুলিয়া উঠিয়াছে। 
২... এখন কথা হইতেছে এই যে, তমঃ অপেক্ষা রজোভাব মানুষের 

পক্ষে গ্রীতিকর। যে রজোগুণের আন্বাদ পাইয়াছে, সে আর 
তমোখুণের কাছে ধেসে না। এমন কি, তাহার মনে একটা 
 ছশঙ্কা থাকে__বাহাতে সে তষোগুণের কুহকে আর না ভুবে। 
রিবা ীাতিজ প্রতি বিরোধ লইয়া রজোভাবের 


১/7/৬ 


অভ্যুদয় ঘটিয়াছে বলিয়াই, দেশের যুবকবৃন্দ এঁ ভাবটা কতকটা 
আক্ড়াইয়! ধরিয়। আছে । এখন যদ্দি তাহাদিগকে এমন একটি 
কশ্মক্ষেত্রে আহ্বাঁন করা যায়, যেখানে বিদ্বের প্রতি বিরোধভাব 
লইয়া] দাঁড়াইবার কথাটা চাপ! পড়িয়া যাইতেছে, তাহা হইলে 
তাহাদের সেরূপ কাজে মন উঠে না। এমন কি, তাহার! 
তর্ক করিবে যে, থে কাজে বিদ্ববিরোধিত্বের ভাবটি নাই, সে কাজ 
করিতে ধাইলে দেশ আবার তমোমোহে ঘুমাইয়া পড়িবে। 

রজৌভাবের মধ্যে যাহা উপাদেয় তাহার নাম উগ্ম, আর যাঁহ! 
হেয় তাহার নাম প্রবৃত্তি। দেশ যখন তমসাচ্ছন্ন ছিল, তখন 
প্রবৃত্তি বা বিশ্ববিরোধিতার সাহায্যে উদ্ঘম আনিতে হইয়াছে ; এখন 
সমস্ত এই যে, উদ্ভমকে বজায় রাখিতে হইলে আমাদের মধ্যে 
বিদ্ববিরোধিতার ভাবটি অপরিহার্ধ্য কি না। বিশ্রবিরোধিতার 
ভাব ভিন্ন উদ্চমকে বজায় রাখিবার কি অন্ত উপায় লাই? 


উত্তর,”আছে। প্রমাণ-_স্বামী বিবেকাননের জীবন ;) তিনি. 


উদ্নমের মূর্তিমান্‌ অফুরন্ত উৎস ছিলেন, কিন্তু সে উদ্ভম প্রবৃতি- 
প্রহৃত নহে। মহান আদর্শের মধ্যেও উদ্ধমের বীজ নিহিত 
থাকে । জগতের সমস্ত কর্মবীরের জীবন আলোচনা কর, 
দেখিতে পাইবে--তীহারা এক একটা মহদাদর্শ ধরিয়া আপনা 
দিগকে সেই আদর্শের সহিত একীভূত করিয়! দিয়াছেন, এবং 


সেই আদর্শ হইতে তীহাদের জীবনে উদ্ধমের উৎস, খুলিয়া 


গিয়াছে । অতএব একটা আদর্শ যদি কেহ হৃদয়ে বন্ধমূল করিয়া! 

দিতে পারে তবে উদ্ধমের জন্য সামান্ত প্রবৃত্তির ০৮১০ .., 

কোন প্রয়োজন থাকিবে লা । . 
আমাদের দেশের যুবকগণ যদিও লাক পি ২. 


১৮৩ 


বশবর্তী হইয়া বহৃকালপোধষিত তমোভাবকে বিনষ্ট করিতে 
পারিয়াছে, প্রবৃত্তির বশ্যতা এখন আর তাহাদের পক্ষে অপরিহার্য 
নহে । তাহারা যে উদ্মের আস্বাদ পাইয়াছে, যে রজোভাবের 
উত্তেজন! অনুভব করিতেছে, এখন সেই উগ্ধম ও উত্তেজনাকে 
প্রবন্থির ভাত হইতে রক্ষা কর! নিতান্ত প্রয়োজন ; কারণ? তমো- 
মূলক রজ্পোভাব, প্রব্রিমূলক উদ্যম লইয়া দেশে উপযুক্ত 
ক্ষত্রিয়শক্তির উদ্ভব হইবে লা । আমাদের প্রাচীন ক্ষাত্রশক্তি 
সম্গমূলক রঞজোভাঁবের বিকাশ । এ ক্ষাত্রশক্ষিকে আবার আমাদের 
দ্নেশে জাগাইয়া তুলিতে হইলে? উগ্মের মূলে প্রবৃত্তিকে না 
আঁগাইয়া, একটা মহন আদশকে ভিত্তিরূপে প্রতিষ্ঠিত করিতে 
হইবে । সনাতনধর্ম্ের সংরশণ। সনাতনধম্মের জন্য দেহ-মন-প্রাণ 
উৎসর্গ করাই & মহান্‌ আদশ। | 

. অভএব দেখা গেল ধে, বিদ্রবিরোধিতা ছাড়াও উদ্যমকে 
জাগাইয়া রাখিবার প্রকৃষ্ঠতর উপায় রহিয়াছে । এখন এই 
বিশ্লবিরোধিতার ভাবটা আমাদের হৃদয় হইতে সরাইয়া দিতে 
হইবে? কারণ, উহা একদিকে দেষন প্রকৃত কষাত্রশক্তির উদ্ভবের , 
_ বিরোধী, অপরদিকে তেমনহ যে পরমার্থসাধনার উপলক্ষ্যে 
সমস্ত দেশকে একফোগ করিতে হইবে, সেই পরমার্থসাধনারও 
বিরোধী । আমাদের প্রথম কাজ -নেশন লক্ষ্য ধরিয়া_ অর্থাৎ 
 পরমার্থসাধনার অন্ধ-_একছ্রোট হওয়া) ক্ষাত্রশক্ি প্রতৃতির বিকাশ 
ভার পরের কাজ। অতএব দেখিতেছি গোড়াথেকেই বিক্ব- 
_ বিরৌধিতার ভাবটী বঙ্জন করিতে হইবে। যদি বিশ্বঘটার মধ্য 
ফোন উপকারিতাই স্বীকার কর, তবে কোন ভবন! নাই__পথে 
_ গবিষ্কতে অনেক বিশ্বই ঘটিবে; কিন্তু এখন থেকে বিশ্বের ধ্যানে 


১৪৩/০ 

চিত্ত নিষুক্ত রাখিয়া গোড়ার কাজ কেন মাটি করিব, হীনভাবরূপ 
গলদ গোড়াতেই কেন প্রবিষ্ট করিব ? 

অতএব বিগ্বের প্রতি বিরোধভাব যদি চিত্ত হইতে সরাইয়া 
ফেল, তবে--হে যুবক ! তোমার প্রকৃতি যেরূপই হউক, পরমাথ- 
সাধনে যদি তোমার আগ্রহ থাকে; তবে খঁ সাধনায় তোমার স্থানও 
আছে। পরমার্থসাধন বলিতে মোটামুটি কি বুঝাঁয় জান ?--ত্যাগ 
ও সেবা”-11)৩ 114010104114৩81১ ১117016-96-101114- 
01412084110 8৫7৮/৫৫স্বামীজী বুঝাইয়া গিয়াছেন | ধর্শা- 
সাধনার প্রণালী অনেক রকম আছে।_-সনাতন ধর্মের পরিচয় লাভ 
হইলে একথা বুবিবে ; কিন্তু সমস্ত রকম সাধনপ্রণালীর মধ্যে গতি- 
নির্ণয়, উন্নতির হিসাব? কি উপায়ে হয় ? উপায়,ত্যাগের প্রতি 
লক্ষ্য রাখা । যিনি যেমনই সাধনার সাধক হউন, যে পরিমাণে 


তাহার ত্যাঁগ বাড়িতেছে, অর্থাৎ আসক্তি কমিতেছে,-_তিনি সেই :. 


পরিমাণে উন্নত। সেই জন্ঠ পরমার্থসাধনার “কম্পাস হইতেছে--- 
ত্যাগ বা অনাসন্তি। অতএব ধর্ম বলিতে কিছু একটা কিন্তুত- 
কিমাকার বুঝায় না, বুঝায়--অনাসক্তি। দিনি পরম অনাসক্কি 
লাভ করিয়াছেন, তিনি নির্বাণ ব্রহ্ম, বা পরাঁভক্তি উপলব্ধি 
করিয়াছেন । পরম অনাসক্তির দিকে অগ্রসর হইবার জন্য 
যেমন জ্ঞানমূলক, ভক্তিমূলক সাধনপথ আছে, তেমনই আবার 
কর্ধমুলক সাধনপথ আছে। এই কর্মসুঙগক সাধনপথের ূ 
নাম- সেবা । কর্মমূলক যেবা বা কর্্মযোগ আবার অলেক রকমের 
আছে। কর্মযোগ জ্ঞানসাপেক্ষ হইতে পারে, তক্তিসাপেক্ষ 


হইতে পারে, আবার নিরপেক্ষ হইতেও পারে। ক্ঞানসাপেক্ষ 


২ 

সমন্তই রন্ব-_অন্যভাবে যে দেখি সেটা অজ্ঞান, সেটাকে বর্জন 
করিতে হইবে ; অজ্জানের মুল হ'ল অহংভাব ;-_'আমি” বলিতে যা 
বুঝি, বা “আমার, বলিতে যা বুঝি? তাহাঁকে বক্গার্পণ করিতে হইবে, 
_-সর্ববং খঘিদং ব্রহ্ধ'-_-এই জ্ঞানে বিসর্জন দিতে হইবে । এই ভাবে 
আপনাকে দিয়ে দেওয়ার নাম_জ্ঞানসাপেক্ষ সেবা । ভক্তিসাপেক্ষ 
সেবাঁয় জীব ও জগতকে নিজ ইষ্টেরই মায়ারূপ বলিয়া ধারণ! করিতে 
হয়_অর্থাৎ। নিজ হষ্টদেবতাই বিচিপ্রাবস্থাপন্ন জীবরূপে আমার 
সেবা গ্রহণ করিতে উপস্থিত বহিয়াছেন : তিনিই আমার পৃজা 
লইতে কখনও দরিত্র-আতুর, কখনও বিদ্যাবুদ্ধিহীন ইতরলোক, 
কখনও সংসারতাপদগ্ধ সাধন-ভজনহীন অজ্ঞানী সাজিয়া আমার 
কাছে আসিতেছেন ; আমি উপযুক্ত উপকরণ দ্বারা তাহার অভাব 
মোচন করিলেই--তাহার সেবা করা হইল। এইকূপ স্থির- 
[ভক্তির চক্ষে জীবগঠুকে দেখিয়া সেবা করার নামই-_তক্কি- 
সাপেক্ষ সেবা । নিরপেক্ষ সেবায় মেবক ভাবে যে, সেবা 
করাই তাহার ধর্শ) সে' সেবায় নিজের বা অপরের কোন 
_. শ্বুফল হউক বা না হউক, সেবকের কিছু আসিয়া! যায় না )-_ 

 জীবসেবাই তার ্বধর্্ম;) জীবসেবার জন্ত সে সব সময় যেন 
কোমর বীধিয়া দাড়াইয়। আছে__ন্নধোগ বা আহ্বান পাঁইলেই 
 হইল। বিশ্বমৈত্রী, বিশ্বপ্রেম প্রভৃতি সাধন করিবার অপেক্ষান 

বুদ্ধদেব একরকম কর্্মশেগ প্রচার করিয়াছিলেন ) উহার 
_ মুলকথা-বিশেষ ভাবসাধন-উদ্দেস্তে জীবসেবা। লৈনমতে অণ্ডুভ 


: অআশ্রবের নাশ, বা বোদ্ধষতে বিশেষ-পারমিতার প্রাপ্তির জন্ত 


_ ঘেকন্্ম সাধককে করিতে হয়, তাহাকে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ-সেবা 
হ্লাবায় না। নিরপেক্ষ-সেবাধর্পে আপু অভাব-মোচন ছাড়া 
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আর কোনরূপ গৌণ ফলপ্রত্যাশা নাই-_মান-যশ, প্রতিপত্তি, 
আত্মগৌরব ত দূরের কথা। 

কিন্ত নিরপেক্ষ-সেবাধর্ম্নে ষে সেবকের কোন রকম হু সিয়ারি 
নাই, তাহা নহে। জ্ঞানসাপেক্ষ সেবায় ব্রহ্মভাবের হু'স থাকা 
চাই; ভক্তিসাঁপেক্ষ সেবায় ইষ্টের অধিষ্ঠানের প্রতি হৃদ্য়-মনের 
হুস থাকা চাই; তেমনি নিরপেক্ষ সেবায় হস থাকা চাই 
নিরপেক্ষতার উপর»__অর্থাৎ সেবায় যাহাতে অভাব-মোচন ছাড়া 
আর কোনও রকম ফলপ্রত্যাশা না থাকে, সেদিকে তীত্র 
লক্ষ্য রাখা চাই। সেবায় কোন রকম “পলিসি ত থাকিবেই 
শা, আবার নিজের কোন রকম লাভও থাকিবে না--আধ্যাত্মিক 
উন্নতি-চেষ্টা পথ্যন্ত নয়”__অথবা নিজের দয়া প্রভৃতি কোন বৃত্তির 
পরিতৃপ্তিও নয়। অথচ সেবাটী ঠিক-ঠিক সেবা হওয়া চাই-_ 
দেহ-মন-বুদ্ধি সেবায় ঢালিয়া দিতে হইবেঃ--দেহ আলঙম্ক বা 
আরাম খু'জিতেছে না, মন সেবা-কাজ ছাড়া আর কিছুতে বিক্ষিপ্ত 
হয় লা? বুদ্ধিতে আপনাকে দিয়ে দেওয়া ছাড়া আর কোন রকম 
হিসাব বা ধারণা নাই। এইরূপ নিরপেক্ষ সেবাধন্্কেই প্রকৃত 
নিষ্কামকন্ম্ম বলে; ইহার অধিকারী এ পর্্যস্ত ছুর্মভি ছিল। এই 
নিফামকর্ম্মও পরমার্থসাধনা,__কারণ ত্যাগেই ইহার গতি । 

ছেশের কাজ বলিতে আমরা বুঝিলাম কি ? বুঝিলাম--. 


(১৯) 


পরমার্থরূপ জাতীয় লক্ষ্য ধরিয়া দেশের সর্বত্র একযোগ হওয়া । 


| ৪) ৮ বি 
লক্ষাধরার অর্থ-_লক্ষ্যবুঝা, লক্ষ্য প্রচার করা? লক্ষ্য সাধন করা। 
গ ৯ বর 
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সকলেই সবটা বুঝে না, বা! প্রচার করিতে পারে না; কিন্তু সকলেই 
অল্লাধিক লক্ষ্যের সাধন করিতে পারে । সকলেই একজোট 
হইতে পারে । ূ 
(৩) 
লক্ষ্যসাধনের ছুইটার মধ্যে একটা প্রধান অঙ্গ-__সেব!' । লোঁক- 
সেবার তিনটা বিভীঁগ,-শারীরিক অভাব-মৌচন, মানসিক অভাব- 
মৌচন বা শিক্ষাদান ও আধ্যাত্মিক অভাবমোচন বা ধর্শদান। 
কিন্তু সেবাকাধ্য যেন জ্ঞানসাপেক্ষ। বা ভক্তিসাপেক্ষ, বা পুর্ণ 
নিরপেক্ষ হয়; তাঁভা না হইলে উহ দ্বারা পরমার্থের সাধন! হইবে 
লা। গ্রান, বা ভক্তির দ্বারা সেবার ভিত্তি গড়িয়া লওয়াই 
অধিকাংশস্থলে শ্রেয়স্কর | . 
ৃ (৪) 
উদ্যমের মূলে যেন ইংরাজ-শাসনরূপ বিদ্বের প্রতি বিরোধভাব 
না থাকে । আমাদিগকে বাচিবার জন্য দেশে নেশন খাঁড়া করিতে 
হইবে; দীড়াইবার পর পথের বিশ্ব হিসাব করা যাইবে । লোঁক- 
সেবার দ্বারাই ক্ষত্রিয় বীর্ষোর প্ররূত পত্বন হইবে । 
্‌ (৫) 
উৎসাহ পাইবার ্গ্থা, ভাঁলবাসিবার জন্য, হৃদয়ে যদি কিছু 
. ধারণ করিতে চাও) তবে সনাতনধর্ঘ্রকে গ্রহণ কর। উহার প্রতি 
প্রাণপণ অনুরাগ, উহার জন্য দেহ-মন সমর্পণ, উহার জন্ত বাচা-মরার 
ভাব পোষণ কর। সনাতনধর্ঘ্মই আমাদের দেশে নেশন গঁড়িতে 
. সক্ষম-_সনাতনধর্মহি ভারতবর্ষকে পুণ্যতীর্থে পরিণত করিয়াছে, 
_. নহিলে পাশ্চাত্য স্থদেশভাবের কোনও অর্থ আমাদের পক্ষে নাই। 
_. অতএব সদাভনধর্শশকেই ভালবাসিতে শিখ ও শিখাও। 
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(৬) 
দেশকে নেশনরূপে 01081156 করার কাজ স্বামী বিবেকাননয 
আরম্ত করিয়াছেন। তপ্রতিটিত *রামরৃষ্তমিশন” এ কার্যে ব্রতী । 
“উদ্বোধনে” “ভারতের সাধনা” নামক প্রবন্ধ পর্যায়ে এ ব্রত 
উদ্যাপনের কথা আলোচিত হইতেছে। অতএব স্ামীজীর 
পতাকার নিয়ে আসিয়া দেশকে একজোট হইতে হইবে। দেশের 
যে যেখানে আছ প্রকৃত দেশের কাজ আরম্ভ করিয়া দাও, 
রামকমিশন এক সময় মকলকেই একত্র মনিবিষ্ট করিবে । 
(5) 
দেশের কাজ করিবার জন্য যাহারা জীবন উৎসর্ম করিয়াছে। 
তাহাদের অন্যই এত কথা বলা হইল। যাহারা সে আসরে 
নামে নাই, তাহাদের জন্য বিশেষ ভাবে কিছু বল! হইল না। 
তাহারদিগকেও যথাম্তব আদর্শ দিতে হইবে। 


ভ্ডান্ত্িস্স লালা £ 


“প্রত্যেক মানুষের মধো একটা ভাব আছে; বাইরের মানবঘটা সেই 
ভাবের বহিঃপ্রকাশ মাত্র _ভাষামাত্র । সেইরূপ প্রত্যেক জাতের একটা 
জাতীয় ভাব আছে । এই ভাব জগতের কাধ্য করৃছে, সংসারের স্থিতির জঙ্ক 
জআবন্ঠক। যেদিন সে আবশ্যকতাটুকু চলে যাবে, মে দিন সে জাত বা ব্যক্তির 
নাশ হবে । আমরা ভারতবাদী যে এত ছুঃখ দারিস্্রা, খরে বাইরে উৎপাত 
সয়ে বেঁচে আহ্ছি, তার মানে আমাদের একটা জাতীয় ভাব আছে-_ সেটা 
জগতের জন্য এখনও আবষ্টাক ।” | | 
“প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য”-_শ্বামী বিবেকানন্দ । 


প্রাচ্টীন ভাক্পতে নেশন-প্রতিষটা | 
:€ উদ্বোধন-_মাখ, ১৩১৮ ) 


ঠিক বাঙ্গাল! অনুবাদ হয় বলিয়৷ মনে হয় না। তার কারণ 
আছে। অথচ প্রসঙ্গের শৃত্রপাতেই প্রশ্ন উঠিতেছে যে, ভারতে 
কখনও নেশন ছিল কি না, বা হইতে পারে কি না। 

পাই-_ দীর্ঘকাল একত্র বসবাস করিবার পর একট! লোক-সমষ্টি 
এ নেশন-সংস্ঞা পাইয়াছে। নানা ঘটনাবিপধ্যয়ের নাড়াচাড়ায়। 
টনি াটিনানযাতনাররার। 


৯ 


ভারতের সাধনা । 


লোকসমষ্টি অনেক কাল পরে নেশনে পরিণত হয়। কিন্ত 
নেশনে পরিণতি যখন একবার ঘটিয়াছে, তখন আর পূর্ব্ব অবলম্বন 
ও উপকরণগুলি অপরিহাধ্া বলিয়া গণ্য হয় না। গর্ভাশয়ে 
যে সমন্ত অবলম্বন শিশুজীবনের পক্ষে অপরিহাধ্য, ভূমি হইবার 
পর নেগুলি আর অপরিহার্য নহে; সেইরূপ যে সকল এঁক্য- 
সৃত্রের অবলম্বনে একটা লোক-সমষ্টির মধ্যে “নেশনত্বের” সঞ্চার 
হয়, নেশন একবার গড়িয়া উঠিলে সে সমস্ত ক্যহৃত্র আর 
অপরিহাধ্য নহে। পাশ্চত্যে অনেকস্থলে ভাষা, ধর্ম ও জাতির 
বৈচিত্র্যত্বেও অপ্রতিহত ভাবে নেশনের উৎকর্ষ সাধিত হইতেছে। 

সেইগ্ত আরও স্থশ্মভাবে আধুনিক নেশনগুলিকে পরীক্ষা 
করিলে তিনটা মূল লক্ষণ পাওয়া যায়। প্রধান লক্ষণ এই যে, 
প্রত্যেক পরিণত নেশনের একটা সার্বজনীন ও সর্কব্যাপক লক্ষ্য 
নিক্ষিষ্ট থাকে বা নির্দিষ্ট হইয়া আসিতেছে_ইং রাজীতে যাহাকে 
"সবলে [1111870606 চ5701 দ্বিতীয় লক্ষণ এই যে, নেশনের সমস্ত 
করিপ্নীকলাপ ও রীতিনীতিতে, অর্থাৎ সর্ববিধ সাধনায় & লক্ষ্যই 
আশু না হউক চরম সাধারূপে প্রতিষ্ঠিত থাকে । যে পরিমাণে যে 
নেশন তদনুষ্টেয সর্ধকর্থের মধ্যে স্বীয় লক্ষ্যের প্রতিষ্ঠায় ক্তকার্ধ্য, 
সেই পরিমাণে মে দৃঢসন্ন্ধ ও ন্ুপরিগুষ্ট। তৃতীয়তঃ, এই 
্রতিষ্ঠাকে স্থবিহিত ও নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য নেশন একটা 
_ কেন্্রশক্তি স্বীকার করে; সাধারণতঃ নেশনের লক্ষ্য বাহার বা 
স্বাদের উপলন্ধ, সে বা তাহারই & কেন্ত্রশক্তির আশ্রয়। 
- অতএব কোন্‌ লোকসমষ্টি নেশনে পরিণত তাহা বুঝিতে হইলে, 
নট লঙ্ষণ প্রয়োগ করিয়া দেখিতে হইবে, _যথা, লক্ষোকনির্দেশ, 


২ 


প্রাচীন ভারতে নেশন-প্রতিষ্ঠ! । 


সর্ঘসাধনায় লক্ষ্যেকসাধ্যত্ব এবং সাধা-সাধনার যোগস্থাপনে এক 
কেনুশক্তির নিয়ন্তত্ব। 

পাশ্চাত্য নেশনসমূহ একই লক্ষ্য অবলগ্বনে গড়িয়া উঠিয়াছে; 
এককথায় তাহাদের সে লক্ষ্য-_এহ্িক প্রতিপত্তি । তবে উহাদের 
মধ্যে পরম্পরে একটু বিশেষত্বও রহিয়াছে। সেটা এই ষে। 
একএকটা নেশন একএকটা বিশেষ স্ত্রে শ্বকর্তৃত্বের ভাবটা 
অপেক্ষাকৃত সহজে বুঝিতে পারে; যেমন, ইংরাজ নেশন আয়- 
বায়ের অধিকারন্যত্রে স্বকর্তৃত্ব সহজে বুঝে । যেরূপ কর্তৃত্বনত্রেই 
হউক, এহিক প্রতিপন্ভিলাভই পাশ্চাত্য নেশনসমুহের চরম 
,উদ্দেব্ | ্‌ | | 

বার লক্ষ্য যে. ব্যক্তিতে স্ুসিদ্ধ, তার শ্রদ্ধাও সেই ব্যক্তিতে 
্ভাবতঃ আক্ুষ্ট । : প্রাচীনকালে নেশন গঠনের কৃচনায়, প্রহিক 
প্রতিপত্তিই পাশ্চাত্য লক্ষারূপে আশ্রিত হইয়াছিল,-তাই এ 
লক্ষাসিদ্ধির প্রতীকরূপে রাজাই নেশন-গঠনে নিয়ন্ত্ার আসন 
পাইয়া আসিয়াছেন। প্লেটোর পশরপারিক” বা দেশে জ্ঞানীর 
শ[সনতন্ত্রতা, ইউরোপের একটা স্বপ্রমাত্র ; প্রাচীন খৃষ্টানদের ধর্শা- 
মগুলী ইউরোপের জমিতে টিকিল না একটা প্রভাবমান্র রাখিয়া 
নেপথ্যে সরিয়া পড়িল। এহিক প্রতিপত্তি যেখানে লক্ষ্য, রাজ- 
শক্তির নিয়ন্তত্ব সেখানে অনিবার্য এবং রাজশক্তি যেখানে 
নিয়ন্ত্রী, রাজনীতির উপরই সেখানে সকল ব্যবস্থার ভার সমপিত 
হইবেই | রঃ ্ 

তবে রাজনীতি রাজশক্তিকে ভিন্ন ভিন্ন পাশ্চাত্য দেশে ভিন 
ভিন্ন আকারে গড়িয়া তুলিয়াছে। রাজা! এহিক প্রতিপত্তিক 

| রি গর 


ভারতের সাধনা । 


আদর্শস্থানীয় বটে, কিন্তু যখন সমগ্র লোক সমষ্টি সেই প্রতিপত্তির 
ভিখারী, খন রাজাকে প্রজা মধ্যে উত্তরোত্তর বদ্ধনশীল সমৃদ্ধির বণ্টন 
করিছে হয়। কিন্তু সম্পদের নেশা চমতকার”, স্বার্থপরতা 
উহার অঙ্গীভূত। এইজন্য স্বার্থপর রাজার সহিত প্রজার 
বিরোধ-কুআ্মাটিকায় পাশ্চাত্য তিহগগন সর্বকালেই আচ্ছন্ন । 
রাজনীতি এই বিরোধের সামগ্র্ত ঘটাইয়া এক এক দেশে এক 
এক রকম শাসনতন্্ গ্রবর্তিত করিয়াছে । কিন্ত পাশ্চাত্যে সর্বত্র 
রাজশক্ি্ কেন্ত্রশক্তি ; তবে উহা সম্প্রতি প্রজাকর্তৃক নির্বাচিত 
লক্ষাভিজ্ঞ নেতগণের মধো অবস্থিত ; এবং রাজপদ কোথাও 
বা প্রজাক্তৃক অপারুত, কোথাও বা রাজশক্তির প্রাচীন 
নিদশনরূপে উচ্চাসনপ্রদানে স্বীকুত। 

'ধহিক প্রতিপত্তিকে লক্ারূপে গ্রহণ করায় পাশ্চাত্য নেশন- 
সমুহ রাজনীতির প্রাধান্য অনিবাধ্য হইয়াছে । ধদ্দি বল নেশন- 
মাত্রেরই এ এক লক্ষ্য স্বীকার করা চাই, নচেৎ নেশন বলিয়া 
সে গণ্য হইবে না, তবে এইখানেই আমাদের পূর্ব প্রশ্নের উতর 
পাওয়া গেল, অর্থাৎ এইথানেই স্বীকার করিতে হয় যে? ভারতে 
কখনও (নশন ছিল না, হইবেও না। কিন্তু যখন দেখিতেছি 
নেশনের মুল লক্ষণে লক্ষিত হইয়া প্রাচীন কালেও একটা 
লোকসমষ্টি মানবেতিহাসে অপূর্ব কীর্তি রাখিয়াছে, তখন একটা 
সন্কীর্ঘ অর্থে নেশন শককে আবদ্ধ করা নিতান্ত অবৈজ্ঞানিক । 
পাশ্চাতাঘেশে লক্ষ্যবিশেষের সাধনে সম্প্রতি ধেমন এক একটা 
দেশব্যাপী সাধকসমবায় গড়িয়া উদ্ঠিয়াছে, প্রাচীন ভারতেও 
 সেইন্ধপ একই লক্ষোর সাধনে একটা সমগ্র দেশব্যাপী সমাজকে 


্ 


প্রাচীন ভারতে নেশন-প্রতিষ্ঠ! । 


দীক্ষিত দেখিতে পাই। লক্ষৈকনিষ্ঠতা উভয় ক্ষেত্রেই সমভাবে 
বিদামান, কেবল ণক্ষ্যের নির্ববাচনেহ ত্ভয়ের পার্থক্য । লক্ষ্যের 
এরূপ নির্বাচনে লোকসমষ্টির স্বাতন্ত্রা অস্বীকার করিয়৷ একটামাত্র 
লক্ষ্যের সঙ্গেই যদি নেশনত্ব সংলগ্ন করিয়া দাও, তবে বলিব ভারতে 
“নেশন” কখনও গড়িয়া উঠে নাই, কিন্ত তদনুন্ধপ পসাধকসমবায়” 
নিশ্চয়ই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। তবে ন্যাসন্তাল” শহ্টী আজকাল 
নাকি “ভারতীয়” অর্থে অধিকাংশ স্থলেই গৃহীত হইয়াছে, সেইজন্য 
আমাদের বুঝা আবন্তক কি অর্থে এদেশে “নেশন” শবের প্রয়োগ 
করা চলে। 

নেশনের তিনটা প্রধান বা মৌলিক লক্ষণ প্রাচীন ভারতেও 
অভিব্যক্ত হইয়াছিল। একটা লক্ষ্যকে অবলম্বন করিয়া এদেশেও 
বিশাল লোকসমছি গড়িয়া উঠিয়াছিল; তাহাদের সর্ববিধ ক্রিয়া- 
কলাপেঃ সর্ববিধ সাধনায় একই লক্ষ্য অনুস্যত থাকিয়া চরম- 
সাধ্যকূপে গণ্য হইয়াছিল এবং সমন্ত সাধনাকে সেই চরম-সাধ্যের 
সহিত সংযুক্ত করিবার জন্য নিয়ন্ত শক্তিও, সুনি্দিষ্ট ছিল। কিন্ত 
ভারতে নেশন গড়িবার ছাচটা পাশ্চাতোর ছাচ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক । 
বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে দেখিলে ভারতে যাহা গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহাকে 
“নেশন” না বলিয়া থাকিতে পার না, কিন্ত জগতে এরূপ নেশন 
আর কোথাও গঠিত হয় নাই। 

তাহার কারণও যথেষ্ট রহিয়াছে । প্রথমতঃ, লক্ষ্যনির্দেশে প্রবল 
পার্থক্য । পাশ্চাত্যের লক্ষ্য প্রহিক প্রতিপত্তি, ভারতের লক্ষ্য 
বেদরপ্রতিপাদ্য ব্রন্ধের সাধনা । পাশ্চাত্যে পরশ্বধ্যের প্রতি মানুষের 
স্বাভাবিক আকর্ষণই পথনির্ণায়ক, ভারতে বেদ বা পরমজ্ঞানই পথ-: 


€ 


ভারতের সাধনা । 


নির্ণায়ক ; সেইজন্য পাশ্চাত্যে নেশন-লক্ষ্য আলোছায়াঁর মধ্য দিয়া 
ক্রমশঃ পরিশ্দুট হইয়া আসিয়াছে, ভারতে নেশন-লক্ষা প্রথমেই, সেই 
বৈদিকধুগেই ন্ুুনিণীত; পাশ্চাত্যে সুচিরাঞ্জিত স্থূল অভিজ্ঞতার 
উপর নেশনের প্রতিষ্ঠা, ভারতে সমাঁধিলন্ধ সত্যের উপর নেশনের 
প্রতিষ্ঠা | 

পাশ্চাতা ও ভারতের মধ্যে এই নেশন-লক্ষ্যের পার্থক্ই আর 
সমস্ত পার্থক্যের মূলভিত্বি। এই পার্থক্য যিনি বুঝিয়াছেন, 
আর সমস্ত রকম পার্থক্য তিমি সহজেই হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ। 
আমরা দেখিয়াছি পাশ্চাতা নেশনে রাজনীতি কেন চরমমীমাংসক, 
রাজনীতিক্ষেত্রেই কেন নেশনের নিয়ন্তত্ব প্রতিষ্ঠিত; প্রাচীন 
ভারতে চরম-মীমাংসার ভার রাজনীতি গ্রহণ করে নাই, 
রাজশক্তি ভারতীয় নেশনের নিয়ন্ত,পদ পায় নাই । কারণ সহজেই 
অনুমেয় ; লক্ষ্যবিংই লক্ষানাধনে নিয়ন্তা হন, অর্থাৎ লক্ষ্য ধাহাতে 
স্ুসিদ্ধ, কর্মক্ষেত্রে লক্ষাপ্রতিষ্ঠায় তিনিই নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। 
ইউরোপে রাজশক্তিতেই পাশ্চাতায নেশন-লক্ষ্য সর্বাপেক্ষা সুসিদ্ধ, 
তাই বাব্্রশক্কিই স্থতাবতঃ নিয়ন্ত,পদ পাইয়াছেন। ভারতের লক্ষ্য 
্রঙ্গজ্ঞে স্রসিদ্ধ' তাই ব্রঙ্গন্্রই ভারতীয় নেশনের নেতা ও নিয়স্তা | 
রাজার কর্মক্ষেত্রে যাহা অবলম্বন তাহাই রাজনীতি, সেই রাজ- 
নীতিই পাশ্চাতো চরম মীমাংসক। ব্রহ্গজ্ঞ কর্শক্ষেত্রে যাহা 
আশ্রয় করেন, তাহা পরমজ্ঞান বা বেদ, সেই বেদই তাঁরতে 
মীমাংসক । 

এইজন্য আমরা বলিতে বাঁধ্য যে, পাশ্চাত্যের অনুকরণে 
আমাদের দেশে ধাহারা বর্তমান যুগে রাজনীতিকে প্রধান সাধনক্ষেত্ 


তি 


গু 


প্রাচীন ভারতে নেশন-প্রতিষ্ঠা । 


বলিয়া ধারণা করিয়াছেন, তাহারা ভ্রীস্ত। যাহারা মনে করেন 
রাজনৈতিক সাধনাই আমাদের সকল সমন্তার পুরণ করিবে, 
পাশ্চাত্য শিক্ষার মোহ তাহাদের এখনও কাটে নাই। পাশ্চাত্য 
রাজনীতিকে পরিহার করা শুধু এই কারণেই আমাদের অবশ্থ 
কর্তব্য নহে, আরও কারণ আছে; তাহা বিবৃত হইবে। 

ভারতীয় নেশনের লক্ষ্য ও নিয়স্তার পরিচয় পাইলাম। এখন 
সেই নিয়স্তা লক্ষ্যকে কর্মে কিরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, তাহাই 
বিবেচ্য । পূর্বেই বলিয়াছি নেশনের দ্বিতীয় লক্ষণ, সর্বকর্মে 
সাধ্যসাধনার পারম্পধ্য, অর্থাৎ _মন্তষ্যোচিত সর্ববিধ করা বা 
সাধনায় নেশনের লক্ষ্যকেই পরমসাধ্যরূপে স্বীকার করা । পাশ্চাতা 
নেশনসমূহে এই দ্বিতীয় লক্ষণটা ক্রমশঃ অধিকতর পরিস্ফুট হই- 
তেছে। সমস্ত কর্ম্মবিভ গই খ্রহিক প্রতিপন্তিবূপ নেশন-লক্ষ্যের 
পরিপোষকতায় নিয়োজিত হইতেছে । জ্ঞানই বল, বিজ্ঞানই বল, 
ধন্সাধনই বল;যে সাধনা ঘে পরিমাণে নেশন-লক্ষ্যের পরি- 
পোষক, সেই পরিমাণে উহা সমগ্র নেশনকর্তৃক সমাদৃত ও আশ্রিত । 
পাশ্চাত্যে অধুনা সমস্ত তত্ব ও সমস্ত ব্যবহারকে নেশনের কাজে 
লাগাইবার স্পষ্ট প্রয়াস বিদ্যমান । সেখানে সর্ববিধ সাধনার গতি 
এঁহিক প্রতিপত্তির দিকে ; এই গতি নির্ণয়ের মৃূলন্ত্র ভোগাধিকার 
বা 7181) অর্থাৎভোগাধিকারের তারতম্যে ধহিক প্রত্পিতির 
হিসাব হয়। এ্রঁহিক প্রতিপত্তিই মুখ্য উদ্দেষ্ঠ, ভোগাধিকারের বৃদ্ধি 
উহার গৌণ সোপানস্বরূপ | কিন্ত অধিকার-সামঞ্সন বজায় রাখিয়া 
ও বৃদ্ধির চেষ্টা করিতে হয়, নতুবা সর্বত্রই তুমুল বিরোধ বাধিয়া 
যায়; ধর্ম ও চরিত্রনীতির দ্বারা পাশ্চাত্য নেশন এ সামঞ্জস্য রক্ষার 
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উদ্দেশ্ঠ সংসাধিত করিয়া লয়। রজঃপ্রধান পাশ্চাত্যের মূলমন্ত্র 
বিরোধের সামঞ্জন্ত; এই মন্ত্র সহায়ে সে লক্ষ্যের প্রতি অগ্রসর 
হয়। প্রথমেই ভোগের অভিমুখে গতি, দ্বিতীয়তঃ ভোগাঁধিকাঁর 
লইয়া বিরোধ, ভৃতীয়তঃ সেই বিরোধের একটা সামঞ্জস্ত ; তারপর 
আবার নূতন ভোগের প্রতি গতি হইতে আরম্ভ ও আবার একটা 
সামঞ্জস্ত্রে স্কিতি। লক্ষ্যাভিমুখে উন্নতির ইহাই পাশ্চাত্য প্রণালী । 
ইহা বাষ্টিতে যেমন প্রযোজা, সমষ্টিতেও তেমনি ; নেশনের অভ্যন্তরে 
যেমন কার্যকরী, বাহিরেও তেমনি | 
পাশ্চাতো যেমন ভোগাধিকার বা স্বাধিকারের বৃদ্ধিই চরম 
লক্ষোর প্রতি গতিনির্ণায়ক, ভারতে তেমনই স্বধর্থের বৃদ্ধিই এ গতি 
নির্ণয় করে। পাশ্চাত্যে যার যত স্বাধিকার বা! 1121)15 বেশী সে 
তত লক্ষোর সন্রিকট, ভারতে যার যত স্বধর্্ম বেশী সে তত লক্ষ্যের 
সন্লিকট। অতএব পাশ্চাত্যে অধিকার-অজ্জন এবং প্রাচ্য ধর্মার্জনই 
মানুষের নেশন-নিদ্দিট আশ লক্ষ্য। 
ভারতীয় নেশনে ব্রহ্ধজ্ঞ-নিয়ন্তা মনুষ্যস্থলভ সমস্ত কর্ম্নকে 
স্বধর্থে পরিণত করিয়াছিলেন । মানুষের সমস্ত কর্ম, জড় ও 
ভ্রীবের সহিত তাহার যোগযোগ-বিধানে পধাবসিত। এই যোগা- 
ঘোগকে বাবহার বলে। সমস্ত ব্যবহারে জড় ও জীবের সহিত 
যে জাদান-প্রদান, তাহার আদান বা আদায়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া 
সর্ববাবহারে প্রবৃত্ত হইলে পাশ্চাতোর স্বাধিকারভাব পাওয়া 
ধায় এবং প্রদান ব! দেয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া! ব্যবহারে প্রবৃত্ত 
খাফিলে প্রাচোর স্বধর্মতাব (81) পাওয়া যায়। ভারতীয় 
নেশনের নিয়কন্তুগণ এই স্বধর্খৃভাবকে সর্বব্যবহারের মুলমথত্ররূপে 
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গ্রহণ করিয়া নেশন গড়িয়াছিলেন, সেইজন্য প্রাচীন সংহিতা 
প্রভৃতি গ্রন্থে স্বধর্ম্ের উল্লেখ-বাহুলা। যেমন আমার স্বাধিকার 
অর্থে আমার কি প্রাপা? বুঝায়, তেমনি আমার স্বধর্মা অর্থে 'আমার 
কি দেয়” বুঝায় ;_-একটী ভোগদৃষ্টি, অপরটা ত্যাগপৃষ্টি । যার যাহা 
স্বাধিকার যদি সে পায়, তবে পাশ্চাত্য নেশন নির্ব্িবাদে উন্নতি 
করে; যার যাহা স্ববর্ম ঘদি সে করে, তবে ভারতীয় নেশনও 
নির্বিবাদে উন্নতি করে। ভারতীয় ব্রহ্মজ্ঞবনেতা এই ত্যাগমুলক 
্বধনমস্থত্রকে প্রয়োগ ও অবলম্বন করিয়া! সমাজ গড়িয়াছিলেন ; 
ফলে স্বধন্্পালনে প্রতিপদে পরমার্থরূপ চরমলক্ষ্যের সাঁধনাও সাধিত 
হইত । স্বধন্মপালনজনিত ত্যাগে চিত্তশুদ্ধি লাভ হইত এবং 
লক্ষাসিন্ধির অধিকার বা সামর্থ্য জন্মিত। তাগ অর্থে হেয়াংশের 
বঙ্জন ও উত্তমাংশের গ্রহণ ; ন্বধর্্পালনের দ্বার৷ প্রতিপদে অধম 
আমিত্বের বর্জন ও উত্তম আমিত্বের গ্রহণ নিষ্পন্ন হইত, এবং 
ক্রমশঃ মহৎ হইতে মহত্বর আমিত্বের আরোপ মানুষকে ব্রহ্গভাবে 
পৌছাইয়া দিত। পাশ্চাতোর অধিকার-সামঞ্জন্তের মধোও একভাবে 
আমিত্বের প্রসার হয় বটে, কিন্তু সে আমিত্বে ভোগবীজ বা 
বাসনা নিহিত থাকায় সোপানপরম্পরায় আমিত্ব বৃহৎ বা মহা- 
শক্তিসম্পন্ন হয় বটে, কিন্তু মহৎ বা মহাসবসম্পনন হয় লা। 
আমাদের পুরাবৃত্তে এরূপ অনেক দৃষ্টাত্ত আছে, যেখানে তীব্র- 
তপন্তাসম্পর্ সকাম সাধক ত্রিলোকের উপরও ভোগাধিকার 
স্থাপন করিয়াছে ; রজোভাবের এই প্রবল অথচ সুক্ষ উৎকর্ষকে 
শাস্ত্র আন্থরিক বলিয়াছেন, উহা মায়া প্রবাহে বৃহৎ বুদবুধের মত 
একদিন অকম্মাঁৎ ভাঙ্গিয়া যায়। পাশ্চাত্য সভ্যতার বরপুত্র 
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নেপোলিয়নের জীবনলীলা একদিন বুদবুদের মত ভার্গিয়! গিয়াছিল। 
ত্যাগে যে মহৎ আমিহ্বের সঞ্চার হয় উহা সত্কে প্রতিষ্ঠিত; 
সনধ ব্রহ্গ প্রকাশক | 

প|শ্টান্তা ও ভারতীয় নেশন-নিয়ন্তগণ কিরূপ মূলস্থজ্রের 
প্রয়োগে সর্বকম্মের মধো নেশন-লক্ষ্যের প্রতিষ্ঠা করেন, তাহা 
দেখিলাম । বর্তমান প্রবন্ধে ভারতীয় নেশন বলিতে কি বুঝায়, 
তাহাই আলোচ্য,_সেইজগ্ঠ সংক্ষেপে লক্ষণত্িতয়ের বিচার করা 
হইয়াছে; প্রাসঙ্গিকভাবে বক্তবা বিবয় ও আপত্তি অনেক উঠিতে 
পারে; এ প্রবন্ধে সে সমস্ত আলোচনা কর! হইল না? 
ভবিষ্যতে হইবে । উপসংহারে কেবল একটা আপত্তির বিচার 
করিব । 

ভারতীয় নেশনের প্রথম লক্ষণ বর লক্ষ্যেক-নিদদেশ সম্বন্ধ 
একটা 'আপত্তি' হইতে পাঁরে। আপত্তি এই যে, বেদপ্রতিপাদ্ধ 
দ্ধ ব্যক্তিগত সাধনারই লক্ষ্য হইতে পারে, লক্ষ্য সাধনের 
আন্ক একটা সমাজ বাখিবার আবশ্যকতা কিরূপে হয়? বৈদিক 
খষি ব্রন্মলাভ করিবার পর একটা “নেশন” গড়িবার কার্ধ্ে 
কেন হস্তক্ষেপ করিলেন ? | 

প্রশ্নের এককথায় উত্তর-_'জগদ্ধিতায়' ৷ বৈদিক খমি দেখিলেন 
“পরাঞ্চিখানি ব্যতৃন ্বয়সতস্তশ্মাৎ পরা,  পশ্ততি নাস্তরাত্মন্‌।” 
মানুষ শ্বভাবতঃ বহিমুখ+ ভোগান্বেধী; এই মানুষকে শ্রেয়ের 
প্রতি চালিত করিবার শুভসংকল্প আদিম খধি হৃদয়ে ধারণ 
করিয়াছিলেন । আমাদের ম্বরণ রাখা দরকার যে, খধি বিশ্ব- 
মানবের দিকে চাহিয়া নেশন গঠনে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন, বিশ্বের 
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মঙ্গলই ভারতীয় নেশনের মূল অভিপ্রায় শরেয়ঃকামনায় 
খনির কোনও গণ্ডী ছিল না, শ্রেয়ের বিতরণেও ভারতীয় 
নেশনের কোনও গণ্ডীনাই। সেইজন্য বিশদভাবে বলিতে 
হইলে, ভারতীয় নেশনের লক্ষ্য--পরমার্থের অজ্জন, অনুশীলন ও 
প্রচার | 

সমাজমষ্টা খষি ব্রহ্গরূপ যে মহারত্র লাভ করিলেন, বিশ্ব- 
মানবের জন্য তৎসংরক্ষণের উপায়ও তিনি উদ্ভাবিত করিলেন; 
সেই উপায়ই ভারতীয় প্রাচীন সমাজ বা নেশন । এই নেশন বা 
সমাজের উদ্ভব আর্ধ-বরঙ্গজ্ঞান অথবা পরমার্থ হইতে, ইহার 
স্থিতি সেই পরমার্থ লইয়া, এবং ইহার লক্ষ্য সেই পরমার্থের 
রক্ষণ ও ঘোষণা । এমন একটী নেশন-নির্মাণ ব্যতীত 
যুগপরম্পরায় পরমজ্ঞানের অনুশীলন ও সংরক্ষণের আর কি 
উপায় হইতে পারে? এরূপ নেশনরূপ মন্ত্রের প্রতিষ্ঠায় যুগে 
যুগে ব্রহ্মজ্ঞের অভিব্যক্তি যেমন সম্ভাবিত, খধিলন্ধ পরমার্থরত্বের 
স্থায়িত্বও সেইরূপ সম্ভাবিত। এই স্ুমহতৎ কৌশলের অভিজ্ঞতা 
হইতে আমরা ভগবৎ-প্রতিশ্ররতি পাইয়াছি--“সম্ভবামি যুগে যুগে ।” 
বথাসম্ভব বিশদভাবে এই কৌশলের পরিচয় দেওয়াই “ভারতের 
সাধনাশ্মীর্ষক প্রবন্ধগুলির উদ্দেশ্য ; আশা করি এই পরিচয় লাভে 
আমাদের বর্তমান সমন্তাসমূহের মীমাংসায় আমরা সহজেই উপনীত 
হইব । 
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ভাব্পতীম্তর জাতীম্মতাব বিশেষত্ব । 


(11716 01601170187 [8101008119যা। ) 
( উদ্বোধন--ফান্ভুনঃ ১৩১৮) 


“প্রাচা ও পাশ্চাতা নানাজাতির মধো আমাকে বেড়াইতে হইয়াছে, তাই 
জগতের কতকট। আমি দেখিয়াছি । নব জায়গায় আমি দেখিয়াছি ঘষে প্রত্যেক 
নেশনের মধো তার মেরুদওস্বরূপ একটা চরম আদর্শ রহিয়াছে । কাহারও মধো 
সাজনীতিই এই চরম আদর্শ, কাহারও মধো বাঁ সামাজিক উৎকর্ষ) আবার 
কাহারও মধো বা মানসিক টৎকধ)--এইরপে জাতীয় প্রতিষ্ঠার জন্য ভিন্ন ভি 
আদর্শ প্রতোকেই অবলম্বন করিয়াছে । কিন্তু আমাদের জন্মন্মি আশ্রয় 
করিয়াছেন পরমার্থকে, যে পরমার্থত তাহার আধার, যে পরমার্থই তাহার 
মেরুদণ্ড, যে পরমার্থরূপ পাধাণ-ভিত্তির উপরই তাহার বিশাল জীবনপ্রাসাদ 
স্বাপিত হইয়াছে । & * আমি এখন বিচার করিতেছি না, কিজূপ আদর্শের 
মধো একটা নেশন বা জাতির প্রাণশক্ষি নিহিত থাক! ভাল-_-পারমার্থিক 
আদর্শের মধো কি রাজনৈতিক আদর্শের মধো; কিন্তু একধা পরিস্কাররূপে 
স্বীকাধা যে, ভালর জন্যই বন বা! মন্দ জন্যই বল) আমাদের প্রাণশক্তি আমাদের 
ধষ্মের মধোই কেলীডুত রাহয়াছে । তুমি ইহাকে আর পরিবর্ধন করিতে পার 
না; ইহার পরিবর্ধে, উহাকে নষ্ট করিয়া) প্রাণশক্কির জন্য অগর আশ্রয় 
স্বীকার করিতে পার না! & * ভালই হউক বা মন্দই হউক, হাজার হাজার 
বৎমর ধরিয়! ভারতের অভাখ্বরে পারষাঁর্থক আদর্শই প্রবিষ্ট হইয়াছে; 
শতাকীর পর শতাকীর দীপ্তআোতপ্রবাহ বহিয়! যাইতেছে, দেখিতেছি ভারতাকাশ 
ধর্মৃতত্বেয সাধনায় পরিষা।প্ত।--ডালর জগ্ভই বল আর মন্দর জন্যই বল) আমাদের 
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জীবনের আরম্ভ ও পরিণতি এ সমস্ত ধর্ম্াদর্শেরই সাধনক্ষেত্রে । ফলে এ 
সাধন! আমাদের রক্কে প্রবেশ করিয়াছে, উহার প্রত্যেক বিশ্দুর সহিত ধমনীতে 
ধমনীতে স্পন্দিত হইতেছে, এবং আমাদের ধাতের সঙ্গে, জীবনীশক্তির সঙ্গে 
একাঁডৃত হইয়া গিয়াছে । এই অগ্নিহি্চ বিপুল ধশ্বশক্তিকে স্বানচাত করিতে 
হলে প্রতিক্রিয়ায় কি গভীর শক্তি তোমাকে প্রয়োগ করিতে হইবে ভাবিয়া 
দেণ ! হাজার হাজার বৎসরে যে খাত এ প্রবাহের দ্বারা করিত হইয়াছে, 
ভাবিয়া দেখ তোমাকে উহা! আবার পূর্ণ করিতে হইবে! তুমি কি বল, 
ডিমনুষারগর্ভে আবার ভাগীরণী ফিরিয়া যাইবে এব পুনবধার “নূতন পথে 
প্রবাহিতা হভবে ? ত।ও যদি ব| সম্ভব হয়--তবু জানিও, আমাদের দেশের . 
পক্ষে পরমার্থসাধনবূপ বিশেষ জীবনখাতটা পরিহার করা অসম্ভব, এব" 
রাজনৈতিক বা অন্যভাবে আবার জীবন প্রবাহের স্ৃত্রপাত করাও অসম্ভব ।”* 


পূর্ব প্রবন্ধে আমরা নেশনের স্বরূপলক্ষণ নির্ণয় করিয়াছি 
এবং ভারতবর্ষে কিরূপ নেশনের পন্তন অতীতে হইয়া গিয়াছে 
তাহাও দেখিয়াছি । সেই নেশন গঠনে লক্ষ্য ছিল পরমার্থের 
উপলব্ধি, অনুশীলন ও প্রচার, নিয়ন্তা ছিলেন লক্ষ্যবিৎ ব্রঙ্গজ্ঞ 
এবং কর্ম্মরজালরচনায় মূলহত্র ছিল স্বধর্মভাব। 

ভারতীয় নেশনের এই অনন্যসাধারণ গঠনপ্রণালী প্রথমেই 
সম্যগ্রূপে বুঝা আবশ্বক। ভারতীয় জাতীয়তার বিশেষ 
'ভারতীয় শিক্ষিত সম্প্রদায় এখনও যদি প্ররৃতভাবে হৃদয়ঙ্গম না 
করেন, তবে উন্নতির পথে এক পদ ও আমরা অগ্রসর হইব না। 
রহ্ষজ্ঞ খধিগণ যে নেশনচক্র প্রাচীনতম যুগে একবার চালাইয়। 
দিয়াছিলেন, পূর্ব পুর্ব যুগে সে চক্রের গতি একেবারে রুদ্ধ হইবার 
হইত উদ্ধত । 
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উপক্রম হইলেই নব নব ভগবং-বিধানে উহা রক্ষা পাইয়াছিল। 
কিন্তু তারতে ইংরাজ আসিবার পূর্বে এ চক্রের বেগ একেবারে 
নিঃশেণিত হহন্েছিল বলিলে অতুযুক্তি হয় না। একটা সমগ্িবদ্ধ 
'জীবন দে এদেশে রচিত হইয়া রহিয়াছে, সে ধারণাই তখন বিলুপ্ত 
হহয়া গিয়াছিণ; তাই পাশ্টাতোর অনুকরণে সমষ্টিবদ্ধ হইবার আশা 
স্বভাবতই শিক্ষিত সম্প্রদায়ের জদয় অধিকার করিয়াছিল । এই 
দরাশার পশ্চাতে পশ্চাতে তাহারা রাজনীতির ক্ষত্রে প্রবিষ্ট 
তয়াছিল । 

কিন্ত পাশ্ঠাতা সভ্যত। যখন প্রথম আমাদের গৃহঘারে প্রবেশারথী 
হইল, তখন প্রথমেই কিন্তু আমাদের হৃদয়ে পাশ্চাতোর আদশে 
কোনও রাজনৈতিক আশা সুস্পষ্ট মু্তি পরিগ্রহ করে নাই'__তখন 
আমদের ধাতে নাহা ছিল, াহারই প্রকাশ দেখা গিয়াছিল। 
পাশ্চাতা আদশের সংস্পশে আসিয়া বাঙ্গালীর মেধা সব্বাগ্রেই 
ধন্মসমন্থয়ের সমস্যায় হস্তক্ষেপ করিয়াছিল । এইখানেই প্রাচীন 
(নশনের ধমনীস্পন্দন স্পঈ ল্ক্ষিত হয়। কারণ, ধন্মীসমন্থয়ই 
আমাদের েখন-সোধের ভিদ্রি-স্বূপ। জগতের সমস্ত নেশনহ 
এক এক রকম সমন্যয়কে সর্বাবয়বগঠনে ভিত্তিরূপে গ্রহণ করিয়াছে । 
স্বামী বিবেকানন্দ বলিতেন, “ইউরোপে রাজনৈতিক আদশের 
ছারা (নশনসংহতি গঠিত হয়, প্রাচো ধর্মের আশ নেশনসংহ্তি 
গঠন করে। অতএব সব্বাগ্রে খশ্মাদশশের সমন্বয়ের উপর ভারতের 
ভাবী কল্যাণ সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিতেছে ।” “ভারতের ভবিষ্যত” 
শীর্ষক বন্তৃতীয় স্বামীজ্জি বলিয়াছেন ষ ০11 15 006 ঠি15 5060 
অর্থাৎ পা বাড়াইতে প্রথমেই এই ধঙ্ুসমন্য়ের কাজ । আমাদের 
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প্রাচীন নেশনের ভিত্তি এখনও মজবুত আছে কি না তাহা এই 
কাজটাতেহ প্রমাণিত হইবার কথা । 

সর্বকালে ধর্মুসমন্বয়ের সামথ্যই আমাদের নেশনের প্রথম 
বিশেবত্ধ । ঘে দিন এই সামর্থ লোপ পাইবে, সে দিন উহার 
মৃত্যু অবধারিত। 

ভারতের ইতিহাস বুঝিতে হইলে, এই ধর্মসমন্থয়ই দিগরর্শনযন্ত্- 
স্বরূপ এবং ছোট বড় এক একটা সমন্বয়ের যুগ যেন এক 
একটা শন বা বিরামকেন্সা। নানা ঘটনার মধ্য দিয়া একটা 
ভাব বা তক্ক কিরপে প্রকটিত হইয়া সমন্বয়ের দিকে অগ্রসর 
হইতেছে তাহা বিশার করাষ্ট ভারতে এতিহাসিকের আসল 
কাজ। সমন্বয়ের পৌর্বাপধ্য দ্বার! ইতিহাসের সমগ্র পথটা কালে 
গ্রথিত রহিয়াছে । বর্তমান প্রবন্ধে এ পৌর্ববাপর্যা বিশদভাবে 
নির্দেশ করা সম্ভবপর নহে। তবে মোটামুটা এইরূপ ইঙ্গিত করা 
যায় যে, বেদের “একংসদ্িপ্রা বহুধা বদন্তি” হইতে আরম্ভ করিয়া 
কুরুক্ষেত্রের গীতাসমন্য় পর্যান্ত প্রাপীন যুগ) কলির প্রারস্তে বিপুল 
ভাবসংমিশ্রণ হইতে বৌদ্ধসমন্বয় পধান্ত মধ্যযুগের প্রথম পর্ব, 
শঙ্করাচায্যের প্রাচীন বৈদিক ভিত্তি অবলম্বন পর্যন্ত এ যুগের 
দ্বিতীয় পর্ব ও মুসলমানাধিকার হইতে পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রথম 
সংঘর্ষ পর্যন্ত & যুগের তৃনীয় পর্ব। এই তৃতীয় মুগপর্কে ধর্মের 
মতবৈচিত্র্য খুবই প্রসারতা লাভ করিয়াছিল এবং সমন্বয়ের 
অভাবও অত্যান্ত তীব্র হইয়াছিল। তাহারই উপর ভারতে আবার 
খৃ্টধর্ম্বের আবির্ভাব হইল । 

পূর্বেই বলিয়াছি, পাশ্চাত্য সভ্যতার সংস্পর্শে আসিয়া প্রথমেই 
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বাঙ্গালীর মন্তিছে ধর্ম্সমনয়-চেষ্টার উন্মেষ হয়। রাজা রামমোহন 
রায়ের জীবনে এই চেষ্টান্ঈ সর্বপ্রধান অনুষ্ঠান । কিন্তু অলোক- 
সামান্ত মেপার সাহায্যে তিনি প্রকৃত সমন্বয়ে উপনীত ন! হইয়। এক 
অপূর্ব সমীকরণে উপনীত হষ্টলেন। সমীকরণকে ইংরাজীতে 
(1071101) বলে; সমীকরণের দ্বারা নানা ধর্ম মতের অবাস্তর 
তন্বসমূহ বাদ দিয়া এমন একটি তত্ব আবিষ্কৃত হয় যাহার সম্বন্ধে 
মত বিরোধ বা আপত্তির সম্ভাবনা থাকে না। সমন্বয়কে ইংরাজীতে 
২১11011051৯ বলে ; সময়ের দারা নানা ধন্মমতের অন্তবনী তত্ব- 
সমূহকে স্বীকার করিয়া তদতিরিক্ত এমন এক তত্ব-ভুমিতে উপনীত 
হওয়া মায়, যাহার 'অধিষ্ঠানে সমস্ত বৈচিত্রোর স্বার্থকতা সম্পাদিত 
হয়। সমীকরণ বৈচিত্রের প্রতি উদাসীন, সমন্বয়ের নিকট বৈচিত্র্য 
উপাদেয় । সমীকরণ ভ্যাজা ও গ্রাহা বিচার করিয়া বিশ্লেষণের 
দারা সাধারণ লক্ষণ আবিষ্ধার করে, সমন্বয়ের কাছে ত্যাজ্য ও 
গ্রাহা নাই, সমন্বয় সব্বাঙ্গ স্বীকার করিয়া তন্মধোই এক তুরীয় 
তত্বের অধিষ্ঠান উপলব্ধি করে। চরম মেধাশক্তি-প্রয়োগে সমীকরণ 
স্থসিদ্ধ হয়, চরম অধ্যাত্মসাধনার দ্বারা সমন্বয় সুসিদ্ধ হয়। 

পঞ্চদশী ও মহানির্ব্বাণতন্তের স্বগুণ-ত্রক্মবাদকেই রাজা রামমোহন 
বায় সমীকরণের দ্বারা ধম্মমতসমূহের মৃলভিত্তিরূপে গ্রহণ করিয়া- 
ছিলেন। ফলে তিনি এমন একটা সাধকসম্প্রনায়ের ৃচনা 
করিয়াছেন, যাহাদের দ্বারা আশা করা যায় আমাদের প্রাতীন 
সনাতনধর্শের অঙ্গবিশেষ সমাক্‌ পুষ্টি লাভ করিবে । সাধকের 
প্ররুতি ও স্ববিধা ভেদে সনাতনধশ্ধে সাকার ও নিরাকার, প্রতীকের 
বছলতা ও বিরলতা', স্থলতা ও হৃক্তা, সকল প্রণালীই বিহিত 


৮৬ 






হইয়াছে।.. কিন্তু মের সিঙাযারার দ্ধ অতিক্রম করিয়া 
অবস্থিত. প্রাচীন ও অধাহগে & ভিত্তি অভিহাক হইরাছিল, 
বর্তমানযুগে বার ব্ক্ত হইয়াছে। সে. খা পরে জালোচনা 

করিব। রঃ 
কালেই বল লৈচিতোর মধ্যেও ছে অব 
জিদ দ্বার উন রঃ রা 
যথাসম্ভব জাতি-বৈচিত্র্ের মধ্যেও সামাজিক লমনবয়-গৌরব অক্ষুর 

রাখিতে পারে, ইংরাজ নেশন যেমন বাস্তব বৃত্ধি-বৈচিত্র্ের হধ্যেও 
অর্থাধিকারমূলক সমরয় বজায় রাখিতে: পারে, ভাব্বতীয় নেশনও 
তেমনি ধথাসম্ভব মতবৈচিত্রের মধোও ধর্্সমূহরকে .খপ্ডিতভাবে 





রক্ষা করিতে পারে। এক একটা নেশন এক এক রকম সমবরকে 


মাল আবাদ পুলা. 





ভারতের সাধনা । 


করিয়া সম্পদমদমন্ত ও ছুরদিমনীয় হইয়া 'উঠিত, এবং যেহেতু ক্ষাজ- 
শক্তির প্রাধান্য তাঁরতীয় নেশন-নীতির স্পূর্ণ পরিপন্থী, সেইজন্য 
হইয়াছে । অজ এ্রতিহাসিক বলেন যে প্রাচীনষুগে ক্ষাত্রবলের 
বিনাশসাধন ব্রাঙ্মণের ঈর্ষাস্ৃত। ইহারা ভারতী নেশন-ত্ 
বিতেই পারেন নাই। মহাভারত পড়িল বুঝা যায যে, ভগবান্‌ 
ফচ শ্রাতসারেই ভারতের ক্ষত্রিয় শক্তির বিলোপদসাধন 
করাইলেন ; ভাগবত স্পষ্টই বলিতেছেন যে, রাজশক্তির দমন কৃষ্টাব- 
জাধুনিক জগতের সিফট কি অপূর্বা ও লোভনীয়! কুকক্ষেতরে এ 
_ স্বাজশক্তি একেধারে তত্মসাৎ হুইল । গা্ভীব পর্যন্ত অন্র্ধান 
করিল। স্বতইই প্রশ্ন উঠে, নেশন-দারথি শ্রীভগবানের একি অন্ভুত 
লীলা! কিন্তু এ রহস্ত ভেদ করা এখন. আর কঠিন নহে। 
করিতেন, তবে রজোমন্ত: যা্ধক্তির হাতে ভারতের ভাগ্য চির- 
কালের জন্ত সমর্পিত হইত। তারপর, জগতের অন্যান্ত প্রাচীন 
দেশের রাঙ্জসিক অভয় যেমন কালগর্ডে বিলীন য়া গিয়াছে, 
ভারতেও সেইয়প হইত । 

জমালে ই মাকে 


৯৮ 


ভারতীয় জাতীয়ঙার ধিশেষত্ব | 


যথাসম্ভব রার্জনীতি-নিরপেক্ষ করিধার জন্যই তাঁরতৈর ভাগ্যবিধাতা 
প্রাচীনযুগে রাজশক্তিকে বারংবার খর্ব করিয়াছেন এবং পরবর্তী 
কালে সাধারণ ভারতবাসীর জীবনকে রাজনীতি হইতে বার বার 
আড়ালে সরাইয়া আনিয়াছেন। নেশনের পুনঃপ্রতিষ্ঠা-প্রসঙ্গে 
ইতিহাসের এই সমস্ত ইঙ্গিত ও শিক্ষা আমরা বিশদভাবে আলোচনা 
করিব। এখন কেবল এইটুষ্কু মনে রাখিলেই' যথেষ্ট যে, ভারতে 
সববর্মপাঁলন সন্বন্কীয় ব্যবস্থার ভার রাজশক্তির হন্তে সংন্যন্ত নয় 
বলিয়া পাশ্চাত্যে যেমন উন্নতিপথে নেশনের প্রতিপদক্ষেপ রাজনীতি- 
সাপেক্ষ, ভারতে মোটেই সেরূপ নহে । 

ভারতীয় নেশনের তৃতীয় বিশেষত্ব সর্বক্ষেত্রে স্বধন্শসৃত্র প্রয়োগ | 
পাশ্চাত্য নীতিবিদ্গণ যেখানে কাহার কি স্বাধিকার বা প্রাপ্য 
(71817), তাহার বিচার দ্বার! মানুষে মানুষে সম্বন্ধ নির্ণয় করিয়াছেন, 
ভারতীয় নীতিতে সে স্থলে কাহার কি স্বধশ্ম বা দেয় (015), 
তাহাই বিচার করিয়া মানুষের সামাজিক ও গার্হস্থ্য সন্ব্ক নির্ণয় 
করিয়াছেন । ইহার ফলে পাশ্চাত্যে সর্বববিব উন্নতির মূলে প্রথমতঃ 
স্বাধিকার ভাবের উৎকর্ষ বাঞ্ছনীয় । প্রাচ্যে লোকশিক্ষার উদ্দেশ, 
স্বধ্র্সন্বন্ধে সম্যক জ্ঞানলাভ। পাশ্চাত্য ও ভারত শিক্ষার 
পৃথখ্বিধ ফলের প্রত্যাশা করেন । এই পার্থক্য যদি আমরা তুলিয়া 
যাই, তবে শিক্ষাপ্্রচারের দ্বারা সুফলগাভের | কোনও স্থিরতা নাই, 


বরং পাশ্চাত্যশিক্ষীর প্রচারে" কুফল যথেষ্ট ফলিবে। সবধর্্ভাবেরর 


উপর আমাদিগের সামাজিক ও পারিবারিক কললাণ সণ নির্ভর 
করে। স্বাধিকারুর্ভাব হ্বধর্ভাবের পরিপন্থী । মন স্থা টু 
ঠাবের ছায়া পরিপুষ্ট হইলে স্বধধ্মভাব শিথিল হইয়া বায়, অভি 


১৯ 








ভারতের সাধনা । 


ম্লান হয় এবং বহিমুখতা। স্বার্থপরতা, সমাজের মর্মে মর্মে প্রবিষ্ট 
হয়। | 
শিক্ষাক্ষেত্রে স্বাধিকারভাবকে ন্বধর্শভাবের আসনে বসাইলে 
যেমন কুফল ফলে, সংস্কার-কার্যেও সেইরূপ। এ ক্ষেত্রেও 
পাশ্চাত্যের সহিত ভারতের প্রণালীগত ভেদ বিদ্যমান । উভয়ত্রই 
সংস্কারকার্যের প্রবৃত্তি শিক্ষার উপর নির্ভর করে; শিক্ষার যত 
প্রচার হয়, সকল ক্ষেত্রেই সংস্কার তত অনায়াসে, সহজেই, সম্পন্ন 
হয়। কিন্ত পাশ্চাত্যে সংস্কারের হচনা স্বাধিকারভাবের বৃদ্ধি বা 
পরিপৃষ্টি হইতে, অর্থাৎ যাহার! স্বাধিকার হইতে আপনাদিগকে 
বঞ্চিত বলিয়। বুঝে তাহারাই প্রথমে স্বাধিকার পাইবার জন্য 
আন্দোলন বা বিরোধের সৃষ্টি করে। ভারতে সংস্কারের সচনা : 
্বধ্মতাবের বৃদ্ধি হইতে, অথাৎ যাহারা স্বধর্্ভাবে অনুপ্রাণিত 
তাহারাই অপরের সম্বন্ধে নিজেদের ব্যবহারে যে ক্রটি লক্ষিত হয়, 
তাহার সংশোধন করে। পাশ্চাত্যে আন্দোলনের মূলে বিরোধকে 
শশ্রয় করিতে হয়, ভারতে আন্দোলনের মূলে ক্রুটি-ন্বীকারকে 
সর্বসগ্মত করা চাই। 

সমাজদেহ-শোণিতে স্বধর্্তাবই আমাদের প্রধান উপকরণ । 
যদি এই উপকরণের অভাব ঘটে তবে সমস্ত সংস্কার-চেষ্টাই নিক্ষরা, 
কারণ মৃলরক্তে বিকার থাকিলে কোন রোগের প্রতিকার হওয়া 
_ জসন্তব। এই সঙ্কট অবস্থাকে ধর্শের মানি বল! হইয়াছে) ধর্মে 
. বম সামিই মানি দেখা নে, জখম বেই-বা বাজ হা পরিবারের 
সংস্কার করে, কেই-বা সেই সংস্কারোদ্দেস্তে শিক্ষার প্রচার 
করে, কেই-বা পথ নির্ণয় করে; সমস্ত নেশন বা সমাজই মানি 


৮ 


ভারতীয় জাতীয়তার বিশেষত্ব । 
হইয়া উঠে। ধর্মের এই মানি উপস্থিত হইলে, গীতায় ভগবান্‌ 
বাসুদেব আশ্বাস দিতেছেন যে, স্বয়ং তিনি নেতা ও নিয়ন্তান্নপে 
অবতীর্ণ হন। তাহার আবির্ভাবে সমাঁজদেহে নব শোণিতের 
সঞ্চার হয়, এবং ধর্ম্মভাব পুষ্টিলাভ করে। 
শাস্ত্রের এই অবতারবাদ ভারতীয় নেশন-নীতির একটা প্রধান 
অঙ্গ ; যথাস্থলে ইহার আলোচনা করা যাইবে । 
ভারতীয় লেশন স্বধর্মসত্র অবলম্বন করিয়া আর একটা ক্ষেত্রে 
বিশেষত্বের পরিচয় দিয়াছে । মানুষ জীবিকার জন্য বৃত্তি বা 
[)01655101/; আশ্রয় করে। পাশ্চাত্যে 0027121010101) বা 
প্রতিযোগিতাস্থত্রে সমস্ত বৃত্তির উৎকর্ষ সাধিত হয়। বর্তমানে 
সকল ক্ষেত্রেই এ প্রতিযোগিত! কিরূপ তীব্র হইয়া উঠিয়াছে; 
তাহা অনেকেই জানেন। ভোগই, যে সমাজের আহরণীয় ও 
শ্রেষ্ঠতাবিধায়ক, সে সমাজে ত একটা ছুটাছুট কাড়াকাড়ি সর্বত্রই 
থাকিবে, তার উপর ভোগার্জন, উন্ুক্রদ্ধার ও স্বরুত-চেষ্টাসাপেক্ষ 
হওয়ায়) প্রতিযোগিতা তুমুল সংগ্রামে পরিণত হইয়াছে। 
পাশ্চাত্যের স্বাধিকারস্থত্র মানুষের স্বাভাবিক স্থুল ভোগান্বেষণকে 
সমাজ্-থাতে প্রবাহিত করিয়া হক্মতর ও বলবত্তর করিয়। দিয়াছে । 
ভারতে ধর্মই আহরণীয় ও শ্রেষ্ঠতাবিধায়ক, সেইজন্ত সমাজ ম্বাভাবিক 
ভোগান্বেষণকে অধথা প্রশ্রক্ন দেয় না, ধন্মার্জনের উদ্দেশে 
নিয়ন্ত্রিত করে। ভোগার্জনে প্রতিযোগিতার যে তীব্রতা উপস্থিত 
হয়, স্বভাবতঃ ধর্্াঞ্জন ব্যপদেশে সেরধপ হওয়! সম্ভবপর নছে। 
পূশী বা বৃত্তি অনেকট। প্রাঙ,নির্ষি্ট হইয়া 





স্চারতের গা না । 


হয় নাই। নোদ্ধযুগের অব্যবহিত পুর্বে একটা বিশাল জাতি 
সংমিশ্রণ ঘটিয়াছিল এবং সকল বৃত্তি ও সাঁধনাতেই অনেকটা 
অরাধ প্রতিযোগিতার দ্বার উন্মুক্ত হইয়াছিল। দেই যুগে ভান্কত- 
বাসীর স্বাভাবিক ভোগযৃষ্টি ষ্দি প্রবল শক্তিতে ত্যাগ ও নির্মাণের 
দিকে আক্ক্ট না! হইত, তবে ভারতীয় নেশনের সর্বাঙ্গে পাশ্চাত্য 
ভোগার্জনের ভাব অনিবার্ধ্যরূপে সঞ্চারিত হইয়া -বাইত। সেই 
নানাজাতির সংমিশ্রণ ও ভাববিপ্রবের 'মধ্যে প্রাচীন যুগের স্বধ্া- 
নির্দেশ তিরোহিত হইয়া গিয়াছিল এরং জারত নানা স্ক্রু 
থণ্ডে বিভক্ত হুইয়! অবাধ-প্রতিযোগিতাৰ ক্ষেত্ররূপে গণ্য হইয়াছিল । 
এমন ময় ভগবান্‌ বুদ্ধ আরিতৃর্তি হইয়া যেন ঘোষণ! করিলেন, 
পনির্ধাগই পরম লক্ষ্য, এই একমাত্র লক্ষ্যসাধনে প্রতিযোগিত। 
কর।” এই ঘোষপার ফলে প্রতিযোগিতার অ্বদ্য প্রবাহ 
ভোগার্জনের প্রতি স্বাভাবিক নিয়মে চালিত না হইয়! ভারতীয় 
নেশন-লক্ষ্যের প্রতিই প্রত্যার্ত্ত হইল। প্রাীন যুগের অৰসানে 
পৌন্ধাণিক্ক কলিষুগের পূর্রান্থে কলির প্রথম ধাকা ভারতীয় নে্জন 
এইরূপ সাষলাইয়া গেল। নচেৎ সেই জ্বাতিবিপ্লরে নিশ্চয়ই ডুবিতে. 
হইত। বকিন্ধ অবাধ-প্রতিযোগিতার কুফল ভারত এঁড়াইতে পারে: 
নাই,--তাই দেখি, সেই যুগে মকলেই বৌনব:নির্র্া্গের অধিকারী 
হইতে ছুটিয়াছে। 81৯89 দপ্রীচয ও 
পাশ্চান্তে” আচার্ধ্য বিবেকাননা ইঙ্গিত করিয়াছে, 
ভারডীয় লেশর কর্যাধদণা রচবায় স্বধর্রন্ঞারকে যুবস্থতরূথে 
আবন্ধন ুরিযাছিল কৰির! প্রায় সমন্ত ব্যক্তিগত ও রনরায়ী 


খ্ঙ 





বিশেষত্ব সর্ধবক্ষেত্রেই দেখিতে পাইবেন । উদ্দাহরণক্বরূপ, আমর! 
এইখানে একটা বিশেষত্বেরর উল্লেখ করিতেছি । 

পাশ্চাত্য শিক্ষান্থারা সম্প্রতি আমাদের দেশে একন্বকম 
[08901011577 বা স্বদেশপ্রেম সংক্রামিত হইয়াছে । মেই শ্বদেশ- 
প্রেমের মুল উপাদান একফদেশবর্তিতার ভাঘ। পাশ্চাত্য ইতিহাম 
পাঠে দেখিতে পাই যে, এফদেশবস্ধিতা হইতেই প্রত্যেক লেশনের 
উত্তব ; যাহা কিছু লইয়া তাহাদের গৌরব বা নেশনস্ব, সাক্ষাৎ 
ভাৰে হউফ বা না হউক্ষ, তাহারা মাটি হইতেই ত্তাহ! আদ্বায় করি” 
য়াছে। ভোগের মূলে যে স্বস্বামিত্বের ভাব, জমির অধিকারস্থত্রেই 
উচ্ার অভিব্যক্তি, আবাস নেশনস্কের মূলে মে দমগ্রিবদ্ধতার ভাব 
বিদ্যমান, উহা একই ভূখণ্ডে 'সাবাস-স্থাপনার কুত্রে অভির্যন্ক | 
এই জন্ত পাশ্চাত্যে সর্বাঙ্গীন নেশন-গঠনের মূলে একদ্বেশ- 
বর্তিতাক্ ভাব বিদ্যমান । এই ভাবটিই পাশ্চাত্য জাতীয়তার পরম- 
শ্রে উপাঞ্ধান এবং এই ভাব্বেন্স প্রতি হৃদয়ের যে জর্থয ব! অর্জন 
তাহার নামই পাশ্চাত্য স্বছেশপ্রেম। 

কিন্তু একদেশবর্তিতার ভাব ভারতীয় জাতীকতানস শ্রেষ্ঠ উপাদান 
লহে। অবশ্র স্বীকার করি জে, নেশন-গঠনে একদেপবর্তিতার 
ভাব অপরিহার্য এবং আদান্স।ও নেশন গড়িবার পুর্বে আ৷ বন্ধুষারার 
শরধাপল হইয়াছিলা, কিন্ক পাশ্চাত্য আাত্তিদের হত লক্ষ্যহীনস্ভাবে, 
ফক্িরাছিলাম, স্কুল নাটির কাছে ব্বামরা ভোখভিথারী ছই লাই । 


৮৬০ 


ভারতের সাধনা । 


বেদের প্রকাশ বা সনাতন ধর্মই আমাদের জাতীয়তার সর্বশ্রেষ্ঠ 
উপাদ্দান, একদেশবস্ঠিতা নিমিত্তমাত্র | 
স্থল মাটি পার্থিব ভোগের চরম উৎসঃ পাশ্চাত্যের সকল 
সম্পদই সুল মাটির দান, সেই জন্য পাশ্চাত্য স্বদেশপ্রেমে স্কুল মাটির 
আসন সর্বোচ্চে প্রতিষ্ঠিত । ঠিক এই ভাবের স্বদেশপ্রেম আমাদের 
দেশে প্রচলিত করা সমীচীন নহে। পাশ্চাত্যে স্থল মাটি নিজ 
শৌরবের জন্য আর কাহারও কাছে খণী নহে, আমাদের দেশে স্কুল 
মাটির গৌরব, ধার-করা গৌরব । আমাদের দেশে ধর্মহি মাটির 
তীর্থত্ব সম্পাদন করে। পাশ্চাত্যের স্বাধিক্কত মাটিতে বাস করে, 
আমর৷ ধর্্মাধিকৃত তীর্থে বাস করি। 
সনাতন ধর্মের প্রতি অনুরাগ আমাদের দেশের মুখ্যভাবঃ 
স্বদেশরূপ তীর্থের প্রতি অনুরাগ তস্তর্গত একটি গৌপভাব মাত্র । 
আমাদের যাহা কিছু ছিল, যাহা কিছু আছে বা হইবে, সবই যে 
সনাতন ধর্শের দান, সেজন্য সনাতন ধর্মের প্রতি অন্রাগই 
আমাদের 72110119771 এই অন্ুরাগই ভারতকে তীর্থে পরিণত 
করিবে । তখন ন্বদেশতীর্থের হিতসাধন অর্থে কি বুঝায় তাহা 
প্রকৃতভাবে উপলন্ধ হইবে । এখন পাশ্চাত্যের অনুকরণে স্কুল 
মাটি লইয়া! কাঁড়ীকাড়ির ভাবই স্বদেশপ্রেমের সঙ্গে সঙ্গে পাশ্চাত্য 
শিক্ষান্ত্রে আমাদের দেশে অনুপ্রবিষ্ট হইতেছে । 
অথচ সনাতন ধর্ধের প্রতি যে গভীর অনুরাগ ও আনুগত্য 
শিক্ষিত সম্প্রদায়ের হৃদয়ে উত্রিক্ত না হইলে ভারতীয় নেশনের 
পুনঃপ্রতিষ্ঠা একেবারেই অসম্ভব, মে অনুরাগ ও আনুগত্য 
আজব কোথায়? হে দেশের যুবকষুনদ ! তোমরা জননীকে আজও 
২৪ 


ভারতীয় জাতীয়তার বিশেষত্ব । 


চিনিলে না, পাশ্চাত্য শিক্ষা-মোহে কেবল অন্ধকারেই কর-সঞ্চালন 
করিলে । তাই ষে জড়সত্তা বারগ্বার বিজেতৃখঙ্চোর স্পার্শাধীন, 
সেই সন্তাকেই পাশ্চাত্যের অনুকরণে রূপকচ্ছলে মা বলিয়া সিদ্ধান্ত, 
করিয়াঁছ, কিন্ত অনুভব কর নাই কি, হৃদয় রূপকের গণ্ডী মানিতে 
চাঁহে নাই? তোমাদের হৃদয়ের অন্তরালেই যে সনাতন-ধর্্রূপিণী 
মা অধিষ্ঠিতা রহিয়াছেন। তোমাদের ব্যাকুল পুজা তীহারই 
প্রাপা ; তাহার জন্যই তোমাদের জীবন উৎসর্গ করিতে হইবে; 
তোমাদের জ্ঞান বিজ্ঞান, বিদ্যা বুদ্ধি, যাহা কিছু সমস্তই তাহারই 
চরণে ডালি দিতে হইবে । তোমাদের বেদাদি শাস্ত্রের মধ্যে, 
ভারতীয় জ্ঞান-ভক্তি-কর্ম্ের সাধনপ্রবাহে যিনি বিশ্বমানবের জন্য 
মোক্ষদায়িনীরূপে আবিভূতা, তিনিই তোমাদের জননী, তাহার 
প্রতি প্রাণপণ অনুরাগ, তীহাঁর প্রতি আজীবন-মরণাস্ত শ্রাস্তিহীন 
আগুগত্যই তোমাদের পক্ষে একমাত্র 08911100157) | পাশ্চাত্যেরা 
যেমন শৈশব হইতে স্কুল মাটি আকড়াইয়া পড়িয়া থাঁকিতে শিখে, 
তোমরা তেমন আশৈশব এই সনাতন ধর্মকে আক্ড়াইরা ধরিয়া 
থাকিতে শিক্ষা কর,_দেখিবে ভারতীয় নেশন আবার জাগিয়া 
উঠিয়া মর্যাদায় জগতের শীর্বস্থান অধিকার করিবে । 

এইব।র ভারতীয় নেশনে সনাতন ধর্মের আত্মপ্রকাশ সম্বন্ধে 
আলোচন! করিব । 


চি, 


ভ্ডাল্পলভীম্ঘ নেকান্সে ভ্োদক্হিহ্মা ও 
অব্বভান্মনবাদ | 
( উদ্োধন--চৈত্র, ১৩১৮) 

"আমাদের মূল সিন্ধান্ত এই যে, মানুষের পক্ষে পরম পদ ও মুক্তি লাভ 
করিয়ার জগ্য যাহ! কিছু আবগ্যক, তাহা বেদে রহিয়াছে। কেহ নূতন 
আর কিছু উদ্ভাবন করিতে পারে না। নকল তন্বের মীমায় যে অথটৈকত্ব 
বিদ্বমান। কেহ তাহাকে অতিক্রম করিতে পারে না) বেদ এই শেষ সীমায় 
উপনীত হইয়াছেন, ইহার পারে যাওয়া! অসম্ভব । যখন “তত্বমমি” আবিষ্কৃত 
হইল, অধাল্সতৰ তখন দম্পূর্ণতা লাভ করিল; এই পূর্ণতাই বেদে উপদিষ্ 
হইয়াছে । এখন কেবল বাকি রহিল, মানবে যুগে যুগে দেশকালভেদে, 
পারিপার্ডিক অবস্থা ও ঘটনার তারতমো, বেদব্যক্ত লক্ষোর প্রতি নিয়ন্ত্রিত কযা, ' 
দেই সনাতন পথে পরিচালিত করা; এবং এই উদ্দেস্কেই মহান ফেতৃদিগের, 
মহিচান্িত মহ্াপুরুষদিগের আবির্ভাব । গীতায় ভগবান্‌ ীকৃফ্ের উক্তিতে এই 
সত্াটী যেমন পরিষ্কারভাবে প্রকটিত হইযছে, এমন আর কোথাও হয় নাই ;-- 

যদ যদাহি ধশবস্ত গ্লানির্ভবতি ভারত 

অভাথানমংশ্বগ্য তদাত্মানং হৃজামাহং | 
পরিত্রাথায় সাধুনাং বিনাশায় চ চুন্কৃতাং 
ধশ্মসংগ্বাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে 1, 

এই অধতারবাদরূপ ধারণ! ভারতের অস্থিষজ্জাগত |” 

গতবারের প্রবন্ধে আমরা ভারতীয় নেশনের কতকগুলি অবশ্ু- 
স্তাবী বিশেষত্বের পরিচয় পাইয়াছি। অবশ্থস্তাবী কেন, না ভারতে 
যেন্ধপ লক্ষ্যকে আশ্রয় করিয়া নেশন-স্বূপ অভিব্যক্ত হইয়াছে, 
৯ পাও ৪৯৬৪ ০6 15381 ( ভারতীয় মহাপুরগণ ) দীর্ষক বাদী 
বিবেকানন্দের বতুতা! হইতে উদ্ধু ত। | | 


১৬০ 


ভারতীয় নেশনে বেদমহ্িমা ও অবতারবাদ। 


তাহাতে এ সব বিশেষত্ব শ্কুরিত হইবেই হইবে । বেপ্রতিপাস্ঠ 
ব্রন্মের সাধনা! যে নেশনের লক্ষস্থানীয় অনুল্লজ্ৰনীয় নিয়মে 
্রক্মবিদ্‌-ই সে নেশনের শিয়ন্তপদ পাইবেন এবং সর্ধবিধ ব্ক্হারে 
গোণ ও মুখ্য ছিলাবে স্বধর্দপালন ও ব্রহ্গপ্রতিপানই উদ্দেস্তাুত্ররূপে 
অবলম্বিত হইবে । 

এখন প্রথম কথা এই যে, ভারতে নেশস-লক্ষ্য ঘে বেদ কর্তৃক 
নির্দিষ্ট হইল, মেই বেদ কি, বা কিংস্বূপ ? বেদের স্বরূপ সম্বন্ধে 
পৌরাণিক ব্যাখ্যাবাহুল্য এখানে বিবৃত রুরা অসম্ভব )-_ন্যষটির 
আদিতে স্য্থিকর্তা ব্রঙ্গার সমক্ষে বেদ কিরূপে প্রকাশিত হইল, 
এবং সেই বেদই কিরূপে ল্চুটিত হৃইয়! হ্ৃষ্টিরূপে পরিণত হুইল) 
ইত্যাদি ব্যাথ্যা কর! এখানে প্রামঙ্গিক হইবে লা । এইজন্ড সংক্ষেপে 
অথচ সারসন্ধলনে বেদের পরিচয় দেওয়া আবস্ঠক । 

“সর্বে বেদ! ঘৎ পদ্মামনস্তি” 

বরহ্ছই সেই পরমপদ, প্রণব তাহার প্রতীক । ব্রহ্মনিন্ধপণ 
ব্রহ্মেই সম্ভব। _প্বরহ্মবস্ত কখলও উচ্ছিই হয় নাই ।* ক্গতএব বেদ 
বলিতে স্বরূপতঃ ব্রহ্মকেই বুবিতে হইবে, অন্য উপায় নাই। 
রঙ্গ বা ব্রহ্গজ্ঞান; বা পরম জ্ঞানই, বেদ শকের মুদ্য অর্থ। 
এই র্থে বেদ অপৌরুষেয়। দেশ ও কারের ভ্বান্লা নবজ্ছির | 
বন্ততাই ব্রহ্বনিরূপণ ও বর্গ একার্ঘনংজক, ব্রন্মই 'বেদরূপ পর্ণ 
জ্ঞান। 

বেদের শঙ্ষপরীর আবার রেদ শক্দের গৌণ কষার্থ । শরীরীকে 
অর্থাৎ তাহার বাক্লক্তি ও নরর্টদ্বকে স্বাশ্রয় রুরিয়া যখন 
অপৌরুষেয কাশনীরী বেদ জাস্সগ্রুকাগ করিতেছেন তখন উদ 


১ 


ভারতের সাধনা । 


গৌণার্থহৃচিত শব্দরাশিতে ব্যক্ত হইলেন। ব্রহ্গ স্বয়ংই মুখ্য বেদ, 
সেইজন্য বেদের শবশরীর বা গৌণ বেদকেও তাহারই সার ও 
প্রতীকরূপে উদশীথ, বা প্রণবকে শব্দব্্ধ বল! হয় । 

এই শঙ্তরঙ্ম-বেদও এক অর্থে অপৌরুষেয়, কারণ পুরুষের 
বাকশক্তি ও মন্ত্র ত্বকে অবলম্বন করিয়া পরমবেদ আপনার শব্দ- 
শরীর আপনি রচনা করিয়াছেন । লোকে সচরাচর যে বাক্য রচনা 
করে, তাহাতে তাহার বুদ্ধির প্রেরণাই আমরা স্বীকার কবি, এবং 
অহংবৃদ্ধি সকল বুদ্ধিরই আশ্রয় বলিয়া সেই রচনার রচয়িতাও আমরা 
নির্দেশ করিয়া থাকি। কিন্তু মাকে বৃদ্ধির অতীতে যাইতে 
হয়; যে প্রেরণায় তাহার বাকশক্তি কাজ করে, তাহা তাহার 
দল ও ক্ষ সত্তার অভীত।--তীহব মধ্যে অহংবৃদ্ধিক স্থান নাই, 
ততদুর অহংবৃদ্ধির দৌড়ই নাই। পরমহংসদেব ঘেমন বলিতেন, 
সেথালে “মা-ই রাশ ঠেলে দেন” । 

এই মন্তদ্রঈ্ব খধিত্বের প্রধান অঙ্গ ; অতএব সাধারণভাবে বলা 
যায় যে, যিনি এই মন্ত্র ত্ব লাভ করিয়াছেন, তিনিই খধি। এই 
অর্থে খষি শব্দটী ব্যবহার করিলে, দেশ ও কালের একটা গণ্ী 
ঘেওয়৷ অসম্ভব হইয়া পড়ে । 

কিন্ত আমাদের ইতিহাসে এক সময় খধি শকটাকে একটা 
বিশেষ অর্থে আবদ্ধ করা হইয়াঁছিল। সভাযুগ হইতে দ্বাপরের 
শেষ পর্যান্ত বেদের শবশরীর বর্তমানাকারে সুনির্দিষ্ট ছিল না । 
এই দীর্ঘকালের মধ্যে নব নব মন্ষ্টার মন্ত্র সেই শরীরে অঙ্গীভূত 
হইয়াছে, আবার অনেক মন্ত্র একেবারেই বিলুপ্ত হইয়! গিয়াছে । 
লই প্রাচীন যুগে মন্ত্টত্বের একটা সর্ববাদিসপ্মত পরিচয় ছিল) 


চু 


ভারতীয় নেশনে বেদমহিমা ও অবতারবাদ । 


এবং মন্ত্র আবিষ্কৃত হইলে, মন্ত্রষ্টা খষি শি্যপরম্পরায় সেই মন্ত্র 
বি্ভার শিক্ষা দিতেন । এইভাবে প্রধানতঃ ভিন্ন ভিন খষিসম্প্র- 
দায়ে বিভক্ত হইয়া বেদ প্রাচীন যুগে প্রচলিত ছিল। তারপর 
কলিষুগের অব্যবহিত পূর্বে মহষি কুষ্ণদ্বৈপায়ন বেদসঙ্কলন কার্ষ্যে 
হস্তক্ষেপ করেন। তিনি তৎকালে প্রচলিত বেদের সংগ্রহ করিয়া, 
উহাকে সংহিতা ্রাঙ্গণ-সমন্থিত চারটা ভাগে, অর্থাৎ খক্‌, যজু, সাম 
ও অথর্ব ভাগেঃ বিভক্ত করিলেন এবং চারটা শিষ্যের উপর চতুর্ব্বেদ 
সংরক্ষণ ও প্রচলনের ভার অর্পণ করিলেন । প্রাচীন যুগে যক্ঞা- 
দিতে পুরাণ-কথকতার নিয়ম ছিল। তথন নানা পুরাণ-কথাঁও 
নানাস্থানে নানাসন্প্রদ্দায়ে বিক্ষিপ্তভাবে প্রচলিত ছিল। উহাদের 
সন্কলনে মহধি কুষ্ণত্বৈপায়ন অষ্টাদশ পুরাণ ও ইতিহাস নৃতনভাবে 
প্রচার করেন, অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন পুরাণেতিহাস মহধি ব্যাসের নিকট 
হইতে ভিন্ন ভিন্ন খষি গ্রহণ করেন ও শি্যুপরম্পরায় প্রচলিত 
রাখেন । 

এই শাস্ত্রসঙ্কলনরূপ মহৎ অনুষ্ঠানের প্রভাব যে কি গভীর 
ও স্ুদূরম্পর্শী তাহা অনেকে ভাবিয়া দেখেন নাই। কলিষুগের 
প্রারস্তে কৃষ্ণনামা দুইটা নেতৃপুরুষের আবির্ভাব সকলেই স্বীকার 
করেন; একজন খধিকুলসস্তৃত, একজন রাজকুলসন্ভৃত ; একজন 
খষিসমাজের অতীতাঙ্জিত সর্ববসম্পদের অধিকারী, আর একজন 
সর্বাবয়বসম্পন্ন আর্্যসমাঞ্জের অতীতার্জিত সর্ববসম্পদের অধিকারী । 
যিনি তন্বৃষ্টিসম্পন্ন, তিনি হৃদয়ঙ্গম করেন যে? একই কালাধিষ্টিত 
অখণ্ড পরমপুরুষ একই নামপরিচয়ে অথচ দেহছয়াশ্রয়ে অবতীর্ণ 
হইয়া, কলির প্রারস্তে পূর্ব পূর্ব যুগে অভিব্যক্ত সমস্ত তত্ব ও 


৪৯ 


তারতের সাধন । 


সাধনা পরবর্তী যুগসমূহের অনুষ্ঠানোপযোগী আকারে একত্র- 
সিবিষ্ট করিলেন । ধিনি আসন্ন কলির উচ্ছৃঙ্খল হইতে রক্ষা 
করিবার জন্য ভারতের লক্ষ্যনিরপক বেদকে প্রথম করগুটে সংগ্রহ 
করিলেন, ধিনি রজোবলের সর্বগ্রাসী কুক্ষি হইতে ভারতনিয়ন্ত ত্বকে 
উদ্ধার করিবার জন্য দ্বিতীয় করপুটে ক্ষাত্রবলবিধ্বংসী গাঁশীব 
ধারণ করিলেন, ধিনি বেদবিগ্য্কে ভবিষ্যতে আশৃদ্রাভিসর্পিণী 
করিবার জন্য তৃতীয় করপুটে গীচা প্রকাশ করিলেন, এবং মানব- 
হৃদয়ের শাস্সখ্যাদি রসধাঁরা মন্থন করিয়া পরমপ্রেমরূপ ব্রহ্গামত 
আঁচগ্তালে বিতরণ করিধার জন্য ধিনি চতুর্থ করাঞ্জলিতে বেণু 
ধারণ করিলেন, হে' সনাতনধর্্াশ্রিত ভারতবাঁসি । তিনিই ভগবান 
নারায়ণ, তিনিই তোমার জন্য বারগ্ার দেহধারণে রুপ্তসংকল্প ও 
প্রতিজ্ঞাবদ্ধ; অতএব তুমি আশ্বস্ত হও, পাশ্চাত্য আদর্শের প্রতি 
ধাবিত হইয়া তাহীকে ভুলিওনা) কারণ তিনি স্বয়ং তোমার 
পথপ্রদর্শক | 
ভারতীয়-নেশন জগগ্রঙ্গমঞ্জে জুদীর্ঘ প্রথম অঙ্ক অভিনয় করিলে 
খন কুরুক্ষেত্রে ধনিকাপতন হইল; তখন দেখিতে পাই ভগবান 
'ভ্রী়্জ ও বাঁসদেব সংযোগসেতুরূপে দ্বিতীয় অঙ্কের প্রস্তাবন। 
করিয়া গেলেন। ভারতেয় পক্ষে সেই প্রাচীন যুগ বা প্রথম 
অস্কটী যেন লঙ্ষন্থীপনার যৃগর্পপে অবধারিত'। সেইজন্য যথা- 
যোঁগা লঙ্গযস্থীপনা হইয়াছে বুবিয়াই মহধি কৃষঃটৈপায়ন বিভাগ 
ও মন্ত্রাদি' চরমভাবে নিরূপণ করিয়া বেদকে যেন শ্রস্থিবন্ধ করিয়া 
(কক্সিতে পারে নাই। এইযপে যে ও মন্তপ্রকাশৈর একটা সীষ্বা- 


৫৪ 


ভারতীয় নেশনে বেদমহিিমা ও অবতারবাদ । 

নির্দেশ হওয়ায়, মন্ষ্টত্ব ছাড়া আর একটা লক্ষণ খবিত্ে 
আরোপিত হইয়া গিয়াছে, এবং বৈদিক খাষি ও পরবর্তী যুগে 
খষির মধ্যে একটা গৌণ পার্থক্য স্বীকৃত হইয়াছে । এই পার্থক্োের 
ফলে পরবর্তী খষি মন্ত্র লাভ করিলেও, তত্প্রাপ্ত মন্ত্র বেদের 
অন্তর্গত বলিরা স্বীকৃত হয় নাই। এমন কি” ব্যাসপ্রশিষ্য 
যাজ্জবক্ষের দ্বারা প্রাপ্ শুরুষজূর্ববেদেকে বেদে স্থান দিবার জঙ্য 
অতিপ্রাকৃতিক হেতুর আশ্রয় লইতে হইয়াছে। 

প্রাচীন মুগে বেদনিরূপণ-দ্বারা লক্ষ্যস্থাপনা হইবার পর, ভারতের 
সমস্ত শক্তি এ নেশম-লক্ষ্যকে রক্ষা করিবার জন্য বেদগুপ্রি্ঈপ 
মহদনুষ্ঠানে নিয়োজিত হইল। মধ্যযুগের প্রথম পর্ব বা ভাগে 
সেইজন্য আমরা দেখিতে পাই যে; একদিকে যেমন ক্ষাত্রশক্তি বিলুপ্ধ 
হওয়ায় আধ্যেতর জাতি অবিরল-স্োতে ভারতথণ্ডে প্রবেশলাভ 
করিতেছে, অপরদিকে তেমনি ব্রাঙ্গণগণ বেদকে যেন বৃকে 
আঁকড়াইয়া রক্ষা করিতেছেন । বেদগুপ্তির সৌকত্যার্থে যাস্কের 
নিরুক্ত প্রভৃতি বেদাঙ্গ এই সময় সঙ্কলিত হইল এবং ব্রাঙ্গণগণও 
বেদ-সংহিতাঁর এক একটা শাখাঁকে বংশপরম্পরায় রক্ষা করিতে 
লাগিলেন । সেই তুমুল জাভিবিপ্লীবের মধ্যে 'বেনিহিত' নেশন-লক্্য 
ও তৎসাধনতব কি অপূর্ব কৌশলে রক্ষা পাইল, ইহা! ভাবিলে 
হৃদয় বিস্ময়ে পরিপ্লুত হয়। বেদমন্ত্রকে অবিকাধ্ রাখিবার জন্য 
যে সাবধানতা, যে চেষ্টা লক্ষিত হয়, তাহা! জগতে এক অতুলনীয় 
ব্যার্পার। স্বৃতি-পুরাশাদির বক্গকলপে এতটা চেষ্টা প্রযুক্ত হয় 


৩১ 


ভারতের সাধনা । | 
নিন? দারা জানান কিন্তু স্বাভাবিকরূপে সমসাময়িক 


:... ্বটনা বা ভাব এ কথার মধ্যে প্রবিষ্ট হইত এবং ইতিহাস বিভিন্ন 


ভাবে বিভিন্ন স্থলে কথিত হইত। এইকপ বৈষম্য ও প্রক্ষেপের 
নিদর্শন পুরাণে সর্বত্রই বিগ্কমান। 

পরে বোদ্ধাধিকার হইতে কুমারিল তষ্টরের আবির্ভাবের মধ্যবর্তী 
কালে বৈদিক শান্তর রক্ষা করা অত্যন্ত দুরূহ হুইয়৷ পড়িয়াছিল। 
ব্রাহ্মণের বংশলোপ না করিলে শান্ত্রলোপ কর! যায় না দেখিয়া 
অধঃপতনোনুখ বৌদ্ধধর্ম ত্রাহ্গণ-হিংসায় প্রবৃত্ত হইয়াছিল, এবং 
বেদ বিলুপ্ত হইলে ভারতীয় নেশনও নির্মল হয় দেখিয়া, আত- 
তায়ীর বিরুদ্ধে সনাতনধন্্ম ক্ষাত্রশক্তিকে উদ্বোধিত ও নিয়োজিত 
করিয়াছিল। কুমারিল ভট্রের তুষানল ভারতের জাতীয় জীবনের 
পক্ষে একটি চিরস্মরণীয় ঘটনা । আবার সেই সময় শব্করাচার্য্য 
আবিতু ত হইয়া বেদের তাৎপর্যা প্রকাশ করিলেন এবং বৈদিক 
সকল শাস্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠার পথ পরিষার করিয়া গেলেন। .এই 
সংক্ষিপ্ত ইতিহাস হইতে আমরা কথঞ্চিৎ বুঝিতে পারি যে, ভারতীয় 
নেশন কি গতীর শ্রদ্ধার চক্ষে বেদকে রক্ষা করিয়াছেন, যেহেতু 
একমাত্র বেদই আমাদের জাতীয় জীবনের লক্ষ প্রতিষ্ঠা, উৎপত্তি ও 
গঠনপ্রণালীর চিরস্বন সাক্ষী । 

কিন্তু কেবলমাত্র বেদশাস্ত্রকে রক্ষা করিতে পারিলেই ভারতের 
. জাতীয় জীবন রক্ষা পাইবে না। প্রাচীন যুগের পরে যখন 
 শাসবরক্ষায় ব্রাঙ্মণগণ নিষুক্ত রহিয়াছেন এবং সমস্ত দেশব্যাপী 
|  াতিসংজিশ্রণের ফলে একটা নৃতন ভারত মাথা ভুলিতেছে, (ষে 
চি আভাম মগধের ইতিহাসে আমরা দেখিতে পাই উম 


৩২. 


ভারতায় নেশনে বেদমহিম। ও মবতারবাদ । 


স্বাভাবিক ভোগ-পরতন্ত্রতা হইতে সেই নৃতন ভারতকে ফিরাইবার 
পক্ষে শান্স সামর্থাহীন, কারণ বেদকে সে ভারত মানিতে প্রস্তুত 
ছিল না। হারও পূর্বেব দেশে নৃতন জমি গড়িবার সঙ্গে সঙ্গেই বেদের 
বিরুদ্ধে বিদ্োত প্রবল ভাবে দেগা দিয়াছিল, প্রাচীন সমাজবন্ধনও 
শিখিল হইয়াছিল | যদি বৃদ্ধের আবিাব না ঘটিত, তবে ভোগোত, 
কষন্ঠ সহ নৃভন সমাজের লক্ষ্যপূপে পরিগণিত হইন্ত, সঙ্গে সঙ্গে 
.নদগুপির জনা সমস্ত চেটা নিশ্ষল ভইয়া ঘাইত, কারণ, চোগৈ- 
কনিষ্ঠ ভারতের জমিতে বেদ বেশী দিন টিকিতে পারে না, সেরূপ 
জমিতে “বদসংরঙ্দণক জন্মায় না। 

শ্লতরা ভারতীয় নেশনরূপ প্রবাহকে বাচিয়া রাখিতে 
হলে কেবল উহার উদ্বন্তানের সন্ধান জানা থাকিলেই চলিবে 
না, এ উদ্ঘবস্থান হইতে প্রবাহের প্রাণকে পরিপুষ্ট ও খাতটাকে 
শ্রনিদ্দ্ই রাখিবার জন্য নব নব জলোচ্্রাস নামিয়া আস! দরকার । 
সেইজন্য প্রীগুদ্ধত বক্ততাংশে আচাধ্য বিবেকানন্দ বলিতেছেন থে. 
স্ধু বেদসম্পৎ আমাদের অধিকারভূত থাঁকিলেই চলিবে না, ফুগে 
বাগ অবস্থান্ুসারে বাবন্তা দিবার জন্ ভারতনিয়স্তা লোকোতর 
মভাপুরুমদের আবির্ভাব হওয়া আবশ্যক । ভারতীয় অবতারবাদে 
এইরূপ আবির্ভাব প্রতিপাদ্য তন্ত। 

এখন প্রশ্ন এই ঘে" অবভারের আবির্ভাবে বিধিবন্তা আছে, 
না উহা অনিপ্রারৃতিক ? অভিপ্রাকতিক বা 5017১017)0100181 
অর্থে বাহা কোধগমা নহে, তাহাকেই বুঝায়; কারণ যাহা বুঝা যায়, 
তাহারই বিধিবন্তা রহিয়াছে, অর্থাৎ তাহা কেমন করিম্বা হয় 
ভাঁহাও বুঝা যায় । বদি বল, অভিপ্রাক্ুতিক মানে প্রাকৃতিক 
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ভারতের সাধনা । 


বিধির অতীত, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে থে প্ররুতি শবকে 
তুমি একটা স্বকর্লিত গণ্তীর মধ্যে আবদ্ধ রাখিতেছ। প্রকৃতি ও 
বিধি-_এই দুইটা শব্দকে যথাসম্ভব ব্যাপকতা দেওয়া উচিত, 
কারণ বৃদ্ধি অপেক্ষা অনুভূতি বা চিৎশক্তির দৌড় অনেক বেশী, 
সেইজন্য যেখানে বৃদ্ধি পৌছায় না সেখানেও প্ররুতির কাধা 
হয় এবং তাহা আমাদের বোধগম্য হয়| তত্ত্বিদ্যা বা দর্শনের কাছে 
অতিপ্রারুতিক কিছুই নাই । 
কিন এখানে আমরা অবতারতবের দাশনিক বিচার করিব না। 
আধুনিক বিজ্ঞ/নকে অতিক্রম না করিয়া যতদূর বুঝা যায়, আমরা 
হতদুরই যাইতে রাজি আছি। আজকাল সভাজগতে প্রাণি 
বিজ্ঞানের তুলনায় সনাজ-বিজ্ঞান বুঝিবার চেষ্টা চলিতেছে, 
তকাংশে এ চেষ্টা মুক্তিসিদ্ধ বলিয়া মনে করি। জীবের 
011811১171১ বা অঙ্গসংহতি বা শরীর হইতে, সমাজ-শরীর সম্বন্ধে 
অনেক তথ্য তুলনায় প্রতিপন্ন করা হইতেছে। প্রাণিবিজ্ঞানের 
অভিবাক্তিবাদ হইতে সমাজবিজ্ঞানেও একটা অভিবাক্তিবাদ দাড় 
করান হইয়াছে এবং জীবদেহের অভিব্যক্তির নিয়মগ্ডলি সামাজিক 
অভিবাক্তিতে 9 অনেকস্থলে খাটিয়া যাইতেছে । 
প্রাণিজগনে দেখা ঘায় যে অনেক কাল ধরিয়া চেষ্টা করার 
ফালে কোন জাতীয় জীবের স্বভাবে যখন একবার একটা 
উন্নত লক্ষণ প্রকাশ পায়, তখন সেই জাতির মধ্যে ক্রমশঃ 
উহা সংক্রামিত হইয়া যায় এবং কোনও জীবদেহে একবার 
একটা! অঙ্গ অভিব্যক্ত হইলে ষতকাল উহার প্রয়োজন থাকে 
ততকাল আর উহা বিলোপ পায় না। প্ররুতির ষে নিয়মে 
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ভারতীয় নেশনে বেদমহিমা ও অবতারবাদ | 


প্রাণিদেহের অভিব্যক্তিতে বহুচেষ্টাসিদ্ধ সুফলবিশেষের এইরূপ 
কালানুবর্তন ঘটে, ঠিক সেই নিয়মেই সমাজশরীরে এরূপ 
সুফলবিশেষের স্থায়িত্ব বা অন্থুবর্তন ঘটা স্বাভাবিক । সমাজ 
একবার ঘে সিদ্ধিলাভ করে, তাহা সমাজদেহেই নিহিত 
থাকে, নষ্ট হয় না। সপ আততায়ীকে আঘাত করিবার জন্ত 
ঘ ব্বি পাইয়াছে, ভাহা সব অবস্থাতেই ক্ষরিত হয় না; সেইব্ধপ 
সমাজলন্ধ সিদ্ধিরও হয়ত সব অবস্থায় প্রয়োগ হয় না; প্রয়োজন 
উপস্থিত হইলেই এ অন্তশিহিত শক্তির বহিঃপ্রয়োগ হয় । 

প্রাচীনতম দুগ হইতে ভারতে যে ব্রঙ্গদাধনা চলিয়াছে, 
£হার ফলে এইরূপ প্রত্যাশা করাই স্বাভাবিক থে, “্রহ্গবিদ 
ণদ্গৈবভবতিগ্ৰূপ বাক্য ধোল-আনা কাধ্যে পরিণত হইবেই 
হহবে। প্রেতায় শ্রারামচন্ত্র, দ্বাপরে আরুষ্, ধী এর্সাধনারহ 
পরিপ্ক ফলম্বরূপ ; সমাজ হাজার হাজার বৎসর একান্তিকভাবে 


- ব্রদ্ঘভাবের সাধন করিল, তাহাই বখন সমাজ কতক 
্বায়ন্তীকৃত, তখন বহিঃপ্রয়োজনকে উপলক্ষ্য পাইয়া সেই ত্রন্ধাভাব 
শ্রারামচন্দ্রে বা শ্রীরুষে মুষ্টিমান্‌ হইয়া প্রকাশ পাইল। ইহার 
মধা অতিগ্রাকুতিক কিছুই নাই । সমাজদেহে 'বরহ্ধবিদরগোব 
ভবতীতি' সত্যের বিকাশশক্তি সঞ্চিত রহিয়াছে, এবং ধখনই 
কাবাক্ষেত্রে প্রকৃত প্রয়োজন উপস্থিত, ভখনহ মমাজদেহ হইতে 
সেই শক্তি প্রযুক্ত হওয়ায় ব্রহ্মভৃত ব্্ষবিদের আবির্ভাব হইতেছে | 
শ্বর্যোর মোহই প্রধানতঃ অবতারবাদকে ব্ধোধা করিয়া 
রাখিয়াছে,_-মবতারত্বে সন্দেহের প্রধান কারণ খশ্বর্ষযোর ধন্ধ | 
মানুষের স্বাভাবিক দৈন্যবোধেই এই ধন্ধের উৎপত্তি । যে দীন, 
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সে ্রশ্বধ্যকে একটা অসম্ভব রকমের উচ্চ, অগম্য, আলাদা! থাকে 
সরাইয়া রাখে । কিন্ত ভক্তি অহেতুকী হইলে এই ছুরধিগম্যতাকে 
রদ করিয়া দেয়, ীশ্রধাবোধ্জনিত দূরত্ব তখন অলীক হইয়া যায় 
বাহিরের বিভূতির মুলে তখন উহার উৎসরূপে অপরিমেয় প্রেম- 
সম্পদ 9 আনন্সম্প্দই সাঁপকের দৃষ্টিগোচর হয়। ঈশ্বর কিরূপে 
স্কুলদেহ অবলম্নান আত্মপ্রকাশ করেন? তখন ভাহা বুঝা নার। 
বঙ্গভৃত পর্গবিদের দেতিহবে লেশমার অবিষ্ভাদো নাই | উহাতে 
(কবল ্রেমানন্দময় পরমশ্রুদ্ধ বাক্তিতমাতর বাকি থাকে, সেটুকুও 
তামার আমার জন্য, সাধননাপদেশে নহে । 
মামাদের স্নান্তনধন্ম এইরূপে বক্গগ্রাতিষ্ঠ নেতৃপুরুষের 
মাদদো বাবদ্ধান আপনাকে প্রকাশ করিয়া আপনার ঘর গুছাইয়। 
লয়াছেন । আমাদের সমগ্র ইতিহাসের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় সনাভন ধর্মের 
একট জীবন্ত ভাব জাজ্জলামান রহিয়াছে । প্রকৃত এতিহাসিকের 
দট্টিতে দিলে দেখিতে পাই যে, যুগে যুগে এই ঘর-গুছান 
ড্র নিরবক্ষি্নভাবে চলিয়া অংসিতেছে। তাই ঘোর দ্ুর্িনের 
সচনায় আপন সম্তানদিগকে স্নাতন ধর্ম করণ ন্রেহাবেশে 
অথচ অটল দুডভার সহিত আশ্বাস দিয়াছিলেন বে, "ধর্শ- 
সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে |» 
বর্তমান বুগে সনাতন ধম্মের এই প্রাতিজ্ঞা যদি পূরণ না হইত, 
হবে বুঝিতাম সনাতন ধনু মরিয়াছেন, আমরা মা-হারা হইয়াছি। 
এখন বেমন করিয়া পারি একজন ধাত্রীর সন্ধান করিয়া আপনা- 
দ্রিগকে পাচাইতে হইবে; অনেকে দেখি ব্যগ্রতাতভিশযো তাহাই 
করিতে নি । আনেক শাস্ পুথি ঘা্টিয়া শ্লোক আওড়াইয়া 
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আওড়াইয়া মাতৃ-কায়ার অভাবে তার ছায়ার অনুসরণে প্রবৃত্ত 
হইয়াছেন । কিন্তু সত্যই কি সনাতনধম্মের আজ কোনও সাড়া 
নাই ? অনেকে বলিবেন? সাধুমহাত্মাদের মধ্যে আজও যেটুকু সাড়া 
পাওয়া যাইতেছে, তাহাই অবলম্বন করিয়া আমরা অগ্রসর হইব । 
কিন্ত সেকি কথা হইল? আমাদের মা, সনাতনধন্বস্ববূপিণা মা 
মামাদের ঘে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছেন-__-“সম্তবামি যুগে যুগে” ! 
আংশিক সাড়াশব্দ নয়, পূর্ণ আত্মগ্রকটন ! বেদবেদাস্ত পূরাণতন্থ 
প্রভৃতি সমস্ত শাস্ত্র যে জননীর অঙ্গে অঙ্গীভূত সেই সনাতন ধন্মন 
আপনি আসিঘ্না বলিবেন, “আমি আসিয়াছিঃ আমিই সেই রাম, 
আমিই সেই কুষ্ণ, আমিই আবার আসিয়াছি !” হে ভারতবাসি ! 
এরূপ আত্মপরিচয় কি আজও শোন নাই ?--খ শোন শ্রীবিবেকানন্দ 
কি ঘোষণা করিতেছেন 

“* সততবিবদমান, আপাত্যৃষ্টে বধাবিভক্ত; সর্ধবথা বিপরীত 
আচার-সম্কুল সম্প্রদায় সমাচ্ছর, স্বদেণার ত্রান্তিস্থান ও বিদেশার 
বৃণাম্পদ, হিন্দুধ্ম নামক যুগযুগান্তরব্যাপী বিথগ্ডিত ও দেশকাল- 
যোগে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ধর্-থগ্ডসমষ্টির মধ্যে যথার্থ একতা কোথায় 
তাহা দেখাইতে, এবং কালবশে নষ্ট এই সনাতন ধম্মের জীবস্ত 
উদাহরণস্বরূপ হইয়া লোকহিতায় সর্বসমন্গে নিঙ্গ জীবন প্রদশন 
করিবার জন্য শ্রীভগবান রামরুঞ্ণ অবতীর্ণ হইয়াছেন । 


০ ক ৪ 


“এই নবধুগধ্্ঃ সমগ্র জগতের, বিশেষতঃ ভারতবর্ষের কল্যাণের 
নিদান ; এবং এই নবযুগধন্মপ্রবর্তক শুই ভগবান্‌ রামরুষ পূর্ববগ 
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শ্রীযগধর্খপ্রবর্তকদিগের পুনঃসংস্কৃত প্রকাশ ।-হে মানব, ইহা 
বিশ্বাস কর, ধারণা কর । 

“হে মানব, মৃতব্যক্তি পুনরাগত হয় না--গত রাত্রি পুনর্বার 
আসে না-_বিগতোচ্ছণাস পূর্বরূপ আর প্রদর্শন করে নাঁ_জীবগ 
দুইবার এক দেহ ধারণ করে না। অতএব অতীতের পূজা হইতে 
আমরা তোমাদিগকে প্রত্যক্ষের পুজাতে আহ্বান করিতেছি__ 
গতান্রশোচনা হইতে বর্ধমান প্রবত্থে আহ্বান করিতেছি_- 
লুপ্তাবস্থার পুনরুদ্ধারে বৃথা শক্তিক্ষয় হইতে, সগ্ভোনিম্মিত বিশাল ও 
সন্নিকটপথে আহ্বান করিতেছি ;-বুদ্ধিমান, বুঝিয়া লও 1” 

ভারতের সনাতনধন্ম অন্তহিত হন নাই, কারণ, আজও তিনি 
আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন,-_সহত্স সন্দেহ, ঘোর অবিশ্বাসের মধ্যেও 
আপনাকে ধরা দিয়াছেন; ভারতের খধিগঠিত সনাতন সমাজ 
মরে নাই, কারণ আজও দেহিত্বে-ব্রন্বত্বের সংযোজনরূপ পূর্ববার্ভিত 
মহাশক্তি সেই সমাজশরীরে অক্ষুপ্রভাবে কাজ করিয়াছে; ভারতের 
প্রাচীন নেশন মরে নাই, কারণ আজও তাহার লক্ষানিরপক 
বেদ বিছ্বামান ও সেই বেদকে স্বীয় জীবনের অস্থিমজ্জায় পরিণত 
করিয়া আজও ভারতীয় নেশনের নিয়ন্তপদ অধিকার করিতে 
বহ্মজ্রপুরুমের আবির্ভাব ঘটিয়াছে | নেশনের পুনঃপ্রতিষ্ঠার পথ 
এখন উদ্ঘাটিত হইয়াছে :__-আগামী সংখ্যায় সেই কথাই আমাদের 
আলোচা। 
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(উদ্বোধন__বৈশাখ) ১৩১৯) 

“গড়িবার বিষয়ে প্রস্তাব করিবার জন্য আমি আজ এখানে দও্ায়মান, 
রাঙ্গিবার বিষয়ে নহে। সমালোচনার দিন গিয়াছে, এখন আমরা পুনর্গঠনের 
প্রতাক্ষায় রহিয়ছি। ব'সারে সময় সময় লমালোচনা, তীব্র সমালোচনার-_ 
প্যয়োজন হয় বটে, কিন্তু নেকেবল সাময়িক প্রয়োজন ; উন্নতি ও গড়িবার 
কাজই নিতাকালের কাজ, প্রতিবাদ ও ভাঙ্গিবার কাজ নহে। প্রায় বিগত্ত 
একশত বৎমর ধরিয়া সমালোচনার প্লাবনে আমাদের দেশ যেন ভালিয়া গিয়াছে 
এব: তমসাচ্ছন্ন স্থানগুলির উপরে__যেখানে যাহা দৃষ্টির আড়ালে, স'কার্ণ 
কোণে রন্ধ,মধো পতিত ছিল, তাহাদের উপরে পাশ্চাতা বিজ্ঞানের প্রথর রশ্মি 
রেখার সম্পাতে অন্য স্থান অপেক্ষা ই সকল স্থানত চক্ষুলমক্ষে তীব্রভাবে 
প্রকটিত হইয়া! উঠিয়াছে। উহার স্বাভাবিক ফলে দেশের মধ্যে সর্বত্র এমন 
মনীধিগণ আবিষ্ত হইলেন, খীহাদের হাদয়ে সঙ্যানিষ্ঠা, গ্ভায়পরায়ণতা। 
দেশবাংসলা, ধন্মোৎসাহ ও ঈশ্বরগ্রীতি প্রবল এবং খীহারা ভালবাসেন বলিয়াই 
প্রাণে এমন আঘাত পাইলেন যে যাহা অন্যায় বলিয়া মনে করিলেন, ষ্াহার 
বিরুদ্ধেই ঘোর প্রতিবাদ উতাপন করিলেন । অতীতের এই সমগ্ত মহাত্মাদের 
য় হউক) তাহারা! অনেক মঙ্গলসাধন করিয়াছেন; কিন্তু বর্তমান যুগের ঘোষণা- 
বাণী আসিয়া আমাদিগকে বলিতেছেন, “যথেষ্ট হটয়াছে"-প্রতিবাদ দথেষ্ট 
হইয়াছে দোষোদৃঘাটন যথেষ্ট হইয়াছে, এখন পুনঃপ্রতিষ্ঠা, পুনর্গঠনের সময় 
আসিয়াছে । সময় আসিয়াছে, যখন আমাদের বিক্ষিপ্ু শক্তিসমৃহ একত্রিত 
করিতে হইবে, একটা মাত্র কেন্দ্রে সন্নিবিষ্ট করিতে হইবে, এব তারপর 
কেন্রীনত শক্তিতে নেশনকে সম্মুখের পথে পরিচালিত করিতে হইবে,--কেন 
না বহুশতান্দী হইল উহ্থার গতি একেবারে থামিয়। গিয়াছে । গৃহ মাঞ্জনা ও 
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পরিষ্কার কর হইয়াছে, এদ--আবার আমরা গুঁছে বসবাস করি । পথ পরিস্কৃত 
হতয়াছে,- আর্াসন্তানগণ ! এস--অগ্রসর হও |” 


উদ্ধত বর্তৃতাংশে স্বামীজী নির্দেশ করিতেছেন__সম্প্রতি 
আমাদের কাজের প্ররুতি কি হওয়া উচহ। নেশনের পুলঃপ্রতিষ্টা 
--পুনর্গঠনই এখন সমস্ত কাজে আমাদের লক্ষা হওয়া দরকার'লতুবা 
বৃথা শক্তিক্ষয় হইবে? বৃথা কালক্ষেপ ঘটিবে। লাহোরে প্রদত্ব 
এই দ্বিন্ীয় বক্তৃতায় স্বামীজী সেই পুনঃপ্রতিষ্ঠার পথ স্পষ্টভাবে 
ইঙ্গিত করিয়াছেন, কিন্তু উদ্ধ তাংশে তিনি এককেন্ছে শক্কিসন্গি- 
বেশের কথা বলিতেছেন । এখানে কিরূপ কেন্দ্রীকরণের কথা 
বলা হইয়াছে, ভাহা পরে প্রকাশ আছে, যথা --১৪007081 
11311) 11) 11711, 001021006 % পস000]0হ সা) 901 09 
৭11101601 কা)17110]1008৭717171017, ৯0710) 07 
11001177110 1৮ 8100 0 005 10056 টানে 
1) ৬11 110 সাত মাতে ৩-াঠভারতবার্ষ নেশন- 
রূপ সমষ্টনদ্ধতার অর্থে বুঝিতে হইবে বিক্ষিপ্ত আধ্াম্মিক শক্তি- 
সমুহের একত্র সমাবেশ | ইহা সুনিশ্চিত যে ভারতের পক্ষে নেশন 
বলিতে এমন বু মান্ুযের সমবায় বুঝাইবে নাহাদের হৃদয়তম্্বী একই 
পারমার্থিক সুরে একযোগে বঙ্কতি হয়।” 

বক্তৃতার শেমভাগে স্বামীজা দেখাইতেছেন যে, শত শত বিভিন্ন 
সম্প্রদয়ে বিভক্ত হইলেও ভারতে কিনূপে ধর্শসাধনার একটা 


ক আপি বাপ ০০ পা আপ বশ 





জা ক ৬ ১০ 





* "হিম্দৃধন্সের সাধারণ ভিসি” নামক লাহোরে প্রদ্ত্ব স্বামী বিবেকানন্দের 
বক্তৃত! হইতে উদ্ধত। 
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নেশনের প্ুনঃপ্রতিষ্া-_ধন্মজীবন । 


বিশাল সমন্বয় সম্ভাবিত হয়। সমনয় যে হইতে পারে, তাহার 
প্রত্যক্ষ প্রমাণ শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন। তিনি একাধারে অগ্বৈত, 
বিশিষ্টাদ্বৈত ও ?দ্বতের প্রমাণিস্থল,_তিনি একাধারে শৈব, শান্ত, 
বৈষুব, সৌর, গাণপত্তা, মুসলমান ও গ্রীষ্টান | স্বামী বিবেকানন্দ 
ঠাহার ভারতীয় বক্তৃতামালায় বারদ্বার এই মহাসমন্নয়ের ব্যাখা 
ঘোবরণা করিতেছেন | বদ এই মহাসমন্বয়ের ব্যাখ্যা ঘোষণা করিতে- 
ছেন। বেদ এই মহাসমন্থয়ের পুথিগত ভিত্তি এবং শ্রীবাম- 
ুঞ্দেব উহারই সাধনাগত ভিত্তি । ধর্সমন্বয়ের উপর ভারতে যে 
নেশন গড়িতে পারা! যায়, তাহা প্রত্যাক্গ আমরা দেখিয়াছি, কারণ 
ভাবতীয় ধশ্মসমন্বয় ব্যষ্টিতে প্রত্যঙ্গীভত হইয়া ঘেন আ্রামরুষ্জরূপে 
আমাদিগকে ধরা দিয়াছেন | 

গত মাঘমাসে প্রথম প্রবন্ধে আমরা দেখাইয়াছি যে, ভারতীয় 
নেখনের লক্ষ্য পরমার্থের সাধন ও প্রচার । ধিনি যে সম্প্রদায়নৃক্ক 
হউন লা কেন, প্রথমেই তীহাকে এই সাধারণ লক্গারী স্বীকার 
করিতে হইবে,__পরমার্থ বলিতে ভিনি ঘাতাই বুঝন, কিছু আসে 
যায় না, অদ্বৈতভাবেই বুঝুন, বিশিক্টাদৈত ভাবেই বুঝুন, অথবা 
দ্বৈতভাবেই বুঝুন পরমার্থের সাধন ও প্রচারই বে ভারতীয় নেশনে 
সার্ঘজনীন লক্ষ্য এইটুকু প্রথমতঃ অবশ্য স্বীকাধা। দিতীয়তঃ 
স্বীকার করিতে হইবে যে, প্র লক্ষ্যসাধনার দন্য সম্প্রদায়নির্বিবশেষে 
আমাদিগকে একঘোগ হুইতে হষঈবে; কারণ একবোগ হওয়াই 
নেশনের প্রাণপ্রতিষ্ঠা । 

এই ভ্রইটী ভাব যাহার বা বে সম্প্রদায়ের মধ্যে বিদ্যমান, 
নেশনের অঙ্গীভূত হইবার পক্ষে তাহার কোন বিস্ব নাই। কিন্তু 
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ভারতের সাধনা । 


কি কিবিঘ্বের দ্বারা এই দুইটী ভাব সম্প্রতি আমাদের দেশে 
প্রতিহত হইয়া বৃহিয়াছে? প্রত্যেক ভীবের বিকদ্ধে এক একটা 
বিষম বিশ্ব ঠাঁকুর শ্রীরামকৃষ্ণ চোখে আহ্ুল দিয়! দেখাইয়া দিয়াছেন । 
সমাগত নব্যদের মধো বিশেষ একটা ভাব দেখিয়া পরমহংসদেব 
যেন দ্বণার সহিত বলিতেন, “আধুনিক” । কোন্‌ ভাবটা 
উপর তিনি এই আধুনিকতারূপ দোষের আরোপ করিতেন? 
কোন্‌ ভাবটা তাহার সুঙ্ষৃষ্টিতে সনাতন বলিয়া ঠেকিত না? 
ষ্টান্তগুলি বিচার করিয়া দেখ? বেশ বুঝিবে যে, নব্যদিগের যে সমন্ত 
ভাবের মধো সনাতন পারমার্থিক ভিত্তি তাহার অলৌকিক দৃষ্টিতে 
প্রতিভাত না হইত, সেগুলিকে “আধুনিক” বলিয়। তিনি হেয় 
জ্ঞান কারতেন | সংবাদপত্রের প্রসঙ্গে পারমার্থিক ভিত্তি নাই, 
সেই জন্য সংবাদপত্র তিনি ছুঁইতেন না; হাসপাতাল প্রভৃতি 
গড়িয়া দিয়! জগতের উপকার করিবার ভাবে ঘখন হৃপ্্ম পরোপ- 
কারের অভিমান তিনি দেখিতেন, তখন ধিকার দিতেন, কারণ 
পরোপকাঁর করিবার অভিমানে আধুনিকভাবে কাজ করার মধ্যে 
প'রমার্থিক ভিত্তি নাই। আবার দেখিতেছি, অর্থ ও সামর্থ্য 
সদমুষ্ঠানে নিবেদন করিয়া দিবার ভাবে তাহার অসন্মতি লাই |* 
অতএব বুঝা যায় মে, যাহা পরমার্থসাধনরূপ সনাতনভাবের অঙ্গীভূত 
নহে, তাহাকেই পরমহংসদেব “আধুনিক” বলিয়া বাদ দিতেন । 
এই আধুনিকতাই আমাদের দেশের সনাতন সার্বজনীন লক্ষ্যকে 
আবৃত করিয়াছে, সেইজন্য এতকাল আমরা পাশ্চাত্য রাজনৈতিক 
সম্মতি জানাইয়াছিলেন, অথচ কম্মবীর কৃষদাস পালের কখাও সকলেই জানেন । 
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নেশনের পুনঃপ্রতিষ্ঠা-_ধর্ম্রজীবন। 


লক্ষ্য প্রভৃতির অনুকরণে নেশন গড়িবার জন্য ব্যাকুল হইয়া- 
ছিলাম । 

অতএব ভারতীয় নেশনের লক্ষ্য স্বীকার করিবার পক্ষে বিদ্ব 
এই “আধুনিকতা” । পাশ্চাত্যশিক্ষা প্রন্ুত এই আধুনিকতা দোষ 
ভারতের সকল সম্প্রদায়ে প্রবিষ্ট হইয়াছে, অতএব ভারতের 
সনাতন লক্ষ্যটী সর্বত্র প্রচার করিতে হইবে । শিক্ষিত সম্প্রদায়ের 
মোহ কাটিলেই যেদিন তাহারা একবোগে আমাদের সনাতন নেশন- 
লক্ষ্য স্বীকার করিবেন, সেদিন নেশন-প্রতিষ্ঠার পথে প্রধান বিদ্ব 
অপসারিত হইবে | 

দ্বিতীয়তঃ, আর একটা বিস্ব একযোগ হইবার পথ বন্ধ করিবার 
উপক্রম করিতেছে, অথচ দেশের লোককে যথাসম্ভব একযোগ 
করাই নেশনের প্রাণপ্রতিষ্ঠা। পরমহংসদেব এই দ্বিতীয় বিশ্টার 
নাম দিয়াছেন_-“মতুয়ার বুদ্ধি।” মতুয়ার বুদ্ধি কাহাকে বলে? 
না,__“আমার ধর্মমতটা কেবল ভাল, অপরের ধর্শমত মন্দ, আমার 
ধর্মমতের দ্বারাই জগতের ইষ্ট, অপর ধর্্মতে জগতের অনিষ্ট) 
আমার ধর্ম্মমতটাকে দাড় করাইতে হইবে, অপরের ধর্মমত চুলোয় 
যাক্‌*__এইরূপ ভাবকে “মতুয়ার বুদ্ধি” বলে। এইকপ বুদ্ধি 
থাকিতে, কোনও সম্প্রদায় অপরের সহিত ভারতীয় নেশন গড়িবার 
জন্য একযোগ হইতে যাইবে না। এই বুদ্ধি নাশ করিবার প্রকৃষ্ট 
উপায়ও-_ শ্রীরামকষ্খদেব বলিয়! গিয়াছেন,_-“মত, পথ” এই মন্ত্র 
বেন সকলকেই তিনি সর্বদা অনুধাবন করিতে বলিতেছেন । 
কেননা তিনি সকলকে হাতে ধরিয়া, কাজে দেখাইয়া প্রাণপাত 
করিয়া বুঝাইয়া গিয়াছেন যে, সকলেরই গন্তবা লক্ষ্য এক, ভিন্ন 
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ভারতের সাধনা । 


ভিন্ন মত কেবল ভিন্ন ভিন্ন পথমাত্র। কোনও পথই অপর পথকে 
রদ করিয়া দিতেছে না) কোনও পথকেই অবজ্ঞা কর! যায় না। 
গন্তব্য লক্ষাও সম্পূর্ণ এক, ভিন্ন ভিন্ন পথে যাইতে ভিন্ন ভিন্ন রূপে 
দেখায় মাত্র। “একং সদ্ধিপ্রা বনৃধা বদন্তি”-_-একই চরম বস্ত্কে 
ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে বল! হইয়াছে । “মত, পথ” রূপ এই মহাসতোর 
দ্বারা “মতুয়ার” বুদ্ধিকে নাশ করিতে হইবে, তবেই দ্বিতীয় বিন্ব 
বিনষ্ট হইবে। 

কিন্তু এখানে একটা আপত্তি উঠিতে পারে এই বে, উল্লিখিত 
বিদ্ব দুইটা নাশ করিয়া দেশের লোককে এক যোগ করা বহুকাল- 
সাপেক্ষ বলিয়া মনে হয় তাহা হইলে দেশে নেশন প্রতিষ্ঠার স্ত্র- 
পাত এখনও বহুকাল না হইবারই কথা । কিন্ত প্রক্ুত কথা তাহা 
নহে। জ্যোতিবিজ্ঞানে যেমন দেখা যায় যে, মহাকাশে জ্যোতিক্ষ- 
প্রভৃতির গঠনারস্তে, বিক্ষিপ্ত, অসংঘত বাম্পাণুগুলি প্রথমতঃ একটা 
সামান্য কেন্দ্রে একত্রিত হইতে থাকে, এবং কালে ক্রমশঃ উহাদেরই 
উপচয় ও ঘনসন্নিবেশে গ্রহ প্রভৃতির স্থষ্টি হয়, নেশনগঠনেও 
এরূপ একটা কেন্দ্র বা 10001685 প্রথমতঃ দাড় করাইতে হয়। 
আমাদের দেশের সনাতন নেশন-লক্ষা, উহার সর্বাঙ্গীন সাধন ও 
প্রচার, সর্বধম্মসমন্থয়ের ভাব, এবং সেবাপরায়ণত। প্রভৃতি শিরোধার্যয 
করিয়া দেশে একস্থানে বা একটা কেন্ত্রে জমাট বাঁধা ইতিমধ্যেই 
আরম্ভ হইয়া গিয়াছে; সম্গৃঘশী আঁীর্ধ্য বিবেকানন্দের চেষ্টায় 
প্রক্কতপক্ষে নেশনগঠনের কেন্ত্র বা 7801699 ইতিমধ্যেই গড়িয়া 
উঠিতেছে ; অতএব নেশনপ্রতিষ্ট। সুদূরপরাহত নহে, সম্প্রতি 
উহ্াই আমাদের একমাত্র অনুষেয় 
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তবে নেশন-প্রতিষ্ঠায় আমাদের দেশে একটা বিষয়ের অপেক্ষা 
আছে। কৃষিকার্্য যেমন বর্ধার অপেক্ষা রাখে, ভারতে নেশন- 
প্রতিষ্ঠটাও সেইরূপ ধর্দভাবের একটা প্লাবনের উপর নির্ভর করে। 
যেমন জমি তৈয়ারী না থাকিলে, বীজ ভাল করিয়া বসে লা বা 
গজায় না, তেমনি দেশের সর্বত্র ধন্মতাব যদি না আগিয়া উঠে 
ভবে নেশন-প্রতিষ্ঠার আদশ ও প্রণালী জান! থাকিলে ও, নেশন- 
প্রতিষ্ঠা অত্যন্ত দুঃসাধ্য হইবে । সেইজন্য নেশন-প্রতিষ্ঠার প্রসঙ্গ 
প্রথমেই ধর্মজীবনের কথা তুলিতে হইয়াছে । 

[16172110115] 106915 01 17012 210 70011717761011107 
10801199106, 11701062511 1791 110 01709506150 01012717615 
70 116 1651 11] (21560817601 [15০11 স্বামীজা 
বলিতেছেন, “ভারতীয় নেশনে সার্বজনীন জীবনাদর্শ কি ?__ত্যাগ 
ও সেবা । এই ছুইটী দিক দিয়া ভারতীয় জীবন-প্রবাহকে 
পরিপুষ্ট করিয়া তোল, দেখিবে আর সব দিকেই আপনা আপনি 
উন্নতি হইবে ।” ভারতীয় সকল ধর্ম্সম্প্রদায়ের ভিতর দিয়াই 
ত্যাগ ও সেবার ভাবটা পরিপুষ্ট করা সম্ভব। অতএব ধর্শ- 
জীবনের ত্যাগ ও সেবাবূপ অঙ্গ নির্দেশ করায়, নেশন-গঠনের 
জন্য সমগ্র ভারতে ধর্মভিব কোন্‌ পথে পরিচালিত, উদ্বোধিত, 
করিতে হইবে তাহার একটা অসাম্প্রদায়িক ইঙ্গিত আমর! 
স্বামীজীর নিকট পাইতেছি। 

ত্যাগ” এই শবটী বড় সামান্য নহে; এ এ্রকটী কথাম্ব 
ধ্ঘসাধলার প্রকৃত গতি নিষ্ধীরিত হইয়া রহিয়াছে । পরমহংসদেষ 
বলিতেন ঘে, গীতার শিক্ষা যদি হৃদয়ঙ্গম করিতে চাও তবে 
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গীতা শব্দটা পাণ্টাইয়৷ দশবার উচ্চারণ কর, _দেখিবে ত্যাগী 
হইতে বলাই গীতার সার উপদেশ। সমগ্র স্থষ্টিচক্রটী স্থলতঃ 
ভোগের দিকে অবিরত ঘূর্ণায়মান ; মানুষের স্বভাব সেই চাকার 
পাকে ভোগের দিকে গড়াইয়া পড়িতেছে। এই অবিরাম আবর্তন 
সামলাইবার পরম উপায়ের নামই ধর্্ম। সুতরাং ধর্ম্সাধনার 
স্বাভাবিক গতি ভোগের বিপরীত দিকে, অর্থাৎ ত্যাগ বা 
অনাসক্তির দিকে । যে কোনও ধর্ম্নেরই হউক, ঠিক ঠিক সাধন 
হইতেছে কিনা তাহা জানিবার নির্ভল উপায় সাধনার গতির দ্বিকে 
লক্ষ্য করা;__অর্থাৎ সাধকের অনাসক্তির ভাব বাড়িতেছে কিনা 
তাহা লক্ষ্য করা। সাধনাক্ম নানা সিদ্ধাই বা শক্তি লাভ করা 
উন্নতির অন্রান্ত পরিচয় নহে, অথবা! বিচিত্র দর্শনাদি হওয়াও 
উন্নতির অন্রাস্ত পরিচয় নহে, অথবা অতি সহজে বারম্বার 
“ভাব লাগা”ও উন্নতির অন্রান্ত পরিচয় নহে। সম্পূর্ণ নির্ভল 
ও নিশ্চিত সিদ্ধান্তে পৌছিতে চাও ত ত্যাগের প্রতি, অনাসক্তির 
প্রতি লক্ষ্য কর। স্থল ও সুক্ষ ভোগলালসা৷ যে.পরিমাণে স্বভাব 
থেকে দাগটা পধ্যন্ত না রাখিয়া খসিয়া পড়িতেছে, সেই পরি- 
মাণে ধর্্মপথে উন্নতি লাভ হইতেছে, সেই পরিমাণে নিত্যসত্য 
পরমবস্তর প্রতি প্ররুতভাবে অগ্রসর হওয়া ঘটতেছে। পরম- 
হংসদেবকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল, “সাধু কিরূপে চি্দিব ?” 
তিনি বলিয়াছিলেন-__মিনি সাধু তিনি কামকাঞ্চন-ত্যাগী। কেন, 
বলিতে পারিতেন ত-_ধিনি নাচিয়া কাদিয়া ভাসান, অথবা যিনি 
অলৌকিক দর্শনাদি করেন, অথবা যিনি পরলোকের সপ্রমন্বর্গ 
পর্য্যন্ত হুক্মদেহে বেড়াইয়। আমিতে পারেন ইত্যাদি, ইত্যাদি? 
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বৌদ্ধ তান্ত্রিক-যুগে দেশটার হাড়ে হাড়ে ভেক্কি এমনই ঢুকিয়া 
গিয়াছে যে, এখনও লোকে সিদ্ধাই ছাড়া সাধুই মানে না! 
সাধন পথে অগ্রসর হইতেই প্রায় আপনার ভিতর সিদ্ধাই 
বা শক্তির বোধ হইবে ; তখন সেই সব শক্তির ভোগ হইতে 
মনকে টানিয়া আসল কাজে লাগাইয়া রাখিতে হইবে, নচেৎ 
আবার বাধন পড়িবে, আবার পতন হইবে । 

ত্যাগের আরম্ভ ইন্দ্রিয় মনের সংযমে ও পরাকান্ঠা পরমার্থ- 
লাভে । যিনি বে পথেরই পথিক হউন, অর্থাৎ যে সম্প্রদায়তৃক্তই 
হউন, “ত্যাগ__এই মন্ত্রী তাহার সাধনার গতি নির্দেশ করিয়া 
দিতেছে। আজকাল ধাহারা পাশ্চাত্য “হিগেল'-দর্শনের ক্রমো- 
ন্তিবাদ স্বীকার করিয়! বলেন যে, বিষয়ভোগের ভিতরেই আমরা 
পরম বস্তুর সম্ভোগ করিব, তীহার্দিগকেও মানিতে হইবে ঘষে, মন 
যদি অল্পমাত্রও আসক্কিতে বাধা থাকে, তবে বিষয়ের মধ্যে পরম- 
বস্তুর সম্ভোগ, মুখের ফীকা কথাই থাকিয়৷ মাইবে। ত্যাগ বা 
অনাসক্তিই ধর্শ্জীবনের মেরুদণ্ড । ন্মুস্থ' সবল ধর্ম্জীবন এই 
মেরুদণ্ডের উপর নির্ভর করে । বদি নিজের দ্বারা নিজে ঠকিতে 
ন! চাও, যদি পরের দ্বারা নিজে ঠকিতে না চাঁও। যদি দেশে সুস্থ 
সবল ধর্দ্জন্বন গড়িয়া তুলিতে চাও তবে-ছে ভারতবাসি ! 
যে সম্প্রদায়েরই অন্তর্ড.ক্ত হও, ত্যাগ বা অনাসক্তিকেই সাধনতরীর 
কম্পাসরূপে গ্রহণ কর। 

ভারতীয় নেশনে জীবনাদর্শের দ্বিতীয় অঙ্গ, সেবা । স্বামীজী 
যে সেবাতন্ব প্রচার করিয়াছেন, তাহা আজকাল সকলেরই পরিষ্কার 
ভাবে বুঝা আবশ্তক। কারণ? আধুনিক যুগে পরোপকার করা 
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দেশের কাজ করা, দশের ও দেশের উপকারে আসা; প্রভৃতি 
একটা নৃতন রকমের ধূয়া উঠিয়াছে। কেহ কেহ বলেন, এই 
ভাবটা পাশ্চাত্য এ্রহিকতার নকল,_উহার সহিত প্ররুত 
ধর্ম জীবনের সংযোগ নাই, অর্থাৎ ধর্শসাধনায় যতই উন্নতি 
হইবে, এ সব হাঙ্গামা ততই কমিয়া যাইবে । আবার ঠিক 
বিপরীত আর একদল লোক আছেন যাহারা বলেন যে, 
এতকাল কেবল “ধর্ম ধর্ম” ও “পরকাল পরকাল” করিয়া 
দেশটা গোল্লায় গিয়াছে, এখন ওসব রাখিয়া দশের জন্য, 
দেশের জন্য খাটিতে হবে ; এখন চাই দেশের ডুঃখ ঘৃচাইবার 
চেষ্টা । 

এই দুই শ্রেণীর লোকই ধর্ম্মের পূর্থন্বরূপ বুঝিয়া দেখেন 
নাই । প্রথম দলের লোক ষাহা বলেন, তাহা কতকটা সত্য, 
কারণ পাশ্চাত্য লোকহিতসাধন ধর্মরজীবনের সহিত অবিচ্ছেচ্চ 
ভাবে সংযুক্ত নহে; পরের জন্য খাটা; পঞ্জোপকার করার মধ্যে 
কর্তৃত্বাভিমান বা লোকমান্তের স্থান যথে্ রহিয়াছে, এবং 
ধর্মভিত্তিহীন কর্মপ্রবণতায় চিত্ত কেবল অশান্ত ও চঞ্চল হইয়া 
পড়ে। এ অবস্থায় ধর্মলি'্সনাধক এরূপ কর্জজালের প্রতি 
পরাজ্জুখ হইবেন, ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি! আবার ইহাও সত্য যে, 
ধর্ম ধর্ম করিয়া আমাদের দেশে অনেক লোক কর্ম্নবিমুখ হইয়া 
পড়িয়াছেন এবং তমোগুণের জ্ঞালে আবদ্ধ হইয়াছেন । ধর্াম্বেষণে 
তমৌগুণী সহজেই ক্রিয়াকলাপের মধ্যে পথ হারাইয়া বসিয়া! থাকেন। 
 ম্বামীজী একদিকে যেমন পাশ্চাত্য ইহসর্ধস্ব-ভাবের বিরুদ্ধে তীব্র 
প্রতিবাদ করিয়াছেন, অপর দিকে তেমনই ধর্মীবরণের ভিতর দিয়া 
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তমোভাবকে প্রশ্রয় দেওয়ার বিরদ্ধে জলদমন্ছে যুদ্ধ ঘোষণা 
করিয়াছেন । 
বাস্তবিক; পরমার্থসাঁধন মানুষের নিত্যনৈমিত্তিক কর্মজীবনের 
একটা বিশেষ বিভাগ নহে। মানুষ নিজের দূর্বলতাকে প্রশ্রয় 
দিবার জন্য ধর্ম-সাধনের একটা আলাদা বিভাগ নির্দিষ্ট করিয়া 
রাখে । যাহা বহির্দুখ মানুষকে অন্তর্পুখ করে, তাহার নামই 
ধর্ম ; মনুষ্যোচিত সকল কাজেই যেমন বহির্পুখতার অবকাশ 
রহিয়াছে, তেমনই অন্তর্দুখতারও অবকাশ রহিয়াছে । অতএব 
মানুষের সমগ্র জীবনটাই ধর্মের পক্ষে উপযুক্ত প্রয়োগঞক্ষেত্র । 
মন্ুয্যোচিত যেরূপ কর্মক্ষেত্রেই মানুষ দাড়াইয়া থাকুক না কেন। 
সেইথান থেকেই সে ধর্মের সাড়া পাইতে পারে, সেইখান থেকেই 
তাহার জন্ত সাধনসোপান বিলম্বিত রহিয়াছে । মানুষের অন্তরেই 
পরমবস্ত্ব রহিয়াছে__“বা চাবি তা কসে পাবি, খোজ নিজ 
অন্তঃপুরে 1” অতএব মানুষ দৈনন্দিন জীবনের যেরূপ কর্ম্মকক্ষেই 
অবস্থিত থাকুক, পরমার্থসাধনের এলাকার বাহিরে যাইবার তাহার 
উপায় নাই। সমস্ত লোকব্যবহারে অন্তর্্খতা। ধাহার যত দৃঢ়- 
ভাবে প্রতিষ্ঠিত, তিনি ধর্মের আম্বাদ তত গভীর ভাবে গ্রহণ 
করিতে সমর্থ । 
অতএব যাহাকে আমর! পরের উপকার করা, পরের অন্য খাটা 
বলি, তাহারই অনুষ্ঠানকে প্রকৃত পরমার্থসাধনে পরিণত করা 
যাইতে পারে। শ্বামীজীর সেবাতত্বে এই উদ্দেশ্তটাই সাধিত 
ই্য়াছে। 
সমাধিবিলীনসর্বন্থ শ্রীরামরুঞ্জদেব হখন প্রথম “ভাবমুখে” 
৪৯ 
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ভারতের সাধনা । 

থাকিতে আরম্ভ করিলেন, তখন দেখা গিয়াছে, লৌকিক বাহজ্ঞানের 
ভূমিতে থাকা তাহার অল্পই ঘটিয়া উঠিত) নিয়তই তাহার মনবুদ্ি 
মহাকারণে লীন হইয়া বাইত। জলে বরফখণ্ডের মত এই অবস্থা 
যখন কমিয়া আসিতে জাগিল”_যখন ঠাকুর আকষ্টচিত্ত যুবকদের 
সহিত বেশ মেলামেশ! করিতেছেন;_-তখন হাঁজর! মহাশয় একবার, 
“ছেলেদের সঙ্গে তোমার অত মেলামেশার দরকার কি”-_ 
শইন্ধপ ততপনাবাক্যে তাহাকে এঁ কাজ হইতে প্রতিনিবুত্ত 
করিতে গিয়াছিলেন। বান্তবিকই ধিনি শ্রেষ্ঠ উপাঁসক, তিনি 
কি প্রয়োজনে উপানা হইতে মুহূর্তের জন্তও বিরত হইবেন ? 
মিনি জীবনের প্রতিমুহূর্ত উপাস্তের সহিত যোগযুক্ত হইয়। থাকিতে 
চান তিনি কেন লোকের সহিত মেলামেশা করিবেন, তিনি 
কেন কর্ঘে লিড হইবেন? এই সমন্ত প্রশ্ন ধাহাদের মনে 
উঠে ফেন তাহাদেরই প্রতিনিধি হইয়া হাজরা মহাশয় ঠাকুরকে 
বলিলেন,-_-“তোমার আবার ওসব কেন ?” 

প্রশ্নটা পরমহংসদেব স্বীকার করিয়া লইলেন এবং মীমাংসার 
জন্য উচ্চ ভাবতৃমিতে লইয়া গেলেন। তারপর মা'র মুখে তিনি 
ধে মীমাংসা পাইলেন, তাহা হাজরা মহাশয়কে উপলক্ষ্য করিয়া 
অগৎ শুনিয়া রাখিয়াছে। পরম সিদ্ধাবস্থাতেও শারায়ণ-জ্ঞানে 
মান্ধুষের সঙ্গে ফেলামেশা চলিতে পারে।--এই সাক্ষ্য ও আশ্বাস 
আমানের দেশের পক্ষে আবশ্টাক ছিল। কর্ম মানে জীবজগতের 
সঙ্গে ব্যবহার । এই ব্যবহার পরমসিদ্ধের পক্ষেও সম্ভব, এ 
কথা ঠাকুরের মুখে প্রকাশ না হইলে, আমাদের দেশে কর্্মযোগ 
ঝা সেবাতত্বের প্রচার এক প্রকার ভিতিহীন হইয়! থাঁকিত। 


আপ্রপুরুষে প্রকটিত ভাবসমূহই মানবসাধারণের সাধনচেষ্টাকে 
নিয়ন্ত্রিত করে। ঠাকুরের কথায়, তাহারা যাহার “ষোল টাং” 
করেন, তাহারই “এক টাং অন্ততঃ করিবার চেষ্টাই সাধারণের 
পক্ষে সাধনা । পরম সিদ্ধাবস্থায় সর্বব্যবহারে জীব ও জগৎ সম্বন্ধ 
যে নারায়ণ-জ্ঞান ব! ইঠ্ন্ঞান জাজল্যমান থাকে, তাহার ষোল 
ভাগের এক ভাগ করিবার চেষ্টাই কর্্মষোগের সাধন! । 

সেবাতত্ব কর্্মযোগের প্রধান অঙ্গ । নেশনপ্রতিষ্ঠার হৃচনায় 
দেশে যে ধর্ম-জীবনের উৎকর্ষ হওয়! দরকার, তাহার পক্ষে 
একদিকে ত্যাগের ভাব যেমন একটী প্রধান অবলম্বন) অপর 
দিকে সেবার ভাবও আর একটা প্রধান অবলম্বন | নেশন- 
প্রতিষ্ঠার জন্য ত্যাগের সাধনার সঙ্গে সঙ্গে দেশে সেবার সাধনাও 
হওয়া আবস্তাক | পরের জন্য খাটা, পরের উপকার করা,_-এ 
সমস্ত বাস্তবিকই পাশ্চাত্যভাব; “অহঙ্কারবিমূঢাত্মা কর্তাহমিতি 
মন্যতে |” উপকার বা! মঙ্গল সাধনের একমাত্র উৎস স্বয়ং পরমপুরুষ, 
তোমার আমার পক্ষে একমাত্র কাজ তাহারই সেবা করা। -অন্ঠ 
কাজ কিছুনাই। যে সময় আমরা জ্ঞানাগ্সিতে আত্মাহুতি দিতেছি 
না, অথবা ভক্তির তম্মর়তায় ইষ্টপূজা করিতেছি না, তখন 
সাধারণ ব্যবহারক্ষেত্রে থাকিয়াও পরমার্থসাধন করিবার একমাত্র 
উপায় তগবতজ্ঞানে জীব বা! জগতের সেবা করা! । সমস্ত সাধকেরই 
জীবনে এই সেবার জন্য অবসর রহিয়াছে; তবে কোনও সাধকের 
পক্ষে রূপ সেবাই মুখ্য সাধনা, কাহারও পক্ষে বা উহা অপর 
সাধনার আনুষঙ্গিক । সেবার সাধনা কাহার পক্ষে প্রধান বা 
কাহার পক্ষে আহ্যঙ্গিক, তাহ তাহার প্ররুতি অনুসারে নির্দেস্ট। 
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ভারতের সাধন! । 


আবার একই সাধকজীবনে কখনও বা কর্্মত্যাগের ভাব, কথনও 
বা সেবারূপ সাধনার ভাব প্রবল হওয়া সম্ভব । 

জীবন্ধূপে ভগবান্‌ যখন আমাদের সেবা গ্রহণ করেন, তখন 
সেই সেবার উপকরণ তিন রকম হইতে দেখা যায়। সেবাগ্রাহী 
নারায়ণের মায়ারপগুলি প্রধানতঃ তিন প্রকারের, রুগ্ন, দরিদ্র 
প্রভৃতি দৈহিক-অভাবগ্রস্ত নারায়ণ ; অজ্ঞান, মূ প্রস্ৃতি মানসিক- 
অভাবগ্রন্ত নারায়ণ এবং আধ্যাঞ্সিক অবিগ্যা-মোহগ্রস্ত নারায়ণ । 
এই ত্রিবিধমায়ারূপধারী নারায়ণের সেবাও ভ্রিবিধ। কোথাও 
অর্থ-উমধ-পথ্য-শুত্রধাই নারায়ণসেবার উপকরণ, কোথাও বিস্যার্ি- 
দানই নারায়ণসেবার উপকরণ, এবং কোথাও বা পারমাধিক 
জ্ঞানদানই নারায়ণসেবার উপকরণ । হে ক্ষেত্রে নারায়ণের যেরূপ 
মায়ারূুপ দেখিব+ সে ক্ষেত্রে সেবার উপকরণও তদন্ুুর্ূপ হইবে। 
মায়রূপী নারায়ণ ঘখন যে সেবা চাহিবেন, আমাদিগকে তখন 
সেই সেবাই দিতে হইবে। ভগবদজ্ঞানে লোকসেবার আদর্শ 
এই ভাবে হৃদয়ে বদ্ধমূল করিয়া লইতে হইবে । হে মাঁনব, 
সাধনার আসনে বসিলেই যে শুধু ভগবান্‌ তোমার নিকট আসেন 
তাহা নহে” ঘখন আসন ছাড়িয়া লোকসমাজে মিশিতেছ, তখনও 
তিনি নানাভাবে তোমার পৃজা লইতে তোমার দ্বারস্থ; তুমি 
আসনের সঙ্গে সঙ্গে তাহাকে ছাড়িতে চাহিলেও, তিনি যে ছাড়েন 
না! তোমার মন সরিয়া আসিতে চাহিলেও, তিনি সর্বদা হাজির ! 
এই সেবার ভাব ও ত্যাগের ভাব যেন দ্ুইটী ডানা ; এই 
ছুই পক্ষের উপর ভর দিয়া আমাদের দেশে সাধক-পক্ষীকে 
পরমার্থসাধনরূপ আকাশে উড়িয়া যাইতে হইবে । স্বামী বিবেকানন্দ 
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নেশনের পুনঃপ্রতিষ্ঠা--ধণ্মজীবন | 


এইজন্য ঘোষণা করিয়াছেন 27176 150101081105515 01 
[10112 210 167177201411707% 07১0 19:৫777100. 

ত্যাগ ও সেবা-_উভয়ই ভারতীয় সার্বজনীন ধর্ম্জীবনের পক্ষে 
অসাম্প্রদায়িক অবলম্বন | তুমি যে সম্প্রদায়েরই সাধক হও, ত্যাগ. 
ও সেবার ভাবে নিজ ধর্ম্জীবন পরিপুষ্ট করিয়া, ভারতীয় নেশনের 
পুনংপ্রতিষ্ঠার সহায়তা করিতে পার এবং হৃদয় হইন্তে সংক্রামক 
“আধুনিকতা” দোষ দূর করিয়া ও “মতুয়ার বুদ্ধি” নাশ করিয়া 
নেশনের পুনর্গঠন কার্যে যোগদান করিতে পার। তোমার 
নাধনপথ যেরূপই হউক,_হে ভারতবাসি ! সনাতনধর্ত্ম ভারতীয় 
নেশনপ্রতিষ্টা-ঘজ্ঞে তোমাকে সাদরে আহ্বান করিতেছেন । এস, 
নিজ সাধনপথে দীড়াইয় ত্যাগ ও সেবার দ্বারা পরমার্থলাভ 
করিবার জন্য জীবন উৎসর্গ কর, কারণ আমাদের নেশনে 
পরমার্থলীভই সার্বজনীন লক্ষ্য । ভারতীয় নেশনকে আবার 
প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য, আবহমান কাল যে নিয়ন্তুশক্তি ভারতেই 
অন্তর্নিহিত ছিল, সেই নিরস্তশক্তি পুনরায় সর্বসমক্ষে আবিভূতি 
হইয়াছে, _বেদৌক্ত অসাম্প্রদায়িক পরমার্ভাবে তরদীকারকারিত 
হইয়। নেশন-নেত! প্রকটিত হইয়াছেন; _নশন-প্রতিষ্ঠার পথ 
আবার উন্মুক্ত হইয়াছে_হে ভারতবাসি ! অগ্রসর হও। 

পূর্বেই বলিয়াছি, উপযুক্ত কেন্দ্র অবলগ্বন করিয়া নেশন 
গড়িবার জন্ প্রথমেই দেশে ধর্ম্ভাব জাগাইয়! তুলিতে হইবে । 
আগামীবারে নেশন-প্রতিষ্ঠার কেন্দ্র কিরূপ তাহা বিশদভাবে বুঝিতে 
হইবে। তারপর সমাজ, শিক্ষা, প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে কিরূপে 
নেশন-গঠন কার্ধ্য স্বর করিতে হইবে, তাহা আমরা বিচার করিব । 
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নেশনেব্র পুনঃপ্রতিষ্টা--সন্স্যাসাশ্রম ৷ 


( উদ্বোধন-_জৈযষ্ঠ) ১৩১৯) 

“কেবল ত্যাগের দ্বারাই অমৃতত্ব লাভ হুইয়! থাকে, [ন প্রজয়া ধনেন 
ন চেজায়। ত্যাগেনৈকেন অমূতত্বমান: ] ত্যাগই মহাশক্তি। যাহার ভিতর এই 
মন্াশক্তির আবির্ভাব হয় সে সমগ্র জগৎকে পর্যান্ত গ্রাহোর ভিতরে আনে না । 
তখন তাহার নিকট সমগ্র ব্রহ্দাড গোষ্পদ তুলা হইয়া যায়--ক্রন্ধা' 
গোম্পদায়তে ।' ত্যাগই ভারতের সনাতন পতাকা! । এ পত্তাকা সমগ্র জগতে 
উড়াইয়া, যে সকল জাতি মরিতে বসিয়াছে, ভারত তাহাদিগকে সাবধান করিয়া 
দিতেছে,-_সর্বপ্রকার অভাচার, সর্বপ্রকার অসাধুতার তীব্র প্রতিবাদ করিতেছে; 
তাহাদিগকে যেন বলিতেছে, সাবধান! ত্যাগের পথ, শাস্তির পধ, অবলম্বন কর, 
নতুষ! মরিবে। হিপুণ ! এ ত্যাগের পতাকীকে পরিত্যাগ করিও নাঃ উহ! 
সকলের সমক্ষে তুলিয়া ধর। * ম & 

“সংগ্রামে যে লক্ষ লক্ষ লোকের পতন হয়, তাহারা ধন্য । কারখ, তাহাদের 
শোণিতমূলোই সংগ্রামবিজয় ক্রীত হয়। % * * এই ত্যাগের আদর্শ 
রক্ষা করিতে গিয়া যদি গৌঁড়ামি-অতি বীভৎস গোঁড়ামি-_আশ্রয় করিতে 
হয়, ভক্মমাধা। উদ্ধবাহ জটাজ্টধারীদিগকে প্রশ্রয় দিতে হয়, সেও ভাল! 
কারণ, যদিও এগুলি অস্থাভাবক, তথাপি মে মহুযত্বহারিণী বিলাসিত। ভারতে 
প্রধেশ করিয়। আমাদের মজ্জা-মাংস পর্যান্ত শুধিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিতেছে, 
সেই বিলাসিতার স্বানে ত্যাঙ্গের আদর্শ ধরিয়া সমগ্র জাতিকে সাবধান করিবার 
জন্ত ইহার প্রয়োজন । আমাদিগকে ত্যাগ অবলম্বন করিতে হইবেই হইবে। 
প্রাচীন কালে এই ভ্যাগ সমগ্র ভারতকে জয় করিয়াছিল,_-এখনও আবার এই 
ত্যাগই ভারত জয় করিবে ।”* 
বৃ হইতে উদ্ধত। | 
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গতবারে আমরা নেশন-গ্রতিষ্ঠার পথ নির্দেশ করিয়াছি। 
ভারতের চিরন্তন লক্ষ্যটা আশ্রয় কবিয়া একযোগ হওয়াই 
ভারতীয় নেশনের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা। লৌহকে তাতাইয়া না লইলে 
মেমন কর্দ্কারের গড়াপিটার কাজ সুরু করা যায় না, সেইন্বপ 
আমাদের দেশকে ধর্দ্ভাবে উদ্দীপিত না করিয়া লইলে নেশন- 
গড়ার কাজ আরম্তই করা যায় না। আমরা ইহাঁও দেখিয়াছি 
সে. ত্যাগ ও সেবার আদর্শেই দেশে ধর্ম্জীবন জাগাইয়া তুলিতে 
হইবে | সঙ্গে সঙ্গে দেশে এমন শক্তিকেন্দ্র থাক! চাই, যেখান 
থেকে নেশন গড়িয়া উঠিবে_যাহার সহিত চারিদিক হইতে 
সংলগ্ন হইয়া দেশের লোক জমাট বাধিবে ও নেশনাকারে পরিণত 
হইবে। ইহাও আমরা ইঙ্গিত করিয়াছি €ম প্রকূপ শক্তিকেন্ত্ 
প্রতিষ্ঠিত করাই “রামরু্জ-মিশনের, জীবনব্রত। 

এখন প্রশ্ন উঠিতে পারে যে ভারতের পুনজগরণে সঙনন্যাীঘ 
আবার কি কাজ? ভারতের উতান-পতনের সঙ্গে সন্ন্যাসাশ্রমের 
স্বন্ধ কি? দেশের কাছে এক এক মুষ্টি ভিক্ষা পাইলেই ত 
ম্যাসীর চুকিয়া গেল, দেশের সঙ্গে তার আর কি সম্বন্ধ ? এমন কি, 
এমন শিক্ষিত লোক আজ কাল অনেক আছেন? ধাহারা বলেন যে, 
দেশে সর্যাসাশ্রমকে প্রশ্নয় দেওয়ার মানে দেশের গলগ্রহ অকর্ণ্য 
ভিক্ষিকদলের অধথা পরিপুষ্টি করা,__তা” ছাঁড়া আর কিছু নহে। 

বিশদভাবে এই প্রশ্নটার বিচার করা আবস্তক) কারণ ভারতীয় 
নেশনের পুনঃপ্রতিষ্ঠাূপ মহাযজ্ঞে সন্নযাসীর কর্তব্য ও দায়িত্ব 
সর্বাপেক্ষা গুরুতর | 

আমাদের পুরাঁণ বলেন যে, জগৎ স্থষ্টি করিবায় পূর্বে পিতামহ 
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ব্ধা দেখিলেন, প্রথম স্থ্ট মানুষ প্রবৃত্তির পথ না লইয়া 
নিবৃত্তির পথে ব্রঙ্গজ্ঞ সন্যাসী হইয়া যাইতে লাগিল; _এইবূপে 
সংসারস্থজনের পূর্বেই সনক, সননন প্রভৃতি, সন্ন্যাসাশ্রমের আদর্শ 
প্রতিষ্ঠিত করিলেন। দক্ষ, মণ্ধ প্রভৃতি সংসারী গড়িবার পূর্বেই 
ভগবান্‌ ব্রহ্মাকে সন্ন্যাসী স্থজন করিতে হইয়াছিল। তারপর 
দেখি, যখন, সংসারে প্রবিষ্ট হইয়া ভোগ-ধন্ধের মধ্যে মানুষ 
পথহারা হইয়া ঘাইতেছে, তখন স্বয়ং ব্রহ্মা অথব| তাহার 
সন্ন্যাসী-পুত্রগণ সেই মানুষকে পরম সখ ও শাস্তির পথ দেখাইয়া 
দিতেছেন। এই পৌরাণিক কথার মধ্যে মানবস্থষ্টির একটা 
বিশেষ বিধি নিহিত রহিয়াছে । উহা বুঝা আবন্তক। 
প্রবৃত্তিনিবৃদ্তিরূপ দ্বন্দ মানবস্থ্টির মুলে বিদ্যমান । মানুষকে 
প্রবৃত্তির পথে লইবার সকল আয়োজনের সঙ্গে সঙ্গেই নিবৃত্তির 
পথে লইয়া যাইবার বন্দোবস্তও মানবস্কষ্টির অঙ্গীভূত। এইজন্য 
ভারতের সনাতন ধর্ম, সংসার ও সন্নযাস--এই উভয় আশ্রমের 
কোনটাকেই বাদ দিতে পারেন নাই। সংসারের মূল মানুষের 
স্বাভাবিক প্রবৃত্তি ; সেই প্রবৃত্তি তিন থাকিবে, সংসার ততদিন 
থাকিবেই। আবার প্রবৃত্তির লীলা যতদিন থাকিবে, উহার 
উপরতি বা! নিবৃত্বির আদর্শও ততদ্দিন থাকিবে। এই আদর্শ 
রক্ষার ভার সন্নযাসাশ্রমের উপর স্থষ্টির প্রাঙ্চীল হইতেই অর্পিত । 
নিবৃত্বির আদর্শ পাশ্চাত্য সমাজেও অতিবাক্ত হইয়াছে, _ 
গ্রাচোর প্রভাঁববশতঃই হউক, বা না হউক। কিন্তু সেই আদর্শকে 
অবলম্বন করিয়া পাশ্চাত্যসমাজ গড়িয়া উঠে নাই) সে আদর্শ 
পাশ্চাত্যে সমাজন্োতের গতি নির্ণয় করে না। পাশ্চাত্য নিবৃত্ধি 
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সাক্ষাৎভাবে প্রতিপদে প্রবৃত্িকে নিয়মিত করে না, প্রবৃত্তি স্বীয় 
তৃপ্তির সন্ধানে কার্যযগতিকে নিবৃত্তির হাতে ধরা পড়িয়া যায়। 
নিবৃত্বির রসান না দিলে প্রবৃত্তি সাজে উতৎকট উচ্ছৃঙ্খলতা আনিয়া 
ফেলে;__কাজে কাজেই সমাজে নিবৃত্তির একটা আসন নির্দিষ্ট রাখা 
আবন্যুক | 

ভারতীয় সমাজ গোড়া থেকেই অকুষ্টিতভাবে নিবৃত্তির হাতে 
আত্মসমর্পণ করিয়াছে। ভারতে মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি কোন্‌ 
পথে চলিবে, তাহা আদিযুগ হইতেই নিবৃত্তি স্বয়ং নির্দেশ করিয়া 
দিতেছে। যেখানে সমাজকে প্রতিপদে নিবৃত্তির এইরূপ নির্দেশ 
মানিয়া চলিতে হয়, সেথানে সন্যাসাশ্রমের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার 
করিবার উপায় নাই। | 

যদি আপত্তি হয় যে, নিবৃত্বির নির্দেশে সংসার গড়িলে, 
সাংসারিক উন্নতির কোনও নিশ্চয়তা নাই, তবে প্রশ্ন এই যে, 
সংসারের উন্নতি কাহাকে বলিব,__ভোগোৎকর্ষকে, না কন্মের 
সর্বাীনতাকে ? বদি বল ভোগের যখন চরম উৎকর্ষ, তখনই 
সংসারের উন্নতি, তাহা হইলে ইতিহাস তোমার বিরোধী । 
শান্্রমতে ভোগে রোগ নিহিত) ইতিহাস যেন সেই মতেরই 
পোষকতায় ও ব্যাখ্যানে প্রমাণ করিয়াছেন বে, ভোগে সর্বাবিধ 
রোগের উৎপত্তি”শুধু শারীরিক ব্যাধি নহে, মানসিক ও 
আধ্যাত্মিক রোগেরও উৎপত্তি । রোমক প্রসৃতি প্রাচীন জাতির 
ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায় যেঃ উহার ঘখন নিজ নিজ 
ভোগলক্ষ্যে অনেক চেষ্টার ফলে উপনীত হইয়াছেন, তখন সেই 
ভোগ বা বিলাসিতা নিশ্চিতরূপেই তাহাদের স্বভাব বিগড়াহিয়া 
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দিয়াছে এবং তাহাদিগকে ব্যাধিরস্ত করিয়া মৃত্যুকবলে নিক্ষেপ 
করিয়াছে । আধুনিক যুগেও ভোগোৎকর্ষ যে একট! নেশনকে 
সথলচিত্ত ও বিলাসী করিয়।৷ উচ্চাঙ্গের সাধনাসমূহে অক্ষম ও পরাম্মুখ 
করে, তাহা ইতিমধ্যেই ইংলগু প্রভৃতি দেশে প্রত্ক্ষ করা যাইতেছে, 
_-বিশেষজ্ঞমাত্রেই এ কথা জানেন । 

ভোগোত্কর্ষে সাংসারিক উন্নতির বীজ নিহিত নহে, উহা'র 
পতনবীজই নিহিত। সমাগ্দৃষ্টিতে দেখিলে সংসারকে ভোগভূমি 
বলা যায় না, কর্মভূমি বলিতে হয়_-ভোগোৎকর্ষ কর্ণের একটা 
অবান্তর ফলবিশেষ। কর্মের এই ভোগরূপ অবান্তর ফলে লু্ধ 
হইয়। ভারতের অনেক প্রাচীন দেশ বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে । সেই 
জন্য বিুরপুরাণ সাক্ষ্য দিতেছেন থে, গ্রকমাত্র ভারতবর্ষই কর্খুরভূমি, 
অপরাপর দেশ ভোগভূমি মাত্র । সাংসারিক উন্নতির প্ররুত 
মাপকাটী কর্ম, ভোগ নহে । সর্ববিধবংসী কাল হইতে কর্ম 
সংসারকে রক্ষা করিতেছে; কালের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কর্ন 
অবস্থামুঘায়ী ব্যবস্থা দিয় সংসারকে বজায় রাখিতেছে। কাল 
খন কর্্মকে অতিক্রম করে, অর্থাৎ কর্ম যখন সব দিক্‌ দিয়া 
সম্পূর্ণরূপে কালকে অনুসরণ করিতে না পারিয়া পিছাইয়৷ পড়ে, 
তখন সংসারে অবনতি ঘটে । সব রকম অবস্থানুসারে ব্যবস্থা 
দেওয়াই কর্মের সর্ববাঙ্গীনতা: এই সর্বাঙ্গীনতাই সাংসারিক উন্নতির 
প্রকৃত পরিচয় । এখন কথা এই ষে, নিবৃত্তির নির্দেশে সংসার 
গড়িলে, কর্মে সর্ধাঙ্গীনতা না আসিবে কেন, নিবৃত্তি বলিতে 
কি কর্ম হইতে নিবৃত্তি বুঝায়? ভাহা ত নহে। তোগাসক্তি 
ত্যাগ মানে কি কর্মত্যাগ ? ভোগরপ ফলের প্রতি লোলুপতা 
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না রাখিয়া কি কর্খ্ী হওয়া! যায় না? নিশ্চয়ই যায়) সেই 
কৌশলের নামই কর্মযোগ,_«যোগঃ বর্শা কৌশলং | নিবৃত্তির 
নির্দেশে সংসার পাতিয়া তারত সেই কৌশলটা আয়ত্ত করিয়াছে 
অতএব, নিবৃত্তির নির্দেশ ও নিয়ন্তত্ব মানিলে সাংসারিক উন্নতির 
ভরস! নাই, এই আশঙ্কা নিতান্তই অমূলক । 

ভারতীয় নেশন কখনও এ আশঙ্কা করে নাই । আশঙ্কার 
অবসরই বা সে পাইবে কেমন করিয়া? তাহার হুতিকাগুছে 
নিবৃত্তিই যে ধাত্রীস্বরূপিণী। যাহার ক্রোড়ে ভারতীয় নেশনের 
জন্ম, যাহার অঙ্গুলীনির্দেশে সেই নেশন শৈশবে বদ্ধিত__যৌবনে 
কর্মসংগ্রামে জয়াভিলাধী, তাহার নিয়ন্তত্ব অস্বীকার করিবার 
উপায় নাই। আজ কাল যে আমাদের দেশের শিক্ষিত লোক 
নিবৃত্তির প্রতি আস্থাহীন ও সন্দিহান, তাহার কারণ পাশ্চাত্য 
শিক্ষার প্রভাব ও ভারতীয় নেশন-গৌরবের অভাব! সেই 
গৌরব যদি আবার ফিরিয়া পাইতে হয় তবে নিবৃত্তির হাতে 
জাতীয় কর্্তরীর হাল সংন্তত্ত করিতে হইবে । 

আর এক আপত্তি উঠিতে পারে। কেহ কেহ বলেন, 
সংসারীই নিরুত্তির আদর্শ রক্ষা! করিবেন, সন্ন্যাসীর প্রয়োজন নাই। 
আমর! কিন্তু পূর্বেই বলিয়াছি যে নিবৃত্তির আদর্শ রক্ষা করিবার 
ভার স্বষ্টির প্রাক্কাল হইতে সন্যাসাশ্রমের উপরই সমপিত। এখন 
প্রশ্ন এই যে, সংসারী কেন সে ভার গ্রহণ করে নাই? 

এ প্রশ্নের উত্তর পরমহংসদেব দিয়াছেন,_যে ভাড়ে দই 
পাঁতা হয়, সে ভাঁড়ে ছুধ রাখিতে নাই, দুধ শীত্রই নষ্ট হয়। 
সাংসারিকতারূপ দধি সংসারীর হাড়ে ঢুকিয়াছে, ত্যাগাদর্শরূপ 
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দৃপ্ধ সে পাত্রে রক্ষা করা বৃদ্ধির কার্ধ্য নহে। কালের আবর্ভনে 
কখনও সংসারের উত্থান, কখনও বা পতন ; এই উত্থানপতনের 
সঙ্গে সঙ্গে সংসারীর অবস্থাবিপর্য্যয়ও অবশ্থস্তাবী, তিনি ব্রাঙ্গণই 
হউন বা নিষ্নবর্ণই হউন । সংসারচক্রে যে সংলগ্ন, তাহাকে 
কালের পাকে উঠিতে নামিতে হইবেই হইবে । এই জন্ত যিনি 
মংসারের হিতার্থে উচ্চ আদর্শ রক্ষ! করিবেন, তাহাকে সংসারচক্রের 
যথাসম্ভব অতীতে দণ্ডায়মান হইতে হইবে । সন্ন্যাসীকে এইজন্য 
ভারতের শ্রেষ্ঠ আদর্শ রক্ষা করিবার ভার অর্পিত হইয়াছিল। 

সুষ্টির প্রারন্তে সনকসননদননারদাদি এরূপ ভার গ্রহণ করিয়া- 
ছিলেন। তার পর প্রাচীন ভারতে ধখন সমাজ গড়িতে আর্ত হইল, 
তখন প্রজাবৃদ্ধি করা একটা অবশ্য কর্তব্যের মধ্যে গণ্য হইয়াছিল । 
সেইজন্য প্রাচীন যুগে আদর্শ রক্ষার ভার গৃহী ও সন্ন্যাসী উভয়বিধ 
খধির উপরই সংন্যস্ত ছিল, কিন সুর ঠিক ছিল_-“ন প্রজয়া 
ধনেন ন চেজায়া ।”” যখন সমাজগঠনের সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় নেশনের 
আবর্শসমূহ ব্যক্ত করা হইল, যখন লক্ষ্যস্থাপনার কার্ধ্য শেষ হইল, 
তখন হইতেই সন্ন্যাসাশ্রমের প্রতি দেশের ঝৌক বাড়িতে লাগিল । 
যথার্থ গৃহস্থখষি পরবত্তী যুগে ক্রমশঃই কমিয়া আসিয়াছে, কিন্ত 
বেদরক্ষক বেদাধাপক বজ্ঞরুৎ ব্রাঙ্গণের যেমন অভাব হয় নাই, 
উপনিষদ্কার সনাঁসী সম্প্রদায়েরও তেমনি অভাব হয় নাই। বেদের 
কর্মকাণ্ড যেমন ত্রাঙ্গণ রক্ষা করিয়াছেন, বেদের জ্ঞানকাণ্ড তেমনি 
সন্ন্যাসী রক্ষা করিয়! আদিয়াছেন | মহধি বেদব্যাসের বেদবিভাগের 
পরবর্তীকালে এবং বৌদ্ধযুগের পূর্বে বেদের জ্ঞানকাণ্ড যে সন্যাসী 
সম্প্রধায় কর্তৃক পরিপুষ্ট হইয়াছিল, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ রহিয়াছে । 
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কিন্তু নিবৃত্তির আদর্শ রক্ষা করা যে বিশেষ কোন সম্প্রদায়ের 
জন্যই কেবল নহে, সমগ্র দেশের জন্য+--এই সত্য যখন সন্ন্যাসীদের 
মধ্যে তিরোহিত হইতে ছিল, খন তাহাদের সহিত যোগাযোগ 
ন! থাকায় জ্ঞানকাণড হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া দেশের ব্রাক্ষণগণ 
চাঁধিদিকে নব নব জাতির অত্র্যদয়ের অন্তরালে বৈদিক কর্্মকাণ্ডকে 
প্রকৃত জ্ঞানহবির অভাবে যজ্ঞকা্ঠ ঠেলিয়া ঠেলিয়া ধূমায়িত 
যক্ঞক্ষেত্রে রক্ষা করিতেছিল, সেই সময় ভগবান্‌ বুদ্ধ অবতীর্ণ হইয়া 
জাতিসংমিশ্রণে মথিত, নবোখিত ভারতীয় সমাজকে নিবৃত্তথির আদর্শ 
শিখাইবার জন্য নিজে সন্ন্যাসী হইলেন, এবং সহচরদিগকে 
অভিসম্পদ1! বা সন্যাস দান করিলেন। ব্যাপী গভীর নিবৃত্তির 
নামে ডাক দিয়াছেন, ভারত শুনিতে বাধ্য; তাই পাঁচ শতাব্দীর 
মধ্যে সমগ্র ভারত শ্রমণের পদানত । 

ভারতীয় নেশনের একটা মহাসমস্তা ভগ্ন করিবার জন্য 
ভারতেতিহাসে বৌদ্ধযগের উদয় হইয়াছিল। আর্চ্যেতর নৃতন 
জাতিদিগের সংমিশ্রণে ভারতে এমন একটা নূতন সমাজ গড়িয়া 
উঠিতেছিল যাহাদের সহিত প্রাচীন আর্ধাদিগের একীকরণার্থে একটা 
সেতুর প্রয়োজন হইয়াছিল। বর্দি একটা সেতুর সাহাব্যে প্রাচীন 
আর্ধ্যগণ অনার্ধ্যদিগকে অঙগীভৃত করিয়া না লইত, তবে আজ 
আমরা আধ্যসভ্যতার কোন নিদর্শন খু'জিয়া পাইতাম না। আর্য্যের 
জীবনাদর্শ ত্যাগমূলক, আগন্তক অনার্য্যের জীবনে সহজ ম্বাভাবিক 
তোগবাসনাই বলবতী। জীবনাদর্শের এই ঘোর সংঘর্ষে কুরু- 
না, _এমন কি, রণে ভঙ্গ দিয়া মৃত্যুববনিকার পারে সরিয়া ফাইতে 
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হইত। আর্য ও অনাধ্যের এই ঘোর সংঘর্ষে সনাতন ধর্মের 
অন্তনিহিত মহাশক্তির আবার প্রকাশ হইল,_বুগাবতার ভগবান্‌ 
বদ্ধ ন্থয়ং মহাঁসেতুরূপে আবিভভূত হইলেন। আধ্যলমাজের গণ্ডীর 
বাহিরে দাড়াইয়া প্রবল নিবৃত্তির আদর্শের দ্বার! অনার্য্যের স্বভাবকে 
বুদ্ধদেব এমন পরিবহিত করিয়া! দিলেন যে, দশ শতাব্দীর পর 
আধ্য ও অনাধ্যের পূর্ব ব্যবধান লুপ্ত হইয়া গেল, এবং ঘখন আচার্য্য 
শঙ্করের সময় হইতে আধ্যসমাজের প্রাচীন ভিত্তির উপর দীড়াইবার 
জন্ শুভ আহ্বান দেশমধ্যে ঘোষণা করা হইল, তখন বৌদ্ধযুগের 
নবগঠিত ভারতবর্ষ একযোগে সে আহ্বান শুনিল। আর্য্যেতর 
মানবকে আপনাতে অঙ্গীতৃত করিবার জন্য বুদ্ধে আধ্যসমাজের 
স্বগৃহ হইতে নিক্ষমণ ও আচার্য শঙ্করে আবার স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন | 
এই নিক্ষমণ ও প্রত্যাবর্তনরূপ ছুইটী বিরাট ঘটনা ভারতীয় 
নেশনের ইতিহাসে যে শক্তির দ্বারা স্তুসম্পন্ন হইয়াছিল, তাহার 
কেন্ত্রূপে সন্ন্যাসী বিরাজমান | বুদ্ধ এবং শঙ্কর উভয়েই সন্ন্যা- 
সাশ্রমের দ্বারা আপনাদিগের ব্রত উদ্যাপন করিয়াছিলেন ।. ভারতীয় 
নেশনের উদ্ভব ও অভিব্যক্তিতে সন্ন্যাসীর নেতৃত্ব অপরিহার্য । 

কিন্তু ভগবান্‌ শঙ্করের যুগ হইতে ভারতীয় নেশন প্রাচীন 
বৈদিক ভিত্তির উপর আসিয়! দণ্ডায়মান হইলেও, সেই ভিত্তিকে 
অবলম্বন করিয়া ভারতে নেশনের পুনঃপ্রতিষ্ঠা ঘটিয়া৷ উঠে নাই। 
বৌদ্ধ ভিক্ষু ভাতকালীন নব্য ভারতকে নিবৃত্তিমূলক সাধনায় এক 
করিয়াছিলেন, কিন্তু বৈদিক যুগের সহিত পারম্পর্য্য রক্ষা করিতে 
পারেন নাই; পরবর্তী যুগের মন্ন্যাসী সেই পারম্পর্য্য ও সংযোগ 
স্থবাগন করিলেন বটে, কিন্ধ সাধনার মধ্য দিয়া সমগ্র ভারতকে 
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সংহত ও একযোগ করিতে পারেন নাই। বিশাল ভারতকে 
প্রকৃতভাবে সংহত ও একযোগ কর! ছু" এক শতাবীর কাজও নহে। 
কিন্তু ইতিহাস মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেন যে, বুদ্ধের আবির্ভ।ব হইতে 
হইয়াছে। 

বেদগুপ্তির সুব্যবস্থা হইলে আর্যেতর জাতিপ্রবাহকে ভারতীয় 
নেশনে অঙ্গীভূত করিবার জন্য ভারত যখন বেদসীমা অতিক্রম 
করিয়াও প্রাচীন ত্যাগাদশই ঘোষণা করিল তথন ভারতের 
নেতা সন্ন্যাসী; যখন সেই আদর্শের প্রভাবে ভারতের আগন্তক 
সমাজ রূপান্তরিত হইয়! প্রাচীন আদর্শে প্রতিঠিত হইবার যোগ্য 
হইল, তখন নব বেশে সন্ন্যাসী আবিভূণ্তি হইয়া সেই প্রাচীন 
আদর্শের আকরম্বরূপ বেদভূমির উপর ভারতকে আকর্ষণ করিলেন। 
তারপর ভারতবর্য সেই বেদভূমির উপর অবস্থিত হইলে, সেই 
ভূমি হইতে ভিন্ন ভিন্ন সাধনপ্রবাহ প্রকটিত হইতে লাগিল; এই 
সকল প্রাকৃ্পরিপোঁষিত সাধনপ্রবাহ যেন এক এক জন সম্প্রদ্দায়- 
প্রবর্তক সন্ন্যাসীর দ্বারা উৎখাত হইয়া অন্তঃদলিলতা পরিহার 
করিল। এইরূপে জ্ঞানভক্তিবোগমার্গে সাধনার অনেক পন্থা বা 
সম্প্রদায় উদ্ভূত হইতে লাগিল । পাশ্চাত্যে যেমন একটা প্রকাণ্ড 
কারথানা গড়িবার সময় শতশত বিঘা! জমির নানাদিকে নানা 
রকম কাজ স্থুরু হইয়া যায়, নানাস্থানে নানারকম বস্ত্র বসে, ভিন্ন 
শত শত প্রকারের অনুষ্ঠান__বাহা আপাতদৃষ্টিতে সংঘোগহীন ও 
এমন কি স্থানে স্থানে পরস্পরবিরোধী,_তেমনি বৌদ্ধযুগের অবসানে 
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বেদভিত্তির পুনরধিকার হইতে প্রায় সহশ্র বৎসর ভারতবর্ষে 
পরমার্থসাধনার যেন একটা বিশাল কারখানা! গড়িতে আরম্ত 
হইয়াছে। এই কারখানার সর্বত্রই শিল্পী একমাত্র সন্ন্যাসী, 
উপকরণ, দাধারণ ভারতবাঁসীর জীবন | প্রায় সহস্র বৎসর ধরিয়া 
কারখানার শত শত বিভিন্ন অঙ্গ গড়িয়া উঠিয়াছে, অবশেষে এমন 
একজন সুনিপুণ যন্ত্রশিল্লী ইঞ্জিনিয়ার আবিভূ ত হইয়াছেন, যিনি 
সকল বিভাগেই পারদর্শী এবং নিনি এই বিশাল কারখানার সমস্ত 
ইতস্ততঃবিক্ষিপ্ত অঙ্গগুলি এক মুল অভিপ্রায়ের দ্বারা সন্নিবিষ্ট ও 
সংযুক্ত করিয়া দিয়া ভারতব্যাপী বিরাট যন্ত্টটী এক লক্ষ্যপথে 
চালাইবার ভার গ্রহণ করিয়াছেন,__ইনিই শ্রীশ্রীপরমহংস রামুষ্জ । 

ভারতের ইতিহাস পরমার্থসাধনার ইতিহাস রাজনীতি বা 
সমাজনীতির ইতিহাস নহে। তাই ভারতেতিবৃত্তের রচয়িতা 
সন্ন্যাসী, রাজরাজড়া বা ন্যাপোলিয়', বিসমার্ক নহে। ভারতের 
ইতিহাস খুঁজিয়। বাহির করিতে চাও ত, গৈরিকদীপ্রির অনুসরণ 
করিয়া কালের অন্ধকারে পথ চলিতে শিক্ষা কর। ভারতে গৈরিক- 
প্রভায় ইতিহাসের পথ আলোকিত, তরবারির ঝন্ঝনা বা রাজ- 
মুুটদীপ্তি সে পথে আলেয়ামাত্র--কুহকন্থষ্টি করে, পথ ভুলায়, 
পথের প্রকৃত পরিচয় দেয় না। 

যিনি ভারতের ইতিহামরচয়িতা, অতীতের সংযোগন্ূত্র, 
ভবিষ্যতের কম্মবীজ যাহার হস্তে স্ুরক্ষিত)_হে ভারতবাসি । আজ 
তুমি সেই সন্ন্যাসী বা তাহার আশ্রমকে ছু'পাতা ইংরাজী পড়িয়া 
অবহেলা করিতে পার না। নিবৃত্তিরপ নেশন-রথরশ্মি সন্গ্যাসী 
ব্যতীত আঙ্ধ ভারতে কে চালাইতে সমর্থ ? আধুনিক কর্জগতের 
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মহাকুরক্ষেত্রে তোমাকে ঘদি বিজয়ী অর্জভবন হইয়া ঠাঁড়াইতে হয়, 
তবে সারথি নির্বাচনে ভূল করিয়া বসিও না। কেবুঝাইয়া দিবে 
ভারতের নেশনত্ব কোথায়? কে বুঝাইয়া দিবে তোমার চিরন্তন 
নেশন-লক্ষ্য কি? কে সেই লক্ষ্যসাধনের প্রকৃত পথ দেখাইয়া 
দিবে ? যিনি চরম লক্ষ্য লাভ করিয়াছেন, যিনি পরমার্থবিৎ, তাহার 
নিয়ন্ত তত্ব বাতীত ভারতে নেশন গড়িতে পারে না” ইহা এত দিনে 
ঠেকিয়াও বুঝা উচিত । 

বৌদ্ধযুগের জন্ঠ বুদ্ধদেব শ্রমণসম্প্রদায় গড়িয়াছিলেন। তারপর 
বেদপুনঃস্থাপনার ঘুগে বৈদিক সাধনবৈচিত্র্যের সমাক্‌ প্রকটনোদেস্টে 
ভিন্ন ভিন্ন সন্সযাসিসম্প্রদায় ভারতবর্ষে প্রবন্ঠিত হইয়াছে । এক 
সময় দক্ষিণেশ্বরের কাঁলীবাড়ীতে এই সমস্ত সম্প্রদায়ের লাধন- 
প্রবাহ এক উদার হৃদয়সঙ্গমক্ষেত্রে আক্মোৎসর্গ করিয়া গিয়াছিল : 
সেই শুতক্ষণে, লোকচক্ষুর অন্তরালে এক অভিনব যুগপ্রবর্তক 
সন্নাসাশ্রম ভারতের জন্য বীজাকারে আত্মপ্রকাশ করে। ধাহাকে 
আশ্রয় করিয়া সেই সন্যাস প্রকাশ পায়, তিনি ব্যতীত আর কে 
সে ঘটনা জানিত না; তাই একদিন তদাশ্রিত কোনও সাধক, 
সন্ন্যাসীর জন্য ভিক্ষায়োজন করিয়া বাহিরে সাধুর সন্ধানে প্রবৃত্ত 
হইলে, তিনি আপন ঘরে বর্তমান যূগের ভাবী সন্্যাসীদের দেখা ইয়া 
দিয়া বলিয়াছেন, “এদের খাওয়ালে যথার্থ সাধুভোজন করান হয় ।” 
পরমহংসদেবের এ বাণী একটা রূপক নহে+_-একটা রূপকের 
দোহাইয়ে সদ্দাচারমধ্যা্দা ভাঙ্গিবার মানুষ তিনি ছিলেন না । 
বাস্তবিকই দিনের পর দিন 'ভারতীয় নানা সন্যাসিসম্প্রধায় দক্ষিণেশ্বরে 
আসিয়! পূজারী ব্রাহ্মণের হাতে আপন আপন জীবনীশক্কির শৃশ্মা- 
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সত্রগুলি গ্রাষ্থিবন্ধ করিয়া যাইত; বাস্তবিকই সেই হৃজ্জগুলি 
আপনার সর্বসমন্থয়কারী সাধনতাীতে ফেলিয়া পদ্মমহংসদেব এক 
নৃতন সন্যাস রচনা করিয়া তদর্থসর্বত্যাগী ভক্তদের প্রতীক্ষায় 
দিনের পর দ্িন ব্যাকুলভাঁবে কাটাইয়াছেন । তাই যেদিন তাহার 
সন্সযাসপ্রবর্তক শঙ্করমু্ির প্রথম দর্শন পাইলেন, সেদিন আনন্দে 
তিনি আত্মহারা । সন্নযাসন্বরূপ যেন মুস্তির অভাবে অপ্রকাঁশ ছিল+__ 
যেন মুক্তি সমীপাগত হইবামাত্র €সই স্বরূপ তাহার অন্তর-বাহির 
অধিকার করিল। ভারতে আধুনিক যুগের সন্গাস শ্রীরামরুষে স্বরূপ 
লাঁভ করিল, এবং স্থপ্রবর্তক শ্রীবিবেকাননে মুক্তি পরিগ্রহ করিল। 

গৃহী ও সন্ন্যাসী উভয়েই ঠাকুরের আশ্রয় পাইয়াছে, তাহার 
প্রেম ও করুণ! উভতয়ত্রই সমভাবে বর্ষিত কেহ কম পাইবার 
বা কেহ বেশী পাইবার দাবী রাখে না। কিন্তু তিনি যাছাকে 
সংসার ছাড়াইয়া। গৃহসমাজ ছাড়াইয়া, সন্ন্যাসী করেন, তাহার 
বিশেষ একটা ভার; একটা দায় আছে) সে দায় দেশের জনক, 
জগতের অন্য, শ্বপ্রদশিত আঁদশের সংরক্ষণ ও প্রচার । এই 
বাযপূরণের যোগ্যতা! যতদিন থাঁকিবে, ততদিন তংপ্রবন্তিত সন্স্যাসের 
বিলোপ নাই, বিনাশ নাই | আবার যতদিন এই দায়পুরণে তাহার 
গ্রতাক্ষ ইঙ্গিত সর্যাসিজীবনে প্রকটিত হইবে, ততদিন যোগ্যতারও 
অভাব হইবে না। 

এই দায় বা ট্রাষ্ট একটা শাশ্বত, নিত্য ব্যাপার। সন্ন্যাস 
বলিতে মুলে একটা দায় বা ট্রাষ্ট বুধার। কথাটা শুনিলেই বিসদৃশ 
বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু প্রকৃত তাহা! নহে। সাধারণতঃ লোকের 
বিশ্বাস এই যে, সন্ন্াসে কোন রকম দায়দায়িত নাই/--ষে 
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সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত) তার আবার দায় কি? দায় বলিতে 
ঘি দায়ী ছাড়া আর কাহারও নিয়োগ বুঝায়, তবে বলিতে হইবে 
জীবনুক্তের কোন দায় নাই; যে প্ররুতি ভগবল্লাভের পথ রোধ 
করিয়া আছে, তাহার নিয়োগ যদি দায় হয়, তবে সন্ন্যাপীর সেকূপ 
দায়ও পাকে না। কিন্তু যে প্রকৃতি চরমসিদ্ধি দান করিয়াছে 
বা করিতেছে, সেই প্রকৃতির যে নিয়োগ বা প্রেরণায় সন্ন্যাসী 
জগদ্ধিতায় প্রবৃত্ত হন, তাহাকেই আমরা দ্বায় বলিয়াছি। পুরাণোক্ক 
নিবৃত্তিমার্প্রবর্তক সনকসননদনাদি সর্বমায়াবন্ধনের অতীত হওয়ায় 
ঘদিও পিতামহ ব্রদ্ধার সংসারম্জনরূপ কার্ষ্ে সহায়রূপে গণ্য 
হলেন না, তথাপি ষে আস্ঘাশক্তিতে তীহারা শ্জিত, সেই শক্তির 
ঘে নিয়োগ বা প্রেরণায় সংসারে নিবৃত্তির পথ দেখাইতে তাহারা 
ব্রতী হইলেন, তাহাকেই আমর! সন্নাসের দায় বলিয়াছি। আজদ্ম- 
সর্ঝবন্ধনহীন শুকদেব উন্মস্তবৎ জগতে বিচরণ করিলেও, যে নিয়োগ 
বা প্রেরণ উপেক্ষা না করিয়া সভাস্থলে ভাগবহকথা প্রচার 
করিয়াছিলেন, তাহাকেই আমরা সন্ন্যাসের দায় বলিয়াছি | বোধি- 
ৃক্ষমূলে চরমজ্ঞান লাভ করিয়া বথন শ্াকাসিংহের সমস্ত বন্ধন 
তিরোহিত্ হইল; তখন আপনার নির্বাণপ্রদায়িনী প্রকৃতির মধ্যেই 
ষে নিয়োগ অনুভব করিয়া তিনি ধর্মচক্রপ্রবর্তনে ₹ৃতসন্বন্ন হইলেন 
তাহাকেই আমরা সন্্যাসের দায় বলিয়াছি। সর্বকর্ধ্মাতীত ব্রঙ্ধতত্বে 
উপনীত হইয়াও যে দায় পূরণে জ্ঞানগুর শঙ্কর সেই ব্রদ্ধতন্ব- 
প্রচাররূপ কর্মের অধীনতা স্বীকার করিলেন, তাহাকেই সন্ন্যাসের 
দায় বলিতে হয়। প্রেম্মাবতার অভিবযুগলসূর্তি গৌরাক্গদেব যে 
দায় মাগায় লইবার অন্ধ মন্্যাম লইলেন, অতএব গৃছবাসী বৈধব 
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ভারত্বের সাধনা । 

হইয়া থাকিলে থে দ্রায় প্রকুৃতভাবে স্বীকার করা হইত না বলিয়া 
তিনিই বুঝাইতেছেন, সেই দায়কেই সন্্যাসের দায় বলিতে হয়| 
যে দ্বায় স্কন্ধে চাপাইবার জন্ঠ পরমহংসদেব স্বনির্দেশে সাধননিরত 
যুবকপ্রবরকে বুঝাইতেছেন যে, চব্বিশ ঘণ্টা সমাঁধিবিলীন অবস্থায় 
কাটানর ইচ্ছা! তাহার পক্ষে হীনবুদ্ধি, সেই দায়কেই সন্যাসের দাঁয় 
বলিতে হয় । আচাধ্য বিবেকানন্দ এই দায় সর্বদ। ম্মরণ করাইবার 
জন্য তত্প্রবর্তিত সন্ন্যাসের উদ্দেগ্ঠব্যাখ্যায় বলিতেছেন, “আত্মনঃ 
মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ* | 

প্রতোক সন্যাসীর জীবনে এই দায় সম্যক লক্ষিত না হইলেও 
সন্ন্যাসের মূলে উহা বি্কমান ৷ এই অন্তনিহিত ভাবটীকে স্ুপ্রণালীর 
তিতর দিয়া সন্যাসে অভিব্যক্ত করিবার জন্য স্বামীজী ত্যাগসাধনার 
সঙ্গে সেবাতন্বকে সংযুক্ত করিয়া দিয়াছেন । বর্তমান যুগের সন্ন্যাসী 
সংসারে শুধু ত্যাগের পথ দেখাইবে না" প্ররূত সেবার পথও 
দেখাইবে। যে ত্যাগ ও দেবার আদশ ভারতে নেশনকে পুনঃ 
প্রতিষ্ঠিত করিবে ও ভবিষ্যতে উহাকে জগতের কলাণে নিয়ন্ত্রিত 
ও নিযুক্ত রাখিবে, সেই ত্যাগ "ও সেবার আদর্শ বিশুদ্ধভাবে রক্ষা 
করা আধুনিক সন্াসের দায়ভূক্ত । এই ভগবত্প্রদত্ দায় শিরে 
বইন করিয়া নবোদিত সন্ন্যাসাশ্রম আজ ভারতীয় নেশন গড়িবার 
সনাতন পন্থা ঘোষণা করিতেছেন । যে সময় আচার্ধযপাদ স্বামী 
বিবেকানন্দ ভারতে জাতীয় জীবন গড়িবার পথ নির্দেশ করিয়া- 
ছিলেন, তাহার পরও নানা জন নানা মতে সেই চেষ্টায় বাপৃত 
হইয়া! বিফলতার সহিত সংগ্রাম করিতেছেন । হে পাঠকবুন্দ, 
আপনারা সকলেই সে সমস্ত দ্েখিতেছেন ; এখন জিজ্ঞাস্ত এই, 
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. মেশনের পুনঃপ্রতিষ্ঠা- _স্ন্যাসাশ্রম। 


যে,আর কত কাল আমর! পাশ্চাত্যান্চিকীর্ধার শৃঙ্খলে শৃঙ্খলিত, 
্বান্তির দ্বারা পদে পদে বিড়ঘ্িত; এবং উদ্ভমের উপযুক্ত ক্ষেত্র- 
অভাবে কিংকর্তৃব্যবিমূঢ় হইয়া বৃথা কালক্ষেপ করিব ? 

পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত ভারহবাঁপী গোড়া-থেকেই সন্যাসের 
বড় পক্ষপাতী নহেন। এ কথা আমরা পূর্বেই ইঙ্গিত করিয়াছি। 
অনেক দিন পূর্বের জষ্টিদ্‌ র্যাণাডের মত বিচক্ষণ লোকও সমাজ- 
সংস্করণ-সভার বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতির আসন হইতে সন্যাসের 
বিপক্ষে প্রতিবাদ করায় স্বামীজী “প্রবুদ্ধ-ভারতে” লিখিয়াছেন, 
17701২91506 হ00. 008 ১909] 1২019777018 1771)08, 
01) [10010 1 4১101101560 117012 ! 109 1501 100910) 01719, (1৫ 
10070 27611) 01015 50010, 10101016175 08170011001 500 001 
001] 51017) (9%/7/ ৫2 701 (890) 06006800820 
[01001) 1958 30156 1"'_-“চিরজীবী হও, হে র্যাণ্যাডে ও সমাজ- 
সংস্কারক-দল ।__কিন্থ হায় ভারত, পাশ্চাতাভাবভাবিত ভারত ! 
একথা, বৎস+ ভ্ঁলোনা যে আমাদের সমাজে এমন সব সমস্তা 
আছে, যাহার মীমাংসা ত দুরের কথা, যাহার অর্থ পর্যন্ত তোমার 
পাশ্চাত্য গুরুদের এখনও বোধগম্য নহে!” 


পাশ্চাতাশিক্ষার পরিপরু ফলস্বরূপ একটা নৃতন মত আজ্রকাল 
স্টনা যায়, যাহার ভিত্তি পাশ্চাত্য মনীষী হিগেলের 0০9701606 
[001%6158), অর্থাৎ অভিব্যক্ত সমহিতব। ইংরাজী সাহিত্যে 
৪1950801 শব্ের মধ্যে একটা শ্লেষ নিহিত আছে? যাহা ধরা 
চোয়। যায়, তাহা 009201616, এবং যাহা চিন্তা বা কল্পনাথণ্ডে 
মখিত করিয়া) ০000166 ছ্াকিয়া, উদ্ধৃত করিয়া বুদ্ধিতে ধারণ 
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ভাতের লাঙনা | 

করিতে হয়, তাহা 81050820101 সুজ্ম শে কতকটা সে ভাব 
বুঝায়। হিগেল-দর্শনে যে পরমসক্্রতত্বকে সর্বদ্গ্বাতীত শ্তদ্ধ সং 
বলা হয়, তাহার নাম £1050-801 [07161591 7 সেই অব্যক্ত 
অবস্থায় অবস্থিত শুদ্ধ সংস্বরূপ সমষ্টিতন্ত স্বনিহিত অলঙ্ঘয প্রকাশ- 
শক্তিতে ব্যক্ত অবস্থায় বিলসিত হইয়া৷ জগদাকার ধারণ করে! 
এই অভিব্যক্ত সমষ্টি অবাক্ত সমট্টির সত্য পরিণাম, অতএব 
গামাধের পক্ষে বাক্ত পরিণামকে ত্যাগ করিয়া অব্যক্ত পরিণামীকে 
লাভ করার চেষ্টা বিডৃম্বন! মাত্র _-পরিণাঁমকে পুর্ণভাবে স্বীকার 
করিয়াই তন্মধো পরিণামীর তুরীয় রস উপলব্ধি করিতে হইবে । 
এই “তন্মধ্যে”-টুফুর জের টানিয়া। কেবলই যে সংসারবিহিত সকল 
কর্কে বজায় কর! হইল তাহা নহে, “নান্তঃ পন্থা বিছ্যাতেইয়নায়” 
_ইহাও নিষ্পত্তি করা হইল। এই মতে সংসারত্যাগ একট! 
বিষম ত্রুটি, ফেন না সংসার না করিলে, ব্যক্তকে অবলম্বন করা 
রূপ অব্যক্তান্ুভূতির যে একমাত্র সাধন তাহাতে গলদ রহিয়া 
গেল। পাশ্চাত্যের বিশিষ্টাত্বৈত কোন কোন স্থলে সন্যাসের 
এইরূপে প্রতিবাদ করিতেছে । এই প্রতিবাদের প্রতিধ্বনিতে 
অনেক স্থলে শুনা যাইতেছে যে, মানুষের যতগুলি বৃত্তি তাহার 
সহজাত, তন্মধ্যে কোনটির বদি অনুষীলনে অবহেলা হয়ঃ তবে 
সর্ধাঙ্গীন উন্নতি সাধিত হয় মা, পল্ন্যাস এই কারণে একটা নিখুত 
বা'উৎকষ্ট আদর্শ লহে। 

আমাদের দেশেও বিশিষ্টা্ৈতবাদ প্রচলিত আছে, ও্রুবং জগৎ- 
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নেশনের পুমঃপ্রতিষ্ঠা--সঙ্লাসাশ্রম। 

ত বুকে আকড়াহিয়া ধরেন না? তাহারা সংসারের অনিত্যতা, 
মায়াময়ত্ব পৃরাপুরি স্বীকার করেন । সন্্াসের সহিত ভারে 
প্রচলিত কোনও মতবাদেরই বিরোধ নাই । পাশ্চাত্য পরিণাছ- 
বাদী ও ভারতীয় পরিণামবাদীর মধ্যে এই বৈষম্য কেন রহিয়াছে ? 

এই রহন্তের সহৃত্তর আছে । “নাসতে। বিদ্যতে ভাবে নাভাছে। 
বিদ্যতে সতঃ৮-_মাহা আছে, তাহার “নাই” হয় না, ঘাহা নাই 
তাহার আর “আছে” হয় না-_-এই মহাঁসত্যটা পাশ্চান্তয পরিণামবাদে 
বথোপধুক্ধ স্থান পায় নাই ! কিন্ধু ভারতের চিন্ত। ও সাধনায় এই 
সত্যটা বরাবরই ষোল আনা মধ্যাদা পাইয়াছে। পাশ্চাতো 
৫৮০1৮০৩৭ বা! অভিব্যক্ত শবটী ব্যবহার করিলে, একটা অভাব 
থেকে ভাবে পৌছান বুঝায়,_ধরা-ঠোয়ার মধ্যে আপা বুঝায়, কিন্তু 
ভারতে অভিব্যক্তি শবের অর্থ-_যাহা ছিল, তাহারই উপস্থিত ক্ষেত্রে 
আবর্তন বা প্রবেশ-'জ্রাত্যস্তরপরিণামঃ প্ররুত্যাপূরাৎ। ৷ এই 
প্রকৃতির আপুরণ”_-ঘেমন বাধের এক ধারে জল ছিল, আবরণভেঙে 
আর একদিক পূরণ করিতেছে।_-এ ভাবটা পাশ্চাত্য দার্শনিকদের 
ধাতে নাই । তারা ৪৮০1৮110) (অভিবাক্কি) বুঝে) 11750101001 
(অন্তরিহিতত্ব) তেমন বুঝে নাঁ। ধরা-ছোয়ায় পাওয়া ধায় না বলিয়া 
যাহা স্থলাতীত বা 2050201, তাহার সহিত স্থল বা ০011061৩কে 
পাশ্চাত্য বুদ্ধি তুূল্যমূল্য বলিয়া স্বীকার করে না। মতবাদের তৃমিকায় 
সাজগোছ করিবার সময় পাশ্চাত্য দার্শনিক পূর্ণদ্বের যেইক্পই 
ব্যাখ্যা দিন) আথেরে প্রতিপর হইয়া যায় যে, ০01707616 বা 
স্থলেই পূর্ণত্ব খু'জিতে হইবে, স্থুলাতীত সততায় পূর্ণত্ব নাই। পাশ্চাত্য 
জরমোরতিবান স্কুলে পূর্ণদ্ব পাঁইবারই আল! ও আশ্বাসবাণী ! 


৭৯ 


ভারতের সাধনা। 


05080 বলিতে তৃত দেখা যেন পাশ্চাত্যের স্বভাব; 
দাশনিকর! ওদেশে কেবল চেষ্টা করিয়াছে যে, €ঁ জায়গাটায় তৃ 
ন! দেখিয়া, একটা ভালমন্দ ঘরোয়ানা রকমের কিছু দেখা, কেহ 
কেহ বা ওযহাঙ্গীমাই একেবারে তুড়ি দিয়া উড়াইয়! দিয়াছে+__যথা 
জড়বাদী। মনন্বী হিগেলের বাহাদুরি এই ঘে, তিনি স্থূল স্থষ্টির 
মূলে পরিণামক্রমে একটা! ন্যায় সংযুক্ত করিয়া দিয়াছেন ; এই 
গ্ায়সাহাষ্যে ৪1১50৭01 বা স্কলাতীত সন্ভা ও তাহার পরিণামে 
একটা সঙ্গতি লক্ষ্য করা যায়।_ভূত দেখিতে হয় না । কিন্তু এই 
সঙ্গতি মস্তিক্ষমন্তনে উদ্ভূত, গভীর অধ্যাত্মসাধনায় প্রত্রক্ষীরুত নহে, 
সেই জন্য ভারতের কাছে সে মতবাদের কোনও 177০5016 বা 
মর্ধ্যাদাই নাই। 

কিন্তু “প্রকৃতির আপুরণ” বুঝিতে না পারায় হিগলের ন্যায় 
পাশ্চাতা পরিণামবাদী কেবল সংসারেই যে পূর্ণস্ব পাইবার আশা 
রাখেন, ভারতীয় বিশিষ্টাদ্বৈত্ের সাধক সংসার হইতে হটিয়া আসি- 
যাও, স্থল হইতে নিবৃন্ত হইয়াও, সেই পুর্ণত্বের ভরসা বজায় রাখিতে 
পারেন। ভারতের সত্যান্বেবী সাধক পরিণামের আদিতেও পূর্ণত 
দোখে। মধ্যেও দেখে, অন্তেও দেখে; তাহার শ্রুতি তাহাকে 
বলিয়া! রাখিয়াছে-_“পর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচাতে, পূর্ণন 
পূর্ণমাায় পূর্ণমেবাবশিশ্যুতে”__ স্কুলের অতীতে পূর্ণতব, স্কুলে ব্যাপ্ত 
হইয়াও পূর্ণ রহিয়াছে; পূর্ণ হইতে পূর্ণ অভিব্যক্ত হইয়াছে ঃপূর্ণ 
হটতে পূর্ণ লইলেও পূর্ণই বাকি থাকিতেছে। 

অভএব 0070186৩ [071557591+ বা বৃত্তির অনুশীলন প্রভৃতি 
বড় বড় কথায় এ দেশও ভুলিবে না সন্নযাসও উঠিয়া যাইবে না। এ 

৭২ 


নেশনের পুনঃপ্রতিষ্ঠা-_সন্ন্যাসাশ্রম। 


দেশে ০007016906 যেমন প্রত্যক্ষ, 81958080০13 তেমনি প্রত্যক্ষ; 
উপরন্ত 00701919 বা স্কুলে জড়ত্ব, বন্ধন, ছুঃখ এবং পূর্ণত্বের ব্ঞ্জনা 
(১1226511017 ) আছে, পুর্ণত্ব নাহ ; 71)917501 বা স্থলাতীতে 
পূর্ণত্বঃ চিণায়ত্ব, মুক্তভাব ও আনন্দ । এইজন্/ ভারতে কেহ স্থুল 
সংসারভোগ ছাড়িয়া নিবৃত্তির পথে সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে, লোকে 
ভাবে নাঃ সে বিগ়াহল,--ভাবে, সে সার গ্রহণ করিল। পাশ্চাতা 
পরিণামবাদী ত্রাস্ত।_তাই সে স্থলে তাহার মনে হবে ঘে, লোকটা 
সার ছাড়িয়া অসম্পূর্ণতার কুপে পড়িল ;-_-কারণ ঘাহা কিছু 
সম্পর্ণতা তাহা সংসারে।-সংসার ছাড়িয়া পূর্ণতার সহিত সংযোগ 
কোথায় পাইব? শুনিয়াছি, পথ চলিতে চলিতে এক উট কাটা- 
শাক চিবাইতেছে। _রক্তও ঝরিতেছে, স্থথও পাইতেছেঃ-এবং 
চোঁথ বুজিয়া বলিতেছে। “ভোজন ত একেই বলে! আযায়সা শাঁক 
কোথায় মেলে বাবা !» দূরে একটা বলীবর্দও আহারে নিষুক্ত, 
সে কোমল তৃণ চিবাইতে চিবাইতে উটের কথায় বলিল, “শালা 
কাটমৃখ্যু, আবার বেয়াদব ?” 
প্রবন্ধ দীর্ঘ হইয়া গিয়াছে, নতুবা পাশ্চাতা পরিণামবাদের কুফল 
আরও বিশদভাবে বিচার করা যাইত । পাশ্চাত্য আধুনিকমুগে 
এহিকতাকে যত মাথায় তুলিয়াছে, ততই সন্যাঁসকে গালি দিয়াছে । 
তুমি যেখানে রস পাইবে, সেইটিকেই সত্য বলিয়া জাহির করিবে, 
_ প্রকৃতির নিয়মই এই | সংসারচক্রে বসিয়া পাশ্চাত্য বেশ মধু 
চুষিতেছে, এ অবস্থায় সে চাঁকাটা সে ছাঁড়িবে কেন? ঢে বলিবে 
এ সংসার-চাকায় পাক খাইতে খাইতে আকাশ-পাতাল যাহ! 
ভাবিতে হয় ভাব, ধর্মকর্ম যাহা করিতে হয় কয়,-কারণ এ 


শও 


ভারতের সাধন! | 


চাকা ঠিক তোমায় উন্নতির ধ্রুব লক্ষ্যে পৌছায় দিবে । প্রাচ্য 
গধিদের মত ভায়াদের এ হু স নাই যে, সংসার-চাঁকা ঘুরে ও চলে 
বটে, কিন্তু গ্রহ তারা কৃর্যাদির মত, বিশ্বীকাশের সমস্ত আবর্তনের 
. অত) ফিরে ফিরে চিরকালই এক জায়গায় আসে,-_এ স্কুল সংসারে 
সোজাসুজি সিদা চলিয়া যাওয়া বলে কোনও গতিই নাই। 
সংসারের প্রবৃত্তিচক্তে ঘুরিতে ঘুরিতে মানবজীবনের লক্ষ্যে পৌছিবার 
তরমা বকাগুপ্রত্যাশা ভির আর কিছুই নছে। 

ভারতবর্ষে সেইজন্য আদিযগ হইতে নিবৃত্তির বাণী ঘোষিত 
হইয়াছে, ভারতের ধারা নেতা ও নিয়স্তা সেই সন্যাসিগণ মানুষকে 
শিখাইয়াছেন যে, তাহার প্রবৃত্তি লইয়াই জন্মিয়াছে বটে,__“নিবৃত্িস্ত 
মহাঁফলা।৮--কিন্ধ নিবৃপ্তিরই অনুসরণ করিতে হইবে ; সংসারচক্রের 
পাকে জগতে আসিয়াছ, কিত্ব অনাসক্কির দ্বারা! সেই চাকার সহিত 
সংযোগ ছাড়াইয়া রাখ, যাহাতে আর না পাক খাইতে হয়। এ 
ংসারচক্রকে বিফল করিবার জন্য স্থষ্টিতে সাগরাম্থু হইতে ভারতবর্ধ 
সমুখিত হইয়াছে ; এ চক্রকে বৃথা করিয়া দিবার জন্য ভারতের 
আদিযুগ হইতে ত্রদ্ষজ্ের আবির্ভাব ঘটিয়াছে, শ্রী চক্রফে বিফল 
করিধায় মহাবিচ্যা ও কৌশল জগতের কল্যাণে বাচাইয়! রাখিতে, 
ভারতে নেশন-প্রতিষ্টা হইয়াছিল এবং সেই মহাবিভ্যা ধাছাদের 
আয় সেই সন্ন্যাসিগণও লেশনের শীর্ষস্থানে আসন পাইয়াছিলেন। 
সংসারচক্রফে বিফল ফরিতে না জানিলে কি ভারত আজও বীচিয়া 
খাকিত? হে পাশ্চাত্যশিক্ষাগর্ষিত অবিশ্বাসি! তোমার কোন্‌ 
_ পাশ্চাত্য বিজ্ঞানে ভারতেন্ন এই অদ্ভুত সঞ্জীবনী শক্তির ব্যাখ্যা হয়, 
 ভাছ! জানিতে চাই। 


৭8 


নেশনের পুনংপ্রতিষ্ঠা-_সন্ন্যাসাশ্রম | 


বর্তমান প্রবন্ধে আমরা দেখিলাম যে, ভারতীয় নেশনের স্থাপনা 
ও লক্ষ্যসাধনে সন্ন্যাসাশ্রম ও সন্ন্যাসীর নেতৃত্ব অপরিহার্য । সন্ন্যাস 
হইতেই কেন্ত্রশক্তি বিস্বুরিত হইয়া দেশের লোককে প্রক্কতভাবে 
পথ দেখাইয়! দিবে। স্বামী বিবেকানন্দ সেই নৃতন সন্াস আমাদের 
দেশে প্রবসন্তিত করিয়াছেন; এখন কোথায়--দেশের ত্যাগী, 
পরমার্থনিষ্ঠ যুবকবৃন্দ ! তোমরা আজও কি স্বামীজীর সেই গগন- 
তেদী প্রাণম্পর্শী গম্ভীর আহ্বান শ্রবণ কর নাই ? 


ণ€ 


নেশ্শনেন্প পুনঃপ্রতিষ্টা সহ্মাজ | 
( উদ্বোধন--_আধাঢ়, ১৩১৯) 


“আমি যে প্রণালীতে কায করিতে চাই তাহা এই, আমি হিম্দুদিগকে 
বুঝাইতে চাই যে,যাহ! বরাবরই তাহাদের আছে তাহার কিছুই তাহাদিগকে বর্জন 
করিতে হইবে না; কেবল ব্রশ্গীজ্ঞ 'আচার্যাগণ যে পন্থা নির্দেশ করিয়া দিয়াছেন। 
সেই পথেই তাহাদিগকে অগ্রসর হইতে হইবে ; বন্তশতীবদীর দাদত্বজনিত জড়ত! 
তাঁছাদিগকে দুরে নিক্ষেপ করিতে হইবে। মুমলমানবিয়ের সময় অবশ্যই 
আমাদিগকে যাত্র। বন্ধ করিতে হইয়াছিল,__ব্গারণ, অগ্রসর হওয়ার কথ। 
দ্বরে থাক, তখন জীবনমরণসমস্তা। উপস্থিত। সে সমন্ত নিশ্পেষণ এখন আর 
নাই, অতএব এখন আমাদিগকে অগ্রসর হইতে হইবে, কিন্তু দে অগ্রসর হওয়। 
সমাজত্যাগীদের অথবা পাদ্রিদের নির্দেশমত ধ্বংদপথে অগ্রসর হওয়া নহে, 
আমাদেরই নিতানিগ্িষ্ট পথে অগ্রসর হওয়!। গুহনির্মাগ এখনও শেষ হয় 
নাই, তাই প্রত্যেক স্থানই কদর্য দেখাইতেছে। বছুশতান্দীর নির্ঘযাতনের 
মধ্য আমাদিগকে গঠন কাম বন্ধ করিতে হইয়াছিল। এখন এস, আবার 
গৃইনির্পাধ কাজ সমাপ্ত কর) দেখিষে প্রত্যেক স্থান কাদর্যয না থাকিয়া হুস্গতি- 
লাতে সৌনার্য্য বিম্ডিত হইবে । ইহাই আমার অভিপ্রেত কার্যাপ্রণালী ।%% 


বেদাদি শ্রান্ত্ের সাহায্যে আমাদের দৃষ্টি অতীতে যতদূর অগ্রসর 
হইতে পারে, তাহাতে বুঝা যায় যে, প্রাচা ভৃথণ্ডের কোনও 
জিজ্ঞাসার ভাব মানবহৃদয়ে উদ্রিক্ত হইয়াছিল। পূর্বশ্বতি বা 

* ১৮৯৫ হানে চিকাগো হইতে লিখিত হ্বামী বিবেকানঙ্গের একখানি 
ইংযাঝী পত্র হইতে উদ্ধ,ত ও ভাবান্তরিত | 
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সংস্কার বলিতে যাহা বুঝায়, যাহা অন্তনিহিত তাহারই প্রকটন 
বলিতে যাহা! বুঝায়, তাহাই আদিম মানুষের জীবনবিকাশে দেখা 
যাইতেছে; হাজার ঘধষামাজায় পশুত্ব। অর্থাৎ মনুষ্যত্বের অভাব, 
মনুষ্যত্ব পরিণত হয় না। যাহা পুর্বে একসময় (বা এক কল্পে) 
ছিল, বাহা আমাদের দৃষ্টিতে বীজজাকারে পরিণত হইয়াছিল বলা 
যায়, তাহাই আবার বিকাশ পায়। স্বামী বিবেকাননের ভাষায়-- 
৩0 9৬010010171 07699100171 01 এ [)76060177% 
1)5011008,-- প্রত্যেক অভিব্যক্তি বা বিকাশ পূর্ববিহিত 
সঞ্কোচনের ফল ব৷ কাধ্যস্বরূপ | 

সে বাহা হউক, সেহ আদিবুগে মান্থব আপনার সংসারম্লভ 
অভাবাদি মোচন করিতে কাঁরতে বিশ্বরহস্তকে তুলিতে পারে 
 নাই,_নানামতে উহাকে উদথাটিত করিবার জন্য যর করিয়াছে। 
সেই চেষ্টা, সেই বত, আজও বেদমন্ত্রে প্রতিধ্বনিত হইতেছে। 
আবার এই চেষ্টার একটামাত্র ধারা যে থুব সামান্ত একটা 
রেখাপাত হইতে আর্ত করিয়৷ ক্রমশঃ,__পাশ্চাত্য অভিব্যক্তি- 
বাদের হিসাব-নিকাশ দিতে দিতে _একটী বৃহৎ প্রবান্থে পরিণত 
হইয়াছে, ভাঁহা নহে । সরল কৃবকের আবেগবিজভ্তিত গাথা যে 
যজ্ঞকর্ম্মে পরিণত হইয়াছে, আবার ঘজ্ঞকর্্ম নে জ্ঞান ও ভক্তির 
সাধনায় পরিণত হইয়াছে তাহা নছে। বিশ্বরহস্তের সম্মুখীন 
হইয়া মান্ধুষ প্রথম হইতেই নানাভাবে উহার মীমাংসা খু'জিতে 
ধাবমান হইয়াছে। প্রথম হইতেই রহস্ঠতেদের চেষ্টা নানাবিধ 
ধারায় আদিম মানবসমাজে উৎসারিত হইয়াছে । এমন কি 
সেই ধারাগুলি সমস্তই যে বেদসঙ্গমে পৌছিয়াছে, তাহা নহে ; তবে 
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বেদের মধ্যে ঘষে উহাদের একটা বৃহৎ সম্মিলিত ধারা নিজ 
প্রবাহ রক্ষ/ করিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। সেই প্রথমনিংম্ছত 
ধারাসমূহর মধ্যে কতকগুলি নিশ্চয়ই সম্প্রদায়বিশেষের সঙ্গে সঙ্গে 
মন্থৃয্যত্ববিকাশের সেহই আদিকেন্দ্র হইতে নানা দেশখণ্ডে সমানীত 
হষ্টয়াছিল। যেমন অনুমান করা যায় যে, ধরাপৃষ্ঠে অবতীর্ণ হইয়া 
মানষের প্রথম উচ্মেই ভাববৈচিত্র্য নিহিত ছিল, তেমনি ইহাও 
বুঝা যায় যে, ভাবের বৈঘমোর সঙ্গে সঙ্গে বাসেরও বৈধম্য 
ঘটিয়াছিল। উহাকে উপনিবেশ বলিতে কয় বল, কিন্ত ইহা 
একপ্রকার স্থনিশ্চিত যে, পৃথিবীর ইতিহাসে একটা কেনে 
প্রথমতঃ মনুষ্যত্বের উন্মেষ হইয়া ক্রমশঃ নানা দেশখণ্ডে সঞ্চারিত 
হইয়া গিয়াছিল। 
আধুনিক (৫০19 বা ভূততন্ববিজ্ঞানের সাহায্যে বহু সহস্র 
বৎসর পূর্বে ধরাপুষ্ঠে মনুষ্যবাসমোগ্য ভূমির সম্ভাবনা! দেখা যায়; 
আবাব পাশ্চাত্য অভিবাক্কিবা্ঘ জীবতন্বের বিচারে পশুজীবনের 
একটা লীমান্ত রেখা খুভিয়া পাইয়াছে। অতএব আধুনিক 
বিজ্ঞান একটা যুগের সংবাদ দিতেছে, বখন পৃথিবীর নানা স্থান 
এমন একটা জীবের দ্বারা অধিকৃত ছিল যাহারা না মানুষ, না 
জানোয়ার । কিন্তু পাশ্চাতা বিজ্তান ঠিক এইখানে আসিয়া 
খমকিয়! দাড়াইয়াছে এবং স্বীকার করিতেছে যে, মনুম্যতে 
পৌছিবার আর একটামাত্র সে'পানের সন্ধান আর কোনমতে 
পাওয়া যাইতেছে না। জড়বাধ সে সন্ধান কি করিয়া পাইবে 
বল)-কারণ জড়বাদ যে হলপ করিয়া বসিয়াছে সে স্থুল হইতেই 
সুশ্মের বিকাশ ব উৎপত্তি প্রমাণ করিবে । | | 
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নেশনের পুন:প্রতিষ্ঠা--সমাজ । 

যথাসম্ভব পরিণতমস্তিফ, নরাকার প্রায় পশুকে মানুষ বলা 
যায় না, একটা অভাবের জ্রন্ত । মানুষের এমন একটা বোধশক্তি 
খুলিয়া গিয়াছে, যাহা সেই নরভুল্য পশুতে বিকাশ পায় নাই। 
বিশ্বরহস্তের মধ্যে অবস্থিত হুইয়াও পশুর সেই রহস্তের হু স থাকে 
না, মানুষের থাকে।_ ইহাই পশুত্ব ও মনুষ্যত্বের প্রভেদ বা ব্যবধান । 
সেই বহু সহস্র বৎসর পূর্বে যে দিন নরাকারপ্রাপ্ত জীবের প্রাণে 
সেই হুস উত্রিক্ত হইয়াছিল, সেই দিন হইতে সে মন্ুষাপদ লাভ 
করিয়াছে । পরমহংসদেব মানুষ বলিতে কি বুঝায় তাহা এই 
হুস শবে বুঝাইয়৷ দিয়াছিলেন । জীবতত্বের বিচারে যত উন্নতি 
হইবে, ততই ঠাহার সেই তত্বকথা প্রমাণিত হইবে সন্দেহ নাই । 

স্থল বিশ্বের পশ্চাতে যে সন্বস্ব আছে এবং তাহা মানবের 
উপান্ত ও জিজ্ঞান্ত-_-এই ভাবটা নানা আকার ধারণ করিয়া 
মনুয্যত্বিকাশের একটা কেন্দ্র হইতে পৃথিবীর তদানীন্তন পক্তপ্রকৃতি 
নানা জাতির মধ্যে সঞ্চারিত হইয়াছিল ।* হয়ত তাহারও পূর্ে 
সৃত-পিতৃপিতামহাঁদির পূজা! বা জড়ে চৈতন্যকল্পনা প্রভৃতি নানা 
অনুষ্ঠানের দ্বারা নানা স্থানে উপযুক্ত ক্ষেত্র প্রস্থত হইতেছিল, 


* আরও পরিক্ষটভাবে বলিতে হইলে, বল! যায় যে, মানু প্রকৃতি ও 
ভাষের অতিরিক্ত হীন-ম্বভাববিশিষ্ট জীব দকলের হ্থারা পৃথিবীর স্বন্যান্ত স্বান 
এক সময় অধিকৃত ছিল। নরাকার জীব যথন পৃথিবীতে অতিষাজ কইল, 
ভখন উনাদের স্বভাষ যে বিচিত্র ছিল, তাহ! স্বীকার করিতেই হইযে। কৃষ্টিতে 
প্রকৃতির গ্রতিপদক্ষেপে বৈচিত্র্য রহিয়াছে। অতএব শাস্ত্রের সরিতকে বক্ষ, রাক্ষস, 
অন্থর, গন্ধব্ব, কিনুরাদি নান! জীবের কৃষ্টি যে নানা ভাবের স্কুল বিকাশ বলিয়া 
বণিত হয়, তাহ। খুবই মুক্তিমুক্ত ; হখা--সীফন্ভাগবত+ ওর স্বন্দ। ২* অধ্যায় । 
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কিন্তু একটা বিশেষ যুগ হইতে সমগ্র বিশ্বরহস্তের মূলে স্থলাতীত 
সত্তার উপন্ধি মানুষ যে করিতে আরম্ত করিয়াছে, তাহা অস্বীকার 
করা যায় না। সেই উপলব্ধি ধর্মমমতের আকার ধারণ করিয়া একটা 
কেন্দ্র হইতে তৃপৃষ্ঠে সঞ্চালিত হইয়া! পণ্ডকে মানুষে পরিণত 
করিয়াছে। যে ভৃকেন্ত্র হইতে এইরূপ মনুষ্যত্বপরিণামের হেতুৃভৃত 
ধর্মভাবের তরঙ্গ ( 007181015172 8565 ০1517108110 ) 
অগতে প্রবাহিত হইয়াছে, তাহার কথ! বেদই স্পষ্টভাবে সাক্ষ্য 
দেয়। 
জগত্-রহম্ততেদের সেই আদিম উদ্ভম হইতে বৈদিক কর্মকা 

ও জ্ঞানকাণ্ডের উৎপত্তি। বৈদিক যুগের মধ্যেই & উগ্ঘমকেন্ত্ 
যে ভারতের বিশেষ বিশেষ স্থানে প্রতিষ্টিত রহিয়াছে, তাহাও বেদ 
হইতেই বুঝা যায়। স্থান সম্বন্ধে নিশ্চিত সিদ্ধান্ত কিছু ন! 
পাইলেও, এইটুকু স্থুনিশ্চিত পাওয়া যাঁয় যে, বেদ যে সাধনার 
ফল, তাহার মূল ধারাটী ভারতেই প্রবর্তিত হইয়াছিল। এই ধারার 
অনুসরণ করিয়াই আমরা ভারতীয় সমাজের উদ্ভব ও পরিণাম 
প্রতাক্ষ করি । 

 খ্বষিসজ্ঘই ভারতীয় বেদবিদ্যার প্রতিষ্ঠাতা ও প্রচারক | জগতে 


সাপ 


পা 











পৃথিষী এরূপ নানাভাবের বিকাশক্ষেত্র । আদিযুগে এইরূপ বিকাশগত 
প্রভেদ খুবই জুপরিক্ষট হিল, ক্রমশ; সংমিশ্রণ ও আদানপ্রদানাদির দ্বারা 
ভেদরেখা সান হইয়া মানুষের প্রকৃতিতে জটিলতা! বন্ধমূল হয়! গিয়াছে, কিন্ত 
আদিুগে নার্ণা ভাষবিশি্ জীবের মধো বিশেষ একটা স্থানে যে প্রকৃত 
মাহঘভাবাশ্রিত অথব| দৈধীপ্রকৃতিবিশিষ্ট ব্রহ্মসাধকদের আবির হইয়াছিল, 
তাহা উদ্চাবচ ভাববৈচিত্রোর নিতাত্ব হতে প্রতিপন্ন হইতেছে। ইতি লেখকন্ঠ ৷ 


টাও 





মনুষ্যত্বহৃচক প্রথম উদ্ভমের পৌর্বাপর্ধ্য খষিরাই রক্ষা করিয়াছিলেন । 
তাহারা সেই প্রথম উদগ্ভমের যুগকে সত্যযুগ বলিয়াছেন । সেই 
সত্যযুগে দেখিতেছি জগতে মনুষ্যত্বের ভিত্তি ষেন প্রোথিত হইতেছে। 
জড়ত্ব ও পশুত্বের পরাজয়ে মনুয্যত্বরূপ বিজয়নিশান তৃপৃষ্ঠে প্রোথিত 
হইতেছে । জড় ও পশ্ু.যে জগৎ-রহস্তের নিকট অন্ধদাঁসত্বে আবন্ধ 
ছিল, জগৎ-রহস্তের উদঘাটনে সেই দাসত্ব তিরোহিত হইতেছে । 
সনুষ্যাবিভাবের পূর্বের জীব কামনাপুরণে কেবলই মৃত্যু ও ভয়ের দ্বারা 
অনিবার্ধারূপে বিড়স্বিত হইয়া আসিয়াছে, মানুষ জন্মিয়াই অমৃতত্ব 
ঘোষণা করিল,--বলিল, “য আত্মাপহতপাপ্]া! বিজরোইবিমৃত্যু- 
ধিশোকো বিজিঘৎসোইপিপাসঃ সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ সোহম্ে্টব্য 
স বিজিজ্ঞাসিতব্য স সর্বাংশ্চ লোকানাপ্রোতি সর্বাংশ্চ কামান্‌ 
যন্তমাত্সীনমনুবিদ্ঠ বিজানাতীতি হ প্রজাপতিরুবাচ 1৮-_ প্রজাপতি 
বলিয়াছেন, সেই আত্মাকে অন্বেষণ কর, জানিবার চেষ্টা কর, ধিনি 
অপাপ, অজর, অমর, অশোক, ক্ষুধাপিপাসাহীন, সত্যকাম ও 
সত্যসঙ্কল্প । তীহাকে বিচার দ্বারা জানিলে সমস্ত লোক ও 
সমস্ত কামনা লাভ কর! যায়। 

মনুষ্যেতর জীবস্থলভ এই পাপ, জরা, মৃত্যু শোক, ুধাপিপাসা, 
বিফলতা, নৈরাশ্ঠ প্রতৃতির বিরুদ্ধে বিজয়ঘোষণা করিয়া আত্মবাদরূপ 
ভিত্তির উপর ভারতীয় সমাজ বৈদিকযুগে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল । 


এই আত্মবাদের ভিত্তি, এই মনুষ্যত্বের ভিত্তি, পৃথিবীতে প্রোথিত 


করিবার জন্য সত্যুগ অবতীর্ণ হইয়াছিল। সেই যুগোচিত উদ্যমে 
উদ্যোক্তার নাম খবি বা ব্রাঙ্গণ; সে যুগে অন্তপ্রকার উদ্ভমের 
অবকাশ নাই, সেই জন্ঠ চাতুর্কর্যও নাই । তপোপ্রভাৰে ধরার 
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ভারতের সাধনা । 


বহুকালপুষ্ট পশ্তত্বকে নিরাকৃত করিয়া পূর্বকল্পলন্ধ সিদ্ধির পুনঃ- 
প্রকাশই সত্যযুগোচিত উদ্মের বিশেষ লক্ষ্য | 

ইহ চেদবেদীদথ সত্যমস্তি ন চেপ্দিহাবেদীন্সহতী বিনষ্টিঃ৮__ 
ধদি ইহসংসারেই ব্রহ্ধকে জানা হয়, তবেই সত্যতা ব! নিত্যতা 
থাকে, নতুবা ইহসংসারে তাহাকে না জানিলে সর্বনাশ । সতা- 
যুগের এই অমৃতততপ্রয়াসী খধিসমাজ ব্রহ্মসাধনার দ্বারা বাস্তাবিকই 
আপনাকে জগতে অমর করিয়া গিয়াছেন । পৃথিবীর আর কোনও 
সমাজই অযৃতত্বপ্রয়াসী হইয়া ব্রহ্মগসাধনাব্যপদেশে আপনাকে 
গড়িয়া রাখিয়া যান নাই। সেইজন্য ইতিহাস কেবল সেই 
খাষিপ্রতিষ্ঠিত সমাজের অমরত্ব ঘোষণা করিতেছে । সেই সমাজের 
বহ্ষলাভই একমাত্র লক্ষ্য ছিল _-“তমেবৈকং জানথ আত্মানমন্া 
বাচে বিমুঞ্চথামৃতন্তৈষ সেতুঃ”,_আর সমস্ত প্রসঙ্গ পরিহার করিয়। 
একমাত্র ব্রদ্মেরই সাধনা কর, কেন না তিনিই যে অমুতের 
মেতুম্বরূপ। এই মৃত্যুঙ্কুল সংসাররহন্ত ভেদ করিয়া ব্রহ্মসাধনায় 
সিদ্ধিলাভ করিবার অন্যই ভারতে সেই সত্যযুগে সমাজ প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছিল। ব্রদ্ধই সে সমাজের লক্ষ্য ছিল, আবার ব্রঙ্গই সে 
সমাজের প্রতিষ্ঠা ছিল।_“অথ য আত্মা স সেতুবিধৃতিরেষাং 
লোকানামসন্ডেদায় ৷ 

আঁর একটী ভাবিবার কথা এই যে, সেই আদিষুগের সমাজ 
আপনার বিশেষত্ব আপনি বুবিত। ইংরাজীতে যাহাকে বলে 
$617009175010057)955 বা অশ্বিতা), তাহ! এ সমাজের মধ্যে 
দেখা যাইতেছে । এই আত্মবোধ বা অক্মিতার নিদর্শন দেব ও 
অনুরের ভেদস্বীকার ৷ ছান্দোগা উপনিষদে ইন্ত্র-বিরোচনের ষে 
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নেশনের পুনঃপ্রতিষ্ঠা-__সমাজ । 


আত্মবিগ্যাশিক্ষার উপাখ্যান আছে, তাহাঁও এই বিষয়ে সাক্ষ্য 
দিতেছে। আপনাদিগকে দেবজজাত ভাবিয়া একটা বিশেষত্ব 
স্বীকার করা সেই আদিযুগে সমাজগঠনের মূলে বিদ্যমান ছিল। 
পৃথিবীর যে সমস্ত জাতি প্রথম মনুষ্যত্ববিকাশে এক কেন্দ্র হইতে 
ধর্মলাভ করিয়াও প্রবৃত্তিপরায়ণতার জন্য ব্রদ্মেকলক্ষ্য হইতে পারে 
নাই। অতএব অমৃতত্বও লাভ করে নাই, তাহাদিগকে অসুর বলা 
হইত। অন্ুুররা উপাসক ছিল, নিবৃত্তির সাধনাঁও কতক পরিমাণে 
করিত, কিন্তু শেষ রক্ষা করিতে পারিত না, _স্থৃতরাং প্রবৃত্তি বা 
ভোগভাবের বশ্ততাই শেষে স্বীকার করিত । এই সমস্ত অস্ুুর- 
নামধেয় মনুষ্যশ্রেণীর সহিত খবিদের পূর্বপুরুষ দেবতাগণ ষে 
প্রায়ই বিবাদবিরোধে জড়িত হইতেন, তাহা বেদ ও পুরাণে পাওয়া 
যায়। তবে বৈদিকযুগ হইতেই পুরাণের সেই সমস্ত উপাখ্যান 
ভিন্ন ভিন্ন সয়ের কথকদের ধারণান্ুরূপ বর্ণনাযোগে অল্পে অল্পে 
রূপান্তরিত হইয়৷ যাওয়ায়, এখন উহা হইতে পুরাতত্বের উদ্ধার 
করা খুবই কঠিন । 

যাহা হউক একটা সমাজের উদ্ভব সেই আদিযুগ হইতেই 
স্পঈটভাবে অন্থুমিত হইতেছে । যে মূল প্রয়োজনের প্রেরণায় এই 
সমাজ গঠিত হইয়াছিল, তাহা আমর! দেখিয়াছি । প্রয়োজনের 
প্রেরণাশক্তির উপরই সমাজের উৎপত্তি ও পরিণতি নির্ভর করে। 
অতএব সেই ভারতীয় সমাজের পরিণতি বুঝিতে হইলে, কালা- 
বর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নব নব প্রয়োজনের বিকাশেও সেই সমাজ 
আপনার মূল প্রয়োজনসিদ্ধির উপর কিরূপে পদে পদে স্থিতিলাভ 
করিয়। আসিয়াছে, তাহা যথাসম্ভব বুঝিয়া দেখিতে হইবে । 
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অগৎ-রহস্তভেদরূপ যে যজ্ঞে জগতে মনুষ্যত্বের বিকাঁশ হইল, 
সেই যজ্ঞাগ্সিকে একমাত্র ভারতীয় সমাজ রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন, 
উহাকে যগে যগে নির্বাপিত হইতে দেন নাই । ব্রহ্মসাধনারূপ 
এই যজ্জাগ্রির বক্ষাব্পদেশে ভারতীয় সমাজের উৎপত্তি হইল । 
অতএব এই মুল প্রয়োজনের সাধনায়ই এ সমাজের উচ্চ 
ওস্থিতি। কিন্ত কালে নান! গৌণ প্রয়োজন একে একে দেখা 
দিতে লাগিল এবং উহাদের সাধনব্যপদেশে সমাজের স্থিতিমূলক 
পরিণাম ঘটিতে লাগিল। চতুর্বর্ণভেদ এইরূপ একটা পরিণাম । 
যে ব্রন্ষপীধনারূপ যজ্তাগ্সির কথ! বলিয়াছি, কেবল মাত্র ইন্ধনসংযোগ 
করিয়া গেলেই ত উহাকে রক্ষা করা হইবে না। বহিঃশত্র বা 
আততায়ী যথেষ্ট আছে। তাহাদের হাত হইতে রক্ষা করিতে 
হইলে, বাহুবল এবং বিক্রম প্রকাশ করিবার একটা স্থায়ী বন্দোবস্ত, 
রাখা চাই । এই প্রয়োজনসিদ্ধির জন্য ক্ষত্রিয়শক্তিকে ক্রমশঃ খধি- 
প্রতিষ্ঠিত সমাজের অঙ্গীভূত করা হইল। এই ক্ষত্রিযগণ সম্পূর্ণরূপে 
খবিদিগের নির্দেশ মানিয়া চলিত। সমাজ ইহাদের সাহায্যে 
বহিঃশক্র হইতে আপনাকে ও আপনার সাধনাকে রক্ষা করিত 
এবং আপনার মধ্যে শাস্তি ও শৃঙ্খলা যেখানে বলপ্রয়োগে রক্ষা 
করিতে হয়, সেখানে সেইরূপে উহা রক্ষা করিত। বৈশ্যবর্ণের 
উত্তৰ ও পরিণাম সমাজে গ্রাসাচ্ছাদনমূলক কৃবিশিল্পাদি অনুশীলন 
ও উৎকর্ষের অনুরোধে । সমাজের পক্ষে উহাঁও একটী অলঙ্ঘনীয় 
প্রয়োজন ৷ চতুর্থতঃ, ক্ষত্রিয়বৈহ্ঠাদি গৃহস্থদিগের অন্য নীচজাতি 
হইতে সমাজ দাস সংগ্রহ করিবার ব্যবস্থা প্রচলিত করিয়াছিল। 
_ শীতা বলিয়াছেন যে, গুণ ও কর্মের বিভাগ অনুসারে চাতুর্বরয 
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সৃষ্ট হইয়াছে । গুণ বলিতে সত্বরজতমাঁদি গুণান্বিত মানুষের স্বভাব 
বুঝায়। কর্ম বলিতে সামাজিক প্রয়োজনাদির পূরণ বুঝায় । 
অতএব দুইটী লক্ষণের দ্বারা মানুষের বর্ণ স্থিরীকৃত হইয়াছিল । 
প্রাচীন সমাজ চারিটা প্রয়োজন বা 1701107. স্বীকার করিত ) 
একটা-_মুলরক্ষা অর্থাৎ মুল প্রয়োজনসিদ্ধির ব্যবস্থা; দ্বিতীয়__ 
আবশ্যুকমত বলবিক্রমপ্রকাশের ব্যবস্থা ; তৃতীয়-_দেহধারণপোষণের 
উপকরণাদির ব্যবস্থা) চতুর্থ__অবাস্তর সেবাদি কার্ধ্ের ব্যবস্থা। 
এই চতুবিধ প্রয়োজনসাঁধনের উপযোগী চতুবিধ মন্ুয্স্বভাৰ আছে । 
অতএব প্রাচীন সমাজ উপযুক্ত প্রয়োজনের পূরণার্থ উপযুক্ত 
স্বভাববিশিষ্ট লোকদিগকে নিযুক্ত করিয়াছিল। খধিগণ বন্থযুগ 
ধরিয়া! সমাজের মূল প্রয়োজনটা সাধন করিয়া আসিয়াছেন। 
তাহাদের স্বভাব এ সাধনার জন্য বংশপরম্পরায় গঠিত হইয়া 
গিয়াছিল। ইহাদের দৃষ্টান্তে দেখা যায় যে, বৃত্তিকে বংশগত করায় 
প্রাচীন সমাজে সুবিধাই হইয়াছিল । মানুষের মধ্যে গুণগত ভে 
নির্ণয় করিবার পক্ষে জন্মই প্রধান মীমাংসক ৷ মানুষ যে আপনার 
সংস্কারান্থযায়ী জন্ম পরিগ্রহ করে, এই প্রারৃতিক নিয়মের উপর 
প্রাচীন সমাজের যথেষ্ট আস্থা ছিল। অতএব সেই প্রাচীন যুগে 
সমাজ যখন নৃতন গড়িয়া! উঠিতেছে এবং মানুষের স্বভাবপরিণামে 
যখন জটিলত! আসে নাই, তখন জন্মকেই যোগ্যতার নির্ণায়ক 
স্থির করা অপেক্ষা ভাল উপায় আর কিছু ছিল না। এইজন্ত 
দেখিতেছি জন্মগত বা! বংশগত বর্ণভেদই তখন সমাজের নিয়ম 
ছিল, _অন্ত প্রকারে একবর্প হইতে অন্ত বর্ণে উন্নয়ন বা অবনয়ন 
& নিয়মেরই ব্যতিক্রম | 
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কিন্ত এইখানে আমার্দিগকে শ্বরণ রাখিতে হইবে ফে; ব্রাঙ্গণত্ত 
ক্ত্রিয়ত্। বৈশ্থত্ব বলিতে মূলে এক একটা সামাজিক 2871001011 
বা প্রয়োজনসিদ্ধি বুঝায়, _সমাজদেহের এক একটা চিরনির্দিষ্ট 
পৃথগ্ভাগ বুঝায় না । প্রাচীনষুগে এই সমস্ত প্রয়োজনসিদ্ধির জন্য 
সমাজকে চারিটী পৃথক্‌ পৃথক্‌ স্তরে ভাগ করিয়া! রাখিতে হইয়াছিল 
বলিয়াই যে এ প্রয়োজনসিদ্ধির উপায়স্তর নাই, তাহা নহে। 
আবার এককালে প্রত্যেক বর্ণের বৃত্তিকে বংশানুক্রমে প্রচলিত 
করায় উৎরুষ্ট ফল পাওয়া গিয়াছিল বলিয়া, সর্বকালেই যে এ 
একটামাত্র নিয়ম রক্ষা করিয়া যাইলেই সর্বাপেক্ষা সুফল পাওয়া 
যাইবে, তাহারও কোন অর্থ নাই। মূল প্রয়োজনের অনুকূলে ও 
_ পোষকতায় সমাজের অন্যান্ত প্রয়োজন যে কালে যে ভাবে স্ুসিদ্ধ 
কর! যায়, সেইরূপ ব্যবস্থা দেওয়াই সমাজের অক্ষুর্ণ জীবনীশক্তির্‌ 
লক্ষণ | 

ভারতীয় সমাজের ইতিহাসে ভ্রেতাযুগেই এক গভীর সমস্তার 
উদয় হইয়াছিল। যথাক্ষেত্রে বল ও বিক্রম প্রকাশ; এবং সমাজের 
সকল অঙ্গের স্বধন্পালনে ন্ুবিধাবিধান ও বিদ্বাপসারণ প্রতৃতি 
মহৎ কর্তব্যই ক্ষত্রিয়ের খধিনির্দিষ্ট স্বধর্ম ছিল। এইরূপ স্বর 
পালনের সঙ্গে সঙ্গে এশ্ব্য্য ও প্রতুত্ব সংযুক্ত থাকা স্বাভাবিক ; 
অথচ সমাজের লক্ষ্য ও প্ররুতি অনুসারে উহার নিয়ন্ত্ব ত্যাগী 
বক্ষসাধকের হস্তেই রক্ষিত হওয়া! নিতান্ত প্রয়োজন । কিন্তু এ্ব্যা- 
ভোগ ও প্রতুত্বের মধ্যে একটা! উন্মাদনা নিহিত আছে, যাহা 
দ্বারা অভিমান ও দর্পের উদ্ভব হইয়া মানুষের বুদ্ধিকে বিরুত 
করিয়! দেয়। সেইজন্য ত্রেতাফুগেই দেখা যাইতেছে, ক্ষত্রিয়রাজার 
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র়প বৃদ্ধিবিভ্রম ঘটিয়া প্রাচীন সমাজের ভিত্তিকে বিপন্ন করিয়াছে। 
সেই পুরাকালে ক্ষত্রিয়গণ সমৃদ্ধি লাভ করিয়া নিজ প্রভূত্বের মীমা 
লঙ্ঘন করিয়াছিল, এবং সমাজের নিযন্তপদদভাগী খধিদিগকে অগ্রাহা 
করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। চন্্রবংশীয় কার্ভবীর্য্য ও পুরুবংশীয় 
বিশ্বামিত্র এরূপ ব্যবহারের ছৃষ্টান্তস্থল। প্রধান প্রধান রাজবংশে 
যখন এরূপ ভাব, তখন বেশ অনুমান হয়, অন্যান্ত ক্ষত্রিয়গণও 
বিরুতবৃদ্ধি হইয়াছিল। বাস্তবিকই বশিষ্ঠ বা ভৃগুর মত মহরধি- 
গণের আশ্রমও যখন ক্ষত্রিয়দিগের বাহুবলে বিপন্ন হইতে পারে, 
তখন সমাজের কি গভীর সন্কটাবস্থা তাহা অনুমান করা যায়। 
যে বাহুবলের দর্পে ক্ষত্রিয়গণ সেইকালে সমাজে ব্রহ্গজ্ঞের সনাতন 
নিয়স্তত্ব বিলোপ করিতে উগ্ভত হইয়াছিল, সেই বাহুবল আশ্রয় 
করিয়া ভগবান্‌ পরশুরাম অবভীর্ণ হইলেন এবং উদ্ধত ক্ষাত্র- 
বলকে বিনষ্ট করিয়! সমাজকে আসন্ন মৃত্যু হইতে রক্ষা করিলেন। 
তারপর খবিনির্দিট স্বধর্মকক্ষে আবার ক্ষত্রিয়শক্তির পুনরুত্তব হইল । 
ত্রেতার শেষভাগে সেই ক্ষত্রিয়শক্কিকে শ্রনরামচন্দ্রে যথাযুক্তভাবে 
উৎকর্ষ ও পরিণতি লাভ করিতে দেখা যায়। | 

কিন্ত দ্বাপরঘূগের শেষভাগে & ক্ষতরিয়সমন্তাকে পুনর্কার ভীষণ 
আকার ধারণ করিতে দেখা ষায়। কুরুক্ষেত্রে যে এ সমস্যার ভঞ্জন 
হইয়াছিল, তাহা আমরা পূর্বপূর্ব প্রবন্ধে উল্লেখ করিয়াছি। এখন 
বিচার করিতে হইবে যে, আমাদের সমাজে বারম্বার এরূপ সমস্তা যে 
দেখা দেয় তাহার কোনও আমূল প্রতীকার আছে কি না। 

আঁমরা দেখিয়াছি, ভারতীয় প্রাচীন সমাজের বিশেষ একটী 
প্রয়োজন পূরণের জন্য ক্ষত্রিয়শক্তি আবশ্যক হইয়াছিল। সে 
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প্রয়োজন তিন ভাগে বিভক্ত ;-_ প্রথম, বহিঃশক্র হইতে সমাজকে 
রক্ষা করা ; দ্বিতীয়, সমাজের মধ্যে শাস্তি রক্ষা করা ? তৃতীয়, সমাজে 
সকলের শ্বধর্মপালনে অভিভাবকতার কার্য করা । যে প্রয়োজনসিদ্ধি 
্রাহ্মণের উপর নির্ভর করিয়াছে, তাহা মুখ্য হইলেও, এই তিনটা 
প্রয়োজনের পুরণ অবশ্থাকর্তব্য । মনু সেইজন্য বলিয়াছেন ২ 
“নাব্রঙ্গ ক্ষত্রমুধোতি নাক্ষত্রং ব্রহ্ম বর্ধতে । 
্রহ্গ ক্ষত্রঞ্চ সম্প ক্তমিহ চামুত্র বর্ধতে |” 

-_অর্থাৎ ব্রাহ্মণ বাতীত ক্ষত্রিয়ের শ্রীবৃদ্ধি নাই, আবার ক্ষত্রিয় 
ছাড়া ব্রাহ্মণের শ্রীবৃদ্ধি নাই; অতএব উভয়ে একত্র মিলিত হইলেই 
ইহপরলোকে উভয়েরই শ্রীবুদ্ধি। এইরূপে ক্ষত্রিয়শক্তি সমাজের 
পক্ষে একান্ত অপরিহাধ্য হইলেও, রাজসম্পদের মূলে একটা 
বিপদের বীজ নিহিত রহিয়াছে । আমাদের সমাজ যদি পরমার্থু 
সাধনারূপ মুলপ্রয়োজন লক্ষ্য করিয়। গঠিত না হইত; তাহা 
হইলে ক্ষাত্রৈশ্র্্যসম্তূত বিপদের অস্তিত্ব থাকিত না । পৃথিবীর অপর 
কোনও সমাজে এরূপ বিপদের কথা স্তনা যায় না। কিন্তু কথ 
এই যে, এই চিরন্তন বিপদাশঙ্কার কি কোনও প্রতীকাঁর নাই ? 

প্রতীকার খুঁজিতে হইলে দেখিতে হইবে যে, যে প্রয়োজনের 
পূরণে ক্ষত্রিয় রাজার আবশ্বকতা, সে প্রয়োজনের পূরণার্থ অন্ত 
কোনও ব্যবস্থা হয় কিনা। আমর! দেখিয়াছি, এই প্রয়োজন 
ত্রিবিধ। এই ত্রিবিধ কাজের আবার ছুইটী দিক আছে যথা, 
নিয়োগ ও সম্পাদদন--( 061101801৮9 81710 63500101৮6 )। 
আধুনিক জগতের ইতিবৃত্বে আমর! দেখিতে পাই যে? রাজশক্তিকে 
_ সমাঞ্জের সকল অঙ্গ বা ব্যক্তির মধ্যে বণ্টন করিয়া দেওয়া সম্ভবপর 
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হইয়াছে । এইরূপ ব্যবস্থার নাম সাধারণতন্ত্রতা । পাশ্চাত্য সভ্য- 
তার এই ভাবটী বদি প্রাটান ভারতে প্রয়োগ কর! সম্ভব হইত, 
তাহা হইলে ক্ষত্রিয়ের এরশ্বধ্যমদজনিত সামাজিক সঙ্কটের একটা 
প্রতীকার পাওয়া যাইত। সে সময় সমাজভূক্ত জনসাধারণ যদি 
যথোপযুক্ত শিক্ষার দ্বার যোগ্যত! লাভ করিত, তবে যে প্রয়োজন- 
পুরণে ক্ষত্রিয়কে প্রভৃত্ব অপিত হইত, সেই প্রয়োজনপুরণে 
নিয়োগের ভারটী সেই সুযোগ্য জনসাধারণ অধিকার করিতে 
পারিত, এবং কেবল সম্পাদনের ভাগই ক্ষত্রিয়ের হস্তে সংন্ন্ত 
থাকিত। সমাজের শীর্ষস্থানীয় নিয়স্তা খষি যদি এইরূপে একটা 
স্থযোগা দায়িত্বাতিজ্ঞ জনসাধারণকে ক্ষত্রিয়ের সহিত ভাগাভাগি 
করিয়া সমাজের কাজে লাগাইতে পারিতেন, তবে সম্পদগর্কে 
গর্বিত ক্ষত্রিয় কোনক্রমেই হাত-ছাড়া। হইয়া যাইতে পারিত না । 
কিন্ত সেই প্রাটীন সমাজে এপ ব্যবস্থা হওয়ার সম্ভাবনা আদৌ 
ছিল না। তখন সমাজের বিভির শ্রেণীর মধ্যে ব্যবধান যথেষ্ট 
ছিল। সেই ব্যবধান সন্ধে “পরিক” ():01)110) বলিলে যে সার্বজলীন 
ভাব বুঝায়, তাহার সঞ্চার বা বিকাশ সম্ভব নহে; আবার গায়ের 
জোরে সেই ব্যবধান ঘুচাইয়! দিলে, সমাজের আদর্শরক্ষক উচ্চ- 
শ্রেণীকেই হীনদ্শায় পরিণত করা হয়, নিম্মশ্রেণীকে অভি প্রায়ানুরূপ 
মহত্বে মণ্ডিত করা হয় না। 

কাজেকাজেই পূর্বোক্ত ত্রিবিধ সামাজিক প্রয়োজনের স্থানভাগী 
ক্ষত্রিযবলকে মাঝে মাঝে যথাসময়ে খর্কিত করা ভিন্ন প্রাচীন 
সমাজের পক্ষে উপায়াস্তর ছিল না। এরূপ ক্ষত্রিয়শক্তির দষনের 
শেষ অভিনয় আমরা কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে দেখিতে পাই । 
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কুরুক্ষেত্র ভারতীয় সমাজের ষেন একটা প্রকাণ্ড অধ্যায় সমাপ্ত 
হইল। তাঁর পর আমাদের প্রাচীন সমাজের পরিণাম অপেক্ষারৃত 
অধিক পরিমাণে ইতিহাসের দৃষ্টিগোচর । এই সময় স্পষ্ট অনুমান 
হয় যে, আধ্য শব্দটা ধধিপ্রবন্তিত সমাজের অন্তভূ্ত ব্যক্তিদের 
বিশেষত্ব নির্দেশ করিবার অন্য ব্যবহৃত হইত। সত্যযুগে দেব ও 
অনুর বলিলে যে রকম প্রতেদ বুঝাইত, কলিষুগের কিছু পূর্বে 
ও পরে আর্ধ্য ও অনাধ্য বা শ্লেচ্ছ শবের দ্বারা সেইরূপ একটা 
প্রভেদ বুঝাইত। গীতায় “অনার্য্যজুষ্টং” শব্দের মত আর্ধ্য শব্দের 
এরূপ অর্থগত ব্যবহার প্রাচীন সাহিত্যে পাওয়া যায়। 

কুরুক্ষেত্রের পর আধ্যসমাজের অবস্থা কি ?-_অবস্থা তীব্র- 
উৎপাতহীনও বটে, আবার ঘোর সমস্তাসঙ্কুলও বটে। কুরু- 
ক্ষেত্রের প্রাঙ্গণে যে বিরাট্‌ ক্ষাত্রবল বিনষ্ট হইয়াছে, তাহাতে, 
সেই যুগে বন্ুন্ধরা ক্ষাত্রপ্রতাপবিহীনা ৷ সেই জন্য যুদ্ধঘটিত প্রবল 
উৎপাত হইতে আধ্যসমাজ অনেক কাল নিষ্কৃতি পাইয়াছিল। 
কিন্তু ক্ষত্রিয়হীন হওয়া আধ্যনমাজের পক্ষে সহজ দুর্ভাগ্য নহে, 
আমরা উদ্ধত মন্থবাক্য হইতে তাহা! দেখিয়াছি । বাস্তবিকই 
ক্ষত্রিয়বীধ্যের অভাবে আধ্যসমাজের ক্রমেই রূপান্তর ঘাটতে 
লাগিল। কিন্তু রূপান্তর ঘটিলেও কোন ক্ষতি নাই, যদি সমাজের 
মূল উদ্দেশ্য বজায় থাকে,_যদি সমাজের প্রাণ বা সুম্মসত্তাটা 
আপনার মহত্ব ও বিশেষত্ব রক্ষা করে। 

কুক্ষেত্রের পরও আধ্য সমাজের জীবনধারা! অনবচ্ছিরভাবে 
বে বহিয়। আসিয়াছে, তাহার প্রধান কারণ বেদগুপ্তি। আর্ধ্যসমাজ 
কি ভাবে, কি আদর্শে, কি প্রণালীতে; কোন্‌ পথে চলিবে, তাহা 
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বেদ নির্দিষ্ট করিয়৷ রাখিয়াছিলেন। বেদোক্ত সাধনা আধ্যসমাজ 
বিস্ৃত হইল না বটে, কিন্তু সে সাধনযোগ্য সাধক কোথায়? মনু 
বলিয়াছেন ক্ষত্রিয় ছাড়া ব্রাহ্মণের শ্রীতৃদ্ধি নাই। সমাজে অথচ 
প্রত ক্ষত্রিয় ত নাই-ই, ত৷ ছাড়া অনাধ্যজাতি চারিদিক হইতে 
সমাজের দ্বারে করাঘাত করিতেছে। পূর্বে প্রতাপান্থিত ক্ষত্রিয়ের 
সাহায্যে অনাধ্্যকে যথাসম্ভব ধীরভাবে ও প্রতিহতগতিতে সমাজের 
একপাশে স্থান দেওয়া হইত; তখন অনারধ্যকে আর্চারুত 
করিবার যেটুকু ব্যবস্থা ছিল, তাহাও সমাজের সম্পূর্ণ করায়ত্ত। 
কিন্তু সমাজে যখন ক্ষত্রিয়প্রভাব বিলুপ্ত, তখন অনাধ্যের অভিসর্পণ 
প্রতিহত করিবার শক্তি সমাজের নাই । অরণ্যাশ্রমবাসী ব্রাহ্মণ 
সমাজের সহিত ঘনিষ্টভাবে অঙ্গীভূত হইয়া শান্মবিধানের দ্বারা 
ব্যবধান রক্ষা করিবার যথাসাধ্য চেষ্টা করিলেও+ সমাজপ্রাঙ্গণে 
অনার্য আপনার স্থান যোগাড় করিয়া লইতে লাগিল এবং তাহা- 
দের প্রবৃত্তিমূলক হীনাদর্শ সমাজকে রূপান্তরিত করিতে লাগিল । 
সমাজের আব্হাওয়! বদলাইয়া গেল এবং যজমানের প্রভাব 
যাজককেও সংক্রামিত করিল। সমাজ কেবলমাত্র কর্মকাণ্ডের 
আশ্রয়ে আপনার বেদমূলকতা রক্ষা করিতে লাগিল। এদিকে 
বৈদিক জ্ঞানকাণ্ড ও ব্রহ্গবিস্তা সমাজের সহিত সংযোগ হারাইয়। 
অরণ্যে সন্যাসের আশ্রয়ে আত্মরক্ষা করিতে লাগিল। বৈদিক 
কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাঁও খধির জীবনে সমন্থিত হইয়াছিল, কিন্ত 
হুত্রস্থৃতিরযুগে ক্রমশঃ আর্ধজীবনের আদর্শ দ্বিধা বিভ্ক হইয়া 
গেল। “সারম্ত যোগিভিঃ পীতস্তক্রং পিবস্তি পণ্ডিতাঃ ;-_সংসারী 
্রাহ্মণ কর্ণকাণ্ডের যাজনা করিতে লাগিল, সন্ন্যাসী ত্রহ্মজ্রের 
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আদর্শ রক্ষা করিতে লাগিল। গৃহস্থকে সংসার আপনার চক্রে 
. জড়াইয়া লইবেই । অতএব এই যুগে সন্যাসের অভ্যুদয়ে আধ্য- 
সমাজ একটা বিপদ্‌ হইতে রক্ষা পাইল। কিন্তু এ যুগের সন্ন্যাস 
সমাজ হইতে অধিকাংশ স্থলেই বিচ্ছিন্ন১_-কেবল বৈদিক সমাজের 
উপকণ্ঠে পঞ্চোপাসনা-প্রচারক সন্নযাসীকে নবোড়ুত অবৈদিক 
সমাজসমূহে নূতন বৈদ্িকতার সঞ্চার করিতে দেখিতে পাই। 
বুদ্ধদেব বৌদ্ধযুগে সমাজের সহিত নন্ন্যাসের ধনিষ্টতর যোগ 
স্থাপন করেন । 

প্রাচীন ক্ষত্রিয়বীর্ধোর অভাবে অনাধ্যসমস্তার উদ্ভব। আধ্য 
ও অনার্যের সংঘর্ষে সমাজে বৈদিক আদর্শ ম্লান হইয়া যাইতেছে। 
বেদ সত্যই স্থৃতিতে পরিণত, কারণ বেদমুত্তি ব্রহ্মজ্ঞ নাই। এমন 
কি উত্তর-ভারতে সমাজের বাহিরেও যে সেই বেদমৃততি ব্রহ্মজ্ঞ ছিলেন, 
এমন কথা বুদ্ধাবিভভাবের ইতিহাসে খুঁজিয়া পাই না। বোদ্ধযুগের 
পরে দাক্ষিণাত্য ও নর্খদার দিক্‌ হইতে ব্রহ্ষজ্ঞ সন্ন্যাসীর প্রকাশ 
দেখা দিয়াছিল। যাহা হউক বুদ্ধদেব অনার্ধ্যসমন্তার পূরণ 
করিলেন । আমরা পূর্ব পূর্ব প্রবন্ধে দেখাইয়াছি যে, অনার্যের 
ভিতরে প্রবল ত্যাগের আদর্শ সংক্রামিত করিয়া দিয়া তাহার 
প্রকৃতিকে আর্ধাসমাজরূপ উচ্চস্তরে উত্থাপিত করিবার জন্য ভগবাঁন্‌ 
বৃদ্ধের আবির্ভাব । তারপর আর্ধা ও বৌদ্ধের সংমিশ্রণে একটা 
নৃতন ভারত অধিষ্ঠিত হইলে, ভগবান্‌ শঙ্কর বৈদিক ব্রহ্গজ্ঞান 
আবার সম্গাজে প্রচার করিলেন । তখন ভারতীয় জনসমষ্টির মধো 
_ আবার অন্তহিতপ্রার আর্ধাসমাজ আত্মপ্রকাশ করিল। 
যনে সহজেই প্রপ্ন উঠে যে, ফুরুক্ষেত্রের পর প্রায় ত্রিশ শতাবী 
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ধরিয়। ভালমন্দ নানারকম পরিণামের মধ্য দিয়া! আধ্্যসমাজ 
যে আত্মরক্ষা করিয়া আসিয়াছে, তাহার দ্বার! সুফল কি হইল? 
একটা পুষ্করিণীকে বিশেষ কোন গুণযুক্ত করিবার জন্য যদি 
তদগুণসম্পন্ন একথণ্ড ভ্রবণযোগ্য পদার্থকে উহার জলে নিক্ষেপ 
করা যায়, তবে জলের আধিক্য এবং এ পদার্থগত পরমাণুর সৃ্ষতা 
হিসাবে অভিষ্ট ফললাভে বিলম্ব হয়। মনুষ্য জীবনের যে উচ্চ 
আদর্শ লইয়া বছ সহস্র বৎসর পূর্বে প্রথম খধিসঙ্ঘ গঠিত হইয়াছিল, 
তাহার সহিত এরূপ একটী হুম্ধ্পরমাণু-বিশিষ্ট ম্বগুণসংক্রামক 
পদার্থের তুলনা করা যাইতে পারে । বিশাল, বৈচিত্র্যময়, ভারত- 
বর্ষের জীবনক্ষেত্রে বৈদিক খধিসঙ্ঘ যে সর্বশ্রেষ্ঠ জীবনাদশ 
প্রতিষ্ঠিত করেন, তাহ! কি কুকুক্ষেত্রের পরবর্তী যুগে, প্রাচীন 
্ান্মণপ্রধান আধাসমাজের সংকীর্ণ গণ্ভী অতিক্রম করিয়া ক্রমশঃই 
প্রসারতা লাভ করিতেছে ন!? অবস্ যদি সেই আদর্শ পরমার্থমূলক 
না হইয়া হিকতামূলক হইত, তবে আপনাকে সর্বতঃসঞ্চারী 
করিতে এত বিলম্ব হইত না । তবে এতদিনে কোন্‌ যুগে ভারতেও 
নেশন গড়িয়। উঠিত। কিন্তু বিধাতার আশীর্বাদ ভারতের উপর 
অন্যভাবে বধিত হইয়াছে,_ভারত জগতে শ্রেষ্ঠ আদর্শ প্রচার 
করিবার ব্রত গ্রহণ করিয়াছে, তাই প্রথম হইতেই ঘোষণা করিয়াছে, 
“তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি নান্তঃ পদ্থা বিচ্ঠতেহ্য়নায় ।” 
খষিপ্রচারিত পরম আদর্শের সংরক্ষণ ও সম্গ্রসারণ--এই 
উভতয়বিধ কার্য্যের ভারই আধ্যসমাজের উপর সংন্তস্ত। শ্বার্তযুগে 


সংরক্ষণের কাজেই সমাজ অভিনিবিষ্ট ছিলঃ কারণ আর্য ও ' 


অনার্ধ্ের ব্যবধান তাহার পক্ষে ছুরতিক্রম্য ছিল। ভগবান্‌ বৃদ্ধ 


৯৩ 


ভারতের সাধনা । 


শীণীশক্তির দ্বারা সেই ব্যবধান লোঁপ করিয়! দেওয়ায় মুসলমাঁন- 
বিজয়ের পূর্ব সমাজে সম্প্রসারণের কার্ধ্য দ্রুতগতিতে চলিয়াছিল ! 
এইথানে আবার জিজ্ঞান্ত এই যে, এ সম্প্রসারণের সাহায্যে কেন 
ভারতব্যাপী দৃঢ়সন্বদ্ধ নেশন গড়িয়া উঠিল না। 

আমর! দেখিয়াছি, সমাজ প্রথম গড়িয়াছিল একটা মূল 
প্রয়োজনের সাধনায়; সে প্রয়োজন মানবের জন্ত ব্রঙ্গসাধনারূপ 
হোমাঞ্ি বাচাইয়া রাখা । তারপর সংগঠিত সমাজকে রক্ষা 
করিতে করিতে সেই রক্ষাকাধোর জন্যই এমন সমস্ত প্রয়োজন 
উদ্ভূত হইতে লাগিল, ধাহাতে পূর্বকথিত আদর্শের সম্প্রসারণ 
বিদ্বসন্কুল হুইয়া উঠিল। সমাজে অটাআঁটি না থাকিলে, নান। 
অবস্থার মধ্যে আদর্শকে রক্ষা করা যায় না; আবার সমাজে 
আটাআটি থাকিলে, আদশ যথোপযুক্তভাবে প্রসার লাভ করিতে 
পায় না। এই উভয় সঙ্কট মিটাইবার উপায় কি? আমরা বর্তমান 
ষুগে পাশ্চাতোর নিকট হইতে এ উপায়ের ইঞ্ছিত পাইয়াঁছি। 
পাশ্চাত্যে স্কুল ব্যবহারিক প্রয়োজন ধরিয়া সমাজ গড়িয়া 
উঠিয়াছে, কিন্তু সেখানে প্রধান প্রধান দেশে সেই দেশ- 
বাসিগণ ভিন্ন ভিন্ন সমাজ বা “কমিউনিটী” ( ০00800109 ) 
অতিক্রম করিয়াও আর একটী মিলনক্ষেত্র গড়িয়া তুলিতে 
পারিয়াছে। এই মিলনক্ষেত্রের নাম নেশন বা ন্যাশান্টালিটা 
(1798010175116% )। আমরা গত মাঘ মাসে প্রথম প্রবন্ধে 
উহার স্বরূপ বিচার করিয়া দেখিয়াছি মে, নেশন বলিতে স্বরূপতঃ 
যাহা! বুঝায় তাহার পত্তন ভারতে প্রাচীনকাল হইতেই হইয়া 
আছে। অতএব যখন আমাদের ইতিহাসের প্রমাণে বেশ 

শু 


নেশনের পুনঃপ্রতিষ্ঠী__-সমাজ। 


বুঝা ধাইতেছে যে, আমাদের সনাতন সমাজের দ্বারা আদর্শের 
সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণ-রূপ উভয়বিধ লক্ষ্য সমভাবে সাধিত হইতেছে 
না, তখন সমাজাতিক্রমী একটা মিলনক্ষেত্রের ব্যবস্থা ভারতে গড়িয়া 
তোলা নিতান্ত আবশ্যক । এইন্ধপ একটা ভারতব্যাপী মিলনক্ষেত্র 
গড়িবার প্রয়োজন যথাযুক্ত তীব্রভাবে অনুভূত হইত না, যদি 
মুসলমান ও খ্বীঙ্ান আসিয়া আমাদের সমাজের পার্খে ঘর না 
বাধিত। আপন আপন সমাজের অন্তভুক্ত থাকিয়াও, ধর্ম 
সমন্বয়ের ভিত্তির উপর, পরমার্থৈকলক্ষ্য হইয়া, তিন্ন ভিন্ন সমাজকে 
অতিক্রম করিয়া, একটা ভারতব্যাপী সন্মিলনক্ষেত্র রচনা করাকেই 
আমরা নেশনের পুনঃপ্রতিষ্ঠা নাম দিয়াছি | 

ভগবাঁন্‌ শঙ্করাচাধ্যের যুগে, সমাজ আদর্শের সম্প্রসারণে অনেক 
পরিমাণে কৃতকার্য হইলেও, ভারতব্যাপী নেশন গড়িবার সময 
আসে নাই। আচাধ্য শঙ্কর সমাজের সনাতন প্রয়োজন ও লক্ষ্যের 
দ্রকে সমগ্র ভারতবর্ষকে আকর্ষণ করিলেন বটে, কিন্তু তখনও 
সমাজ সে চেষ্টার ফলভাগীমাত্র, সে চেষ্টায় সমব্রতী নহে । সামাজিক 
পরিণতির পূর্ণতা সেই অবস্থায় উপলক্ষিত হয়,ঘখন সমষ্টির প্রয়োজন 
ব্যষ্টিতে নিজ প্রয়োজনরূপে অনুভূত হইতে থাকে; _বখন প্রত্যেক 
ব্যক্তি আপনাতে সমগ্র সমাজের প্রয়োজন ও দায় পূর্ণভাবে উপলব্ধি 
করেন । এই অবস্থার সুত্রপাত সমাজপরিণামে একটা মহাসন্ধি- 
যুগের অবতারণা করে। সেরূপ যুগের অবতারণা আচাধ্য শঙ্করের 
সময় হওয়া সম্ভবপর ছিল না। 

আমরা দেখিয়াছি, সনাতন সমাজের তিনটা প্রয়োজন ব্রাঙ্গণ। 
ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য আপনাদের মধ্যে ভাগাভাগি করিয়া সাধন করিয়া 


টক 


ভারতের সাধনা । 


আসিয়াছেন। কুরুক্ষেত্রের পর হইতে খাধির দায়, যাঁজক সামাজিক 
বান্ষণ ও বঙ্গঘাঁজী সন্নাসীর মধো বিভক্ত হইয়া পড়ে। ক্ষত্রিয়ের 
দায়, যেমন ক্ষেত্র তেমনি ভাবে সাময়িক বন্দোবস্তের দ্বারা পুরিত 
হইত) ক্ষত্রিয়ের দায়-পূরণার্থ কোনও স্থায়ী পাকা বন্দোবস্ত 
হইয়া উঠে নাই । পুর্বে বে ক্ষতিয়সমস্তার কথা বলিয়াছি, 
উত্তা্ ইহার কারণ। ভারতকে সমাক্রান্ত করিয়া ইতিহাসে 
বারম্বার রাজশন্তির উদ্ুব হইয়াছে । সেই রাজশক্কির দ্বারা কখনও 
বা আমাদের প্রাচীন সমাজনিদ্দি্ শতরিয়ের দায় পুরিত হইয়াছে। 
কখনও বা হয় নাহ । জগতের ইতিহাস সাক্ষা দিতেছে যে, 
ব্ক্তিগতভাবে ক্গত্রিয়শক্তির অভ্রাদয় নিতান্ত ্ষণভঙ্র : আমাদের 
দেশেও বারদ্বার ইভার প্রমাণ পাইয়াছি। কিন্ধু প্রাচীন ক্ষত্রিয়ের 
রাজধশ্ন যখন বিলুপুপ্রায় বা অপ্রতিষ্ঠ, ভখন ভারতীয় প্রজা আপনার 
প্রজাধন্খ্রকে সম্প্রসারিত করিয়া কিরূপে বহুল পরিমাণে দেশের 
রাজনীতিক প্রয়োজনের পূরণ করিয়া লঈত; তাহা রাজনীতি- 
বিষয়ক প্রবন্ধে পরে আমরা আলোচনা করিব। সমাজ-নির্দিষ্ট 
বৈশ্বের দায় অনেক সময় অনিয়ন্িত থাকিয়াও বাহিরের 
প্রয়োজন ও সুযোগ হিসাবে আপনা-আপনি বরাবর আত্মপুরণের 
পথ খুজিয়া লইয়াছে। বর্তমান য্গে নিতান্ত অসহায় হইয়া 
এ দায়ও একপ্রকার লুপ্ুপ্রায় । 

কিন্ধ আবার নবধূগের নূতন বাধুহিল্লোল অন্তডৃত হইতেছে । 
সনাতন সমাজে সমর বেদনা বাট্টির প্রাণ স্পর্শ করিতেছে, সমগ্র 
সমাজের প্রয়োজন ও দায়কে ব্যক্তিগত প্রয়োজন ও দায় বলিয়া 
হদয়ঙ্গম করা যাইতেছে । সমাজের অন্তরে যেমন সমন্বয়ের ভাব 
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িদিতহইবার জাগ্রহও তেমনি সের অন্য সুদিত হইয়াছে। 
বর্তমান প্রবন্ধে আমর! আভাস পাইলাম, আমাদের সমাজগৃহ, কোন্‌ 
নক্সা, কোন্‌ স্থাপত্য অসদারে আদিযুগ হইতে নির্ষিত হইয়া 
আদিতেছিল। প্রীবন্ধণীর্ষে উদ্ধৃত স্বামীজীর পরামর্শ অনুসারে লাজ. 
সন্ধে আমানের কর্তব্য & গৃহনির্্বাণের কার্ধ্য সমাপ্ত করা । বর্তমান... 
প্রবন্ধে আমরা আমাদের সমাজের উৎপত্তি ও পরিণতির কতকগুলি 
নূলতৰ সংক্ষেপে আলোচনা করিরা লইলাম) আগামীবারে 
সামাজিক উন্নতির উপায় সম্বন্ধে বিচার করা যাইবে। এখন 
আলোচিত মুলতন্বগুলির একটী সংক্ষিপ্ত তালিকা নিবন্ধ কিয়! 

আমরা আগামী প্রবন্ধের অবতারণার সুবিধা করিয়া রাখি। যথা ৯ 











১ মানের মূল লক্ষণ পরমার্থের ভাল থাকা । জগতের জন্ট 





সৈই মনুত্াত্থের আদর্শ রক্ষা করিবার উদ্দেস্থে পরমার্থের সম্যক 
সাধনব্যপদেশে মহর্ষিগণ ভারতে সমাজ প্রতিষ্ঠিত করেন। ৬ 
২1 রাধার ম্‌ল প্রয়োজনের পুরপার্থ 
সেই রস্োন-পুরণের পাব, মিনা ওর উর: 
ও) প্রাটীন ভারতে ক্ষবিসতায বারবার উর না 








ভারতের সাধনা । 


৫। পরমার্থের সাধনাদর্শ সম্বন্ধে সমাজের ছুইটা কর্তব্য- 
সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণ । আদর্শের সম্যক সংরক্ষণার্থে সনাতন 
সমাজপ্রবাহকে বিশুদ্ধভাবে রক্ষা করিতে হইবে । অথচ জগতে 
& আদর্শের সম্প্রসারণের উদ্দেস্তে ভারতাত্বব্তী বিভিন্ন সমাজ 
লইয়া এ পারমার্থিক আদর্শের সাধনায় নেশন প্রতিষ্ঠিত করিতে 
হুইবে। “ভারতের সাঁধনা” শীর্ষক প্রবন্ধ-পর্যায়ে সেই মহৎ 
কর্তব্যেরই নির্দেশ করা হইতেছে । | 

৬। সমাজের পূর্ণ পরিণতির অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া 
আমাদিগকে অগ্রসর হইতে হইবে । সেই পরিণতির অবস্থায় সমগ্র 
সমাজের প্রত্যেক প্রয়োজন ও দায় সমাজভুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তি- 
দ্বারা তাহার নিজের প্রয়োজন ও দায় বলিয়াও অনুভূত হইবে । 
বিশেষভাবে প্রত্যেক অঙ্গের স্বধর্্ম নির্দিষ্ট থাকিলেও, সাধারণ- 
ইরান নর গরারা রগ 
০০০ 


ন্েশ্পনেল পুনঃপ্রতিষ্টা-ঙ্মাজতনহস্ফাল্। 


(উদ্বোধন-_ভান্ত্, ১৩১৯ ) 

“দেহ্নের জীবনসঞ্ধারী রক্তপ্রবাহ যখন শুদ্ধ ও সবল থাকে, তখন কোনও 
বাধির জীবাণু শরীরে বাচিয়। থাকিতে পারে না । পরমার্থভাবই আমাদের 
দেশের পক্ষে সেই জীবনসঞ্চারী রক্তপ্রবাহ। যদি এই প্রবাহ সুস্থ, সবল, শুদ্ধ 
থাকিয়া অবাধগতিতে বহিতে থাকে, তবে সমস্ত মঙ্গল । যদি এই রক্তপ্রবাহ 
বিশতদ্ধ থাকে, তবে সামাজিক বল, রাজনৈতিক বল-_এহিক জীবনের যাহ! কিছু 
দোষ বা ক্রটি আছে-এমন কি দেশের ঘোর দারিজ্ পরধ্ত, সিটিতে 
যাইবে ৮, 

“কি জীবনব্রত ধারণ করিয়া হিন্দুর ঘরে প্রত্যেক শিশু জন্মগ্রহণ করে ? 
বাঙ্গণের জন্মসন্বদ্ধে মনুসংহিতায় ট্রক্ত দেই গৌরবের কথ! আপনার! বোধ হয় 


পর 


্রাহ্মণো জায়মানোহি পৃথিব্যামভিজায়তে 
ঈশ্বরঃ সর্বডূতানাং ধর্মকো্য গুপ্য়ে । 

“ধন্মকোবস্ত গুপ্তয়ে”-কি না, ধর্মের রত্ুভাগডার রক্ষা করিবার জন্। 
আমি বলি, এই পবিত্র দেশে স্ত্ীপুরুষনির্ধিশেষে যে শিগুই জন্মগ্রহণ করুক, 
ভাহার জীবনব্রত এই ধর্শরূপ রদ্ুভাগ্ডারের সংরক্ষণ । এ ছাড়। জীবনের আর 
সমস্ত ব্যাপার এ প্রধান উদ্দেস্টেরই সাধনাধীন 1”. 

আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি, বৌদ্ধাধিকারের পর হইতে সমগ্র 
ভারতীয় সমাজ বিবর্তনের প্রাচীন সুলস্ত্র আবার অবলম্বন 
করিয়াছে,__বেদভিত্তির উপর আবার ফিরিয়। আসিতেছে । এখন 
যে সমাজ বেদভিত্তির উপর ফিরিয়া ঠাড়াইতেছে। সে সমাজ সেই 

* “ভারতের তবিব্যৎ" শীষ স্বানী বিবেকানন্দের মাজাজে এর বরুন 


হইতে উদ্ধত। 
+ টিন দালারিরিগরটিরনাট রিনা 


৪০ 


ভারতের সাধন। | 


বু্ধপূর্বযুগের সন্কীর্ণ সমাজ নহে। সেসঙ্কীর্ণ আধ্যসমাজ বৌদ্ধ- 
বিপ্লবে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে__তাহাতে বন্ার জল ঢুকিয়! এক ভারত- 
ব্যাপী নৃতন সমাজের স্থষ্টি করিয়াছে । ইহাতে শোক করিবার কিছু 
নাই, কারণ জীবনাদর্শ নষ্ট হয় নাই; যাহা! প্রাচীন সমাজের কুক্ষি- 
গত ছিল, প্রধানতঃ বুদ্ধেরই শক্তিসঞ্চারে, তাহা! সমগ্র ভাঁরত- 
বাসীর ঘরে ঘরে পৌছিয়াছে ; অবশ্ঠ উহাকে হয়ত নানা সাজ 
সাজিতে হইয়াছে,_হয়ত প্রাচীন যুগের সে তীব্র প্রকাশ অনেক 
স্থানে ম্লান হইয়া গিয়াছে। কিন্তু আদর্শের প্রত্যক্ষবিকাশে 
যেটুকু অভাব, তাহাঁও সাধনলভ্য । অতএব লোকসনি অপেক্ষা 
লাভটাই স্থারী ; কারণ কোণ-ঠেসা হইয়া লোপ না পাইয়া, প্রাচীন 
আদর্শ যে বিচিত্রবেশে সমগ্ত ক্ষেত্রে আপনার অধিকার বিস্তার 
করিল এবং নিজ অথণ্ড স্বরূপের পুর্ণবিকাশের দিকে আবার 
অগ্রসর হইতে পারিল, ইহা সামান্ত লাভ নছে। 
ধাহায়া কেবল জন্মগত শোণিতের উপরই সামাজিক শুদ্ধতার 
ভার অর্পণ করেন, তাহারা বলিবেন বৌদ্ধবিপ্লবে লোকসানের 
ভাগই যোঁল-আনা। এবং হয়ত তাহারা সেই বিল্লবযুগের সমাজে 
এমন নেপথোর আবিষ্কার করিবার চেষ্টা করিবেন, যেখানে ব্রাহ্মণ- 
শোণিত অতি সংগোপনে আপনাকে পুরুষানুক্রমে রক্ষা করিতে- 
ছিল। শোণিতোত্বর্তনের পঞ্চসহত্রবর্ষব্যাপী ইতিহাস সংগ্রহ 
করিতে পার ত ভালই, কিন্তু তাহাতেও বিশেষ কোনও ফল নাই। 
_ শোঁণিতের বল বেণী, না সংস্কারের ? শোণিত সংস্কারকে গড়ে, 
নাসংস্কার শোণিতকে গড়ে? আমাদের দেশে আজকাল সমাজ- 
নীতির গুজে অলক্ষ্যে খোর জড়বাদ প্রবেশলাভ করিরাছে । এই 


১৩৬ 


নেশনের পুনঃপ্রতিষ্ঠা-_সমাজসংস্কার | 


জড়বাদের ফলে একদিকে “যমন ধর্মে “ছু তমার্গের” গঁচলন হই্ষাছে, 
আর একদিকে তেমনি “আর্ধয-শোণিতের” প্রমাণচেষ্টায় সমান 
মখরিত হইয়া উঠিয়াছে। যে দেশের একটা প্রধান দার্শনিক- 
তত্ব এই যে, সংস্কারই জগত্ত্রম স্ষ্টি করে, সে দেশের আচার 
ও সমাজতত্ব যে জড়বাদের ত্বারা এমন দৃঢ়ভাবে শৃঙ্খজিত হইবে, 
তাহা অধঃপতনেরই লক্ষণ । | 
একটু বিচার করিয়া দেখিলেই বুঝা যাঁয় যে, শুদ্ধ সংস্কার 
পুরুষানুক্রমে অশুদ্ধ-শোণিতকেও শ্তদ্ধ করে এবং অশুদ্ব-সংস্কার 
পুরুষান্ুক্রমে স্ুদ্ব-শোণিতকেও অশ্তদ্ধ করে । ব্রাহ্মণের রক্ত অশুদ্ধ- 
ভাবপোধণের দ্বারা কয়েক পুরুষেই হীনবর্ণের রক্তে পরিণত হইতে 
পারে, আবার হীনবর্ণের রক্কও শ্তদ্ধ-ভাবপোষণের দ্বারা কয়েক 
পুরুষে ব্রাহ্মণের রক্তে পরিণত হইতে পারে । এমন কি, শুদ্ধ-সংস্কার 
এমন তেজীয়ান্‌ হইতে পারে যে, একজন হীনবর্ণজাত ব্যক্তির 
দেহশোণিতে একপুরুষেই ব্রাহ্গণত্বের সঞ্চার করিয়া দিতে গ্রারে। 
ভাবশক্তির এই অমোঘ প্রভাব বিশ্বৃত হইয়া জড়শক্তিকে মাথায় 
তুলিক্নাই ত আমাদের সমাজ পথহারা হইয়া ঘুরিতেছে। , 
জন্মকালে সংস্কার উপযুক্ত শোণিত খুঁজিয়া লইলেও, জীবদ্দশায় 
সংস্কার শোণিতের উপর কর্তৃত্ব করে ও আপনার উপযোগী করিয়া 
উহাকে সর্বদাই গড়িয়া লয়। ফলে ঠাড়াইতেছে এই যে, ভাব বা 
সংস্কারের তন্ধতা-অগ্ুদ্ধতা অনুসারে শোণিতেরও শুদ্ধতা-অশ্ুদ্ধতা 
সংক্রামিত হয় । | 
বিলেই উহার শ্ুদ্ধত। প্রমাণিত হয় না। পাঁচশত বর্ষ পূর্বে 


কি) 





ভারতের সাধনা । 


কাহারও পূর্বাপুরুষ উচ্চবংশীয় ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় ছিল বলিয়াই 
আজও যে তিনি সেইরূপ ব্রাহ্গণত্ব বা ক্ষত্রিয়ত্বের দাবী করিতে 
পারেন? তাহার কোনও প্রমান নাই; কারণ সংস্কারের সঙ্গে সঙ্গ 
শেষে দেহশোণিতও সম্পূর্ণকূপে বদলাইয়া যায়। অথবা! কেহ যদি 
প্রাচীন আর্ধার্ধষি হইতে এক এক পুরুষ করিয়া! দেহরক্তের হিসাব 
নিকাশ দিতে দিতে বর্তমান কালের দেহরক্কের অবিমিশ্রতা প্রমাণ 
করিবার অভিপ্রায় পৌষণ করিয়া, ইতিহাসের ক্ষেত্রে রামধনুকের 
ত্যা-বন্ধন খুজিয়৷ বাহির করিবার হান্টোন্দীপক উদ্ঘমের অবতারণা 
করেন, তবে পূর্বেই জানা ভাল মে, তাহার সমস্ত প্রয়াসই তীহার 
হিসাবে নিশ্ষল হইবে ; কাদ্ণ, প্রাচীন রক্তে মিশ্রণ না ঘটিলেই 
ষে উহা শুদ্ধ থাকে, তাহা নহে। ভাববা সংস্কার বিকৃত হইলেই 
শোণিত বিরত হইয়া যায়। আবার ভাব বা সংস্কার উৎকর্ষ লু 
করিলেই শোণিত উৎকর্ষ লাভ করে। 

অতএব বৌদ্ধবিপ্রবের অবসানে যে বিশাল সমাজ বেদভিত্তির 
উপর ফিরিয়া আসিল, সে সমাজে আর্ধযশোণিতের শ্ুদ্ধতা কি 
পরিমাণে ছিল তাহা বুঝিতে হইলে, কোন্‌ ক্ষেত্রে প্রাচীন আর্য্য- 
ভাব কতদূর অবিকৃত অবস্থায় পুনরাবিভূ্ত হইয়াছে, তাহার 
বিচার ফরিলেই চলিবে,_রক্তসংমিশ্রণের অভাব বা অস্তিত্বের 
 প্রমাপসংগ্রহে কেবলই “বন্হংসীর পশ্চাদ্ধাবন ( 113-20056- 
0389৩) করিয়া কোনও ফল নাই। এঁতিহাসিক-লুপ্ত-পত্রের 
যতই সন্ধান পাওয়া যাইতেছে, ততই আমর! দেখিতে পাইতেছি 
যে, ভারতীয় সমাজে জাতিসংমিশ্রণ ও ভাবসংমিশ্রণের আোত নানা 
স্থানে বারবার অবাধগতিতে প্রবাহিত হরে শাবান 


১৬২ 


নেশনের পুনঃপ্রতিষ্ঠা--সমাজসংস্কার | 


উহাকে বাধা দিতে পারে নাই। আবার প্রাচীন স্থার্তযুগের যে 
সামাজিক আভিজাত্য অধিকাংশ স্থলে ব্রাহ্মণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ 
উত্ানপতনের ভিতর দিয়া সেই আভিজাত্য, প্রতিনিয়তই রাজ- 
শক্তি ও ব্রা্মণের মধ্যে অল্লাধিক বণ্টনের দ্বারা, সমাজে সংক্রামিত 
হইয়া পড়িয়াছিল। এমন কি, কত শবর ও শক এইরূপে 
আভিজাত্য লাভ করিয়৷ সমাজের অঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে, তাহা! 
এখন আঁর খুঁজিয়া বাহির করা যায় নাঁ।* সমাজের যে ভাগে 
বৈদিক ব্রাহ্মণের প্রাধান্স নাই, বৌদ্ধশ্রমণ গৃহী হইয়া যখন সেই 
ভাগে প্রবিষ্ট হইত, তখন ব্রাহ্মণের আভিজাত্য অধিকীর করিত । 
সামাজিক 'আভিজাত্যের প্রাচীন গণ্ডী এইরূপে বৌদ্ধুগে ভাঙিয়া 
গ্িয়াছিল। বর্তমানে প্রাচীন ইতিহাস হইতে আভিজাত্যের 
নজির খুঁজিবার যে তুমুল উদ্ভোগ চলিয়াছে, তাহার সুফল এই যে; 
পান তাহার কুফল এই যে; 

দব-ভাবপোষণ অপেক্ষা অবিমিশ্র শোণিতের উপর লোকের দৃষ্টি 
রা আবদ্ধ থাকাতে, অধঃপতনের অন্ধকারকে আরও 
ত্াকড়াইয়া ধর! হইবে ! 

ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় ঘে, বৌদ্ধযুগের অবসানে ধর্দে ও সমাজে 
আবার প্রাচীন ভাবহৃত্র অবলম্বনের প্রগাঢ় চেষ্টা চলিয়াছে। 
বৌদ্ধযুগে যখন মানুষের স্বভাবের সঙ্গে বৌদ্ধ-ধর্সাধদার আপোষ 
ঘটতে আরম করিল সেই সময় হইতে মানুষের জনেক সমল এবং 
বল 
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ভারতের সাধন।। 


দৈহিক সংস্কার ধর্দসাধনার উপকরণের স্থানে প্রবেশলাভ করিল। 
এই সমস্ত স্থল সংস্কারের উপাদান যে সবই ভারতীয় অনাধধ্য বা 
হীন জাতিদিগের সহিত যৌতুকরূপে বৌদ্ধসমাজে প্রবিষ্ট হইয়াছিল; 
তাহা নহে। এব্ূপ যৌতুক ভারতেতর দেশ হইতেও বৌদ্ধসমাজে 
আনীত হইয়াছিল। মনে করুন, খ্রীষ্টেরে পাঁচশত বর্ষ পূর্বেও, 
এমন কি প্রাচীনতত্ত্রের বাইবেলে, উপাস্তের মুর্তি গড়ার ঘটা 
ষেরূপ পড়া যায়, তদানীস্তন ভারতীয় স্মৃতিতে সে ঘটা একেবারেই 
নাই। ভারতে স্থায়ী মন্দিয়ে মুক্তি গড়ার ঘটাটা যে আমদানির 
মাল, তাহাতে সন্দেহ কি? 

কিন্তু বৌদ্ধযুগের অবসানে এ সমস্ত হীন সংস্কারমূলক সাধনাঙ্গকে 
ছাঁটিয়া বাদ দিবার মন্তাবনা ছিল না। স্বভাবের ও সংস্কারের 
বহুলবৈচিত্র্যে সমাজ ভরিয়! গিয়াছে, .তথন কাহাকে রাখিয়া 
কাহাকেই বা বাদ দেওয়া ঘাঁয়। বিশেষতঃ বাঙ্গালাদেশে সমন্তা 
খুবই “সল্গীন” হইয়া উঠিয়াছিল;--এবং বাঙ্গালাদেশেই সমন্য়-চেষ্টার 
পূর্ণ আবির্ভাব । বুদ্ধপূর্বষুগে পঞ্চোপাসনা ( সৌর, বৈষ্ণব, শাক্ত, 
শৈব ও গীণপত্য ) অভিব্যক্ত হইয়াছিল। বুদ্ধপূর্বযুগে এই 
পঞ্চোপাসনামূলক উপনিষদেরও প্রচার ছিল। এই হিসাবে 
উহ্বাকে বৈদিক বলা যায়। নবসৃষ্ট ভারতব্যাপী সমাজকে যাহার! 
বেদ-ভিত্তির উপর পুনরানয়লে সহায়তা করিয়াছেন, তাহারা 
প্রাচীন পঞ্চোপাসনার ধারায় বৌদ্ধযুগের হীনসংস্কারমূলক পাধন- 
_ ধারাগুলি অল্পে অল্পে মিশাইয়! দিয়াছেন । আবার ইহাদের মধ্ো 
 শকষরাচার্য্ের মত বেদমর্জ্িত! বাহাদের ছিল, তাহারা পঞ্চোপসনার 
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নেশনের পুনঃপ্রতিষ্ঠা-_সমাজসংস্কার । 


পঞ্চোপাসনার দ্বারা স্থল ও হীন সাধনাঙ্গগ্লি নানা সাধনপদ্ধতি ও 
সাধনক্রমের মধ্য দিয়া শোঁধিত হওয়াঁয় এবং পঞ্চোপাসনাকে বেদের 
চরম আদর্শের সহিত সমন্বিত করায়; সনাতন ধর্মের একটা অখণ্ড 
মুক্তি বৌদ্ধযুগের পর হইতেই প্রকাশোনুখ হইয়া! আসিতেছিল। 

ধন্মসাধনায় যেমন বেদমূলকতার ক্রমবিকাশ ঘটিতেছিল, 
সামাজিক আচার-রীতির মধ্যে বৈদিকতা সঞ্চার করিবার উদ্ভোগও 
সেইরূপ দেশের সর্বত্র নূতন উৎসাহে প্রবর্তিত হইয়াছিল। এই 
উদ্যোগের মূলে আর একটা প্রয়োজনের প্রেরণাও বিদ্যমান ছিল। 
সমাজে ধর্মের নানা মত ও সাধনার সমাবেশ চলিতে থাকায়, এবং 
মতান্ুসারে আচারের বৈচিত্র্যও অবাধে চলিতে থাকায় এমন 
একটা সাধারণ লক্ষণ বিকাশ কর! নিতান্ত আবশ্যক হইয়া পড়িতে- 
ছিল, যাহ। সমাজকে এক রকম হাচে ফেলিয়া উহার বিশেষত্ব ও 
অথগ্ডতা রক্ষা করিবে । এ সাধারণ লক্ষণ বৈদিকত! ভিন্ন আর 
কি হইবে? অতএব সমাজে বৈদিকতার সঞ্চার কক্রিবার শএ্রকটা 
বিষম তাড়! অনুভূত হইয়াছিল । 

বাঙালাদেশে এই তাঁড়।, এই উদ্ভোগের পরিপক্ক ফল-_নব্য- 
স্তি। নব্যন্থৃতির দ্বারা একসময় বঙ্গে যে কি গভীর কল্যাপ 
সাধিত হইয়াছে, তাহা আমরা ভাবিয়া দেখি না । চলিত কথায় 
যাহাকে আট বলেঃ সেই নিষ্ঠার ভাব বাঙ্গালীর স্বভাবে জাগ্রত 
করা এক সময় বড়ই দরকার হইয়াছিল। সেই প্রাচীন বৈদিকযুগ 
হইতেই বঙ্গদেশ নানা ধর্মবিপ্লব ও ধর্ম্-বৈচিন্রোর- কেন্লারূপে 
পরিণত হওয়ায়, আচারশৈধিল্য বাঙ্গালীম্বভাবের একটা লক্ষগ 
হইয়া! গিয়াছিল। সেই বাঙ্গালীর স্বভাবে একট। “জট” জাগাইযা 
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ভারতের সাধন! । 


রাখার পক্ষে নব্স্ৃতি, এমন কি কোলীন্ত প্রথাও প্রচুর সহায়তা 
করিয়াছিল। যাহার স্বভাবে “আট” নাই, সে কোন কর্শেই 
অধ্যবসায় ও একনিষ্ঠতার ভাব আনিতে পারে না। তাহার ভবিষ্যৎ 
চিরতমসাচ্ছন্ন। 

কিন্ত নব্যস্থৃতি প্রাচীন স্থৃতির ছ্বাচে ঢাল; প্রাচীন স্মৃতির 
ছাচ সাময়িক ও অস্থায়ী প্রয়োজনের দ্বারা গঠিত ; অতএব সমাজ 
নবাস্থৃতিকে নিতাস্ত অস্থায়ী ভাবেই কাধে লাগাইতে পারে। যে 
বেদ-আখ্যা এতদিন বঙ্গের সাধারণ লোক নব্যস্থৃতির ঘাড়ে চাপাইয়া 
আসিয়াছে, সেই ব্দে-আখ্যার প্রকৃত প্রয়োগপাত্র এইবার সন্ধান 
করিয়া লইতে হইবে । নব্য্বতি তবেদ নহেই,.উহা প্রাচীন 
শ্থৃতির প্রতিধ্বনিমাত্র ; আবার প্রাচীন স্থৃতিও বেদ নহে, উহা! 
বেদগুপ্তির একটা সাময়িক কৌশলমাত্র । নান! জাতিসংঘর্ষের, 
বিশৃঙ্খলার মধ্যে সমাজে বৈদিক ভাব ও আদর্শ রক্ষা করিবার চেষ্টায় 
প্রাচীন স্ত্যুক্ত আচার প্রবর্তিত হইয়াছিল। পূর্ব পূর্ব প্রবন্ধে 
আমরা দেখিয়াছি যে, আধ্য-সমাজের মূল প্রয়োজন-_বেদৌক্ত 
পরমার্থের সাধনা, সংরক্ষণ ও প্রচার। ইহার মধ্যে ন্তার্তযুগে 
সংরক্ষণকেই শ্রেষ্ঠ অঙ্গ বলিয়! স্বীকার কর! হইয়াছিল। সে 
যুগে বেদ ও ব্রাহ্মণের দ্বার! এই সংরক্ষণের কাঁধ্যকে পুরাদমে বজায় 
রাখিবার জন্য আর্ধ্যসমাজ অস্ভুত উদ্ভম প্রকাশ করিয়াছিল। এরূপ 
উদ্ধমের ঝৌকে সামাঞ্িক কঠোর শ্রেণী-ভেদ প্রভৃতি নানা 
অধথা বিধান যদি এঁ যুগের শাস্ত্রে বুল পরিমাণে প্রবেশ লাভ 
করিয়া থাকে, তবে সাময়িক প্রয়োজন শ্বীকার করিয়া লইয়া 
আমাদিগকে সে সমস্ত ক্রুটি এখন উপেক্ষা করিতে হুইবে। কিন্তু 
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নেশনের পুনঃপ্রতিষ্ঠী--সমাজসংস্কার ৷ 


প্রাচীন সৃতি যে সশঙ্কিত, তীক্ষ সংরক্ষণ-দৃষ্টিই কেবল প্রম্নোগ 
করিয়াছিল, নব্যস্বতির পক্ষে কেবলমাত্র সেরূপ দৃষ্টি প্রয়োগ করার 
কোনও প্রয়োজন ছিল না । অথচ বর্ণভেদ ও আচারব্যবহার 
সম্বন্ধে প্রাচীন-স্বৃতির ছাচ গ্রহণ করিতে যাইয়৷ নব্যস্থৃতি নিতান্তই 
একটা অস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রচলিত করিয়া গিয়াছেন । 

বেদই সর্বদা স্মৃতির মূল। এক যুগের স্থৃতির মূল আর এক 
যুগের স্ৃতি হইতে পারে না। এক যুগের স্থৃতির সহিত আর 
এক যুগের স্মৃতির যে সংযোগ-_তাহা ইতিহাসমূলক হইতে পারে, 
কিন্তু প্রমাণমূলক হওয়া সমীচীন নহে। বেদই স্বৃতির নিত্য 
প্রমাণ । অতএব বর্তমান যুগে কাঁলানুগামিনী স্বৃতির উদ্ধার 
করিতে হইলে, বর্তমান যুগে বেদের যে প্রকাশ আমাদের পক্ষে 
 সন্তাবিত হইয়াছে, আমাদিগকে তাহাই আশ্রয় করিতে হইবে । 
যে পরিমাণে সেই প্রকাশকে আমরা জীবনে আয়ত্ব করিতে 
পারিব, সেই পরিমাণে স্বৃ্যষ্ঠাবনী দৃষ্টি আমরা লাভ করিতে 
পারিব। এইরূপ দৃষ্টির প্রয়োগে কালোপযোগী সামাজিক বিধান 
সুষ্টি করাকেই প্ররূত “সমাজ-সংস্কার বলে। 

চৈত্র মাসের ' “ভারতের সাধনায়” আমরা দেখিয়াছি যে, বেদের 
নিত্য রহ্মজ্ঞান বা .পরমজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত; এই পরমজ্ঞান আশ্রয় . 
করিয়া যুগে যুগে ধর্শ্সংস্থাপনার্থ বেদমূর্ঠি অবতারপুরুষের আবির্ভাব ' 
হয়। বেদোক্ত পরমার্থের সাধনা, সংরক্ষণ ও প্রচার কেন্দ্রীভূত 
ও ঘনীভূত আকারে এই অবতারপুরুষের মধো প্রতিভাত হয়। 
বৌদ্ধমুগের পর হইতে, বিবিধ অঙ্গের পরিপোষণ ও আংশিক 
(সহয়চে্টার মধ্য দিয়! বোমূলক সনাতন ধর্শের হে অত নুষ্ত: 
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ভারতের সাধনা । 


বিকাশোনুখ হইয়া আসিতেছিল। তাহা বর্তমান যুগে ভগবান্‌ 
শ্রীরামকৃষে। পূর্ণ আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। “সতত-বিবদমান,আপাতি- 
দৃষ্টে বধাবিভক্ত, সর্বথা-বিপরীত-আচারসন্কুল সম্প্রদায়ে সমাচ্ছন্ন। 
শবদেশীর ত্রাত্তিস্থান ও বিদেশীর ঘ্বণাম্পদ, হিন্দুধর্নীমক যুগযুগাস্তর- 
ব্যাপী বিখগ্ডিত ও দেশকালযোগে ইতস্তত; বিক্ষিপ্ত ধর্মথগুসমষ্টির 
মধো যথার্থ একতা কোথায় তাহ! দেখাইতে এবং কাঁলবশে নষ্ট 
এই সনাতন ধর্মের জীবন্ত উদাহরণস্বরূপ হইয়া লোকহিতান্ন 
সর্ধসমক্ষে নিজ জীবন প্রদর্শন করিবার জনতা শ্রীভগবান্‌ রামর্ 
অবতীর্ণ হইয়াছেন ।” দেশের পক্ষে এই নবজীবনের বারতা 
ঘোষণা করিয়! স্বামী বিবেকানন্দ বর্তমান যুগে সমাজগতির কেন্জ 
নির্দেশ করিয়াছেন । যে শক্তিতে আমাদের সমাজের উদ্ভব, স্থিতি 
ও গতি সম্ভাকিত, সে শক্তির কেন্দ্র বর্তমান যুগে প্রকটিত হইয়াছে। , 
এখন এই শক্তিকেন্ত্র হইতে বিস্ফুরিত প্রেরণা কিরূপে সমাজে 
সঞ্চারিত হইবে এবং তাহার ফলে সমাজ কিরূপে কালোচিত 
পরিণামের পথে দৃঢ়ভাবে অগ্রসর হুইবে, তাহাই আমাদের পক্ষে 
আলোচ্য। 

প্রথমতঃ বর্তমান যুগের একটা প্রধান লক্ষণ বা বিশ্ষ্ব আমা- 
দিগকে শ্বরণে রাখিতে হইবে । আমর! এ পধ্যন্ত ইতিহাস আলো- 
চনার ফলে বুঝিয়াছি যে, কুরুক্ষেত্রের পূর্ববর্তী যুগে ভারতীয় সনাত্দ 
জীবনাদর্শের জাবি তব ঘটিয়াছে, কুরুক্ষেত্রের পরবর্তী কালে অগণা 
“ধটনা-পরষ্পরার ভিত্তর দিয়া সেই জীবনাদর্শের ক্রম-সঞ্চার 
হবটিয়াছে, এইবার বর্তমান যুগ হইতে সেই জীবনাদর্শকে আব্ম- 
রিকি আধুনিক তন অপৎককে নদ | 


ূ ১৬৮ 


নেশনের পুনঃপ্রতিষ্ঠা--সমাজসংস্কার । 


দিকে অগ্রসর হইতে হইবে । পূর্বকল্পসিদ্ধ খষির মনতরষ্টত্বে উহার 
জন্মগ্রহণ, বিচিত্র প্রতিভাসম্পর মহাপুরুষ-ব্যষ্টির পুনঃ পুনঃ আবি- 
ভাবে উহার স্বকক্ষাধিকার, এবং বর্তমান যুগে নবোদীয়মানা সম্ি- 
শক্তির সাহাষ্য উহার পূর্ণ আত্মপ্রতিষ্া । এতাবৎকাল বিচিত্র 
বাষ্টিশক্তিকে বারস্বার অবলম্বন করিয়! যে সনাতন জীবনাদর্শ নির্দিষ্ট 
অভিনয়ক্ষেত্রে আপনাকে সঞ্চারিত করিয়! লইয়াছে, এইবার সমষ্টি- 
শক্তির জ্ঞাতসারে, উহ্বাকেই অবলগন করিয়া, সেই জীবনাদর্শ 
জগতে আত্মপ্রতিষ্ঠা করিবে । 

অতএব বর্তমান যুগে কালের যে আহ্বানভেরী ধ্বনিত 
হইতেছে, পূর্ব পূর্ব যুগে তাহা কখনও শ্রুত'হয় নাই। পুর্ব পূর্ব 
যুগে সমাজের মুখ্য ও গৌণ প্রয়োজনাদির সাধনায় জ্ঞাতসারে ও 
সমবেতভাবে সকলকে ব্রতী হইতে হয় নাই। বর্তমান কালে 
আমাদের দেশে ও সমাজে সমষ্টিশক্তির উদ্বোধন হইতেছে । সমগ্র 
দেশ ও নমাজের প্রয়োজনকে প্রত্যেকে আপনার প্রয়োজন বলিয়া 
অনুভব করিতে শিখিতেছে। কোন সামাজিক প্রয়োজনকেই 
এখন আর একটা শ্রেণীগত গণ্ডীর ভিতর নিতান্ত বিশ্লিষ্টভাবে 
আত্মপোষণ করিয়! যাইতে হইবে না । বিশেষতঃ আমাদের সমাজের 
যাহা মূল প্রয়োজন, তাহাকে প্রত্যেকেরই জীবনের মুল প্রয়োজন 
বলিয়া অনুভব করিতে শিখিতে হইবে । সেইজন্য জাচার্য্য 
বিবেকানন্দ বর্ণবিশেষস্বস্কীয় মন্থুসংহিতার উক্তিকে সমাজের প্রত্যেক . 
ব্যক্তির পক্ষে প্রয়োগ করিয়া তাহার প্রধান জীবনব্রতের মির্দেশ 
ফরিতেছেন (প্রবন্ধশীর্ষে দ্বিতীয় উদ্ধতবাকা )। | 
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ভারতের সাধন! । 


পথে অগ্রসর হইতে হইলে, বেদের নবধুগপ্রবর্তক প্রকাশের আশ্রয় 
লইতে হইবে, ইহা! আমর! দেখিয়াছি । বেদোক্ত পরমার্থের অথবা 
সনাতনধর্ম্ের সাধন, সংরক্ষণ ও প্রচারই যে শ্রী প্রকাশের স্বরূপ, 
তাহাও আমর! দেখিয়াছি; আবার পূর্ব এবং বর্তমান প্রবন্ধে 
ইছাঁও প্রতিপর হইয়াছে যে, এ সাধন, সংরক্ষণ ও প্রচারই ভারতীয় 
সমাজের মুল প্রয়োজন । অতএব সিদ্ধান্ত দীঁড়াইতেছে এই যে, 
সমাজসংস্কীরের অথবা সমাজকে যুগোচিত পরিণামের পথে চালাইবার 
প্রকৃত অধিকারী হইতে হইলে, আমাদিগকে প্রথমেই সমাজের 
সুল প্রয়োজনের সাধনায় সমবেতভাবে অতিনিবিষ্ট হইতে হইবে 
ষে প্রয়োজনের প্রেরণায় আমাদের সমাজের উদ্ভব, স্থিতি ও গতি, 
আমাদিগকে সেই মূল প্রয়োজনের পুরণ হইতে উদ্চোগপর্ব আরস্ত 
করিতে হইবে । সমাজে এই মুল প্রয়োজনের যথাবথ পুরণ না 
হইতে থাকিলে। সমাজে প্রাণশক্তি জাগিবে না, সম্যক্‌ দৃষ্টি খুলিবে 
না, পথনির্দেশ হইবে না । ভ্রৈরাশিক অঙ্কের মত কাগজে-কলমে 
কষিয়া সমাজসংস্কারের বিধান বাহির করিতে হয় না। কলম 
ঠুকিয়া এত বড় একটী প্রাচীন সমাজের উপর বিধান চালান যায় 
লা। যে প্রয়োজন, যে শক্তির লীলায় আমাদের সমাজের উত্তব, 
স্থিতি ও গতি, হে সমাজসংস্কারক, তৃমি কি তাহাকে আপনার মধ্যে 
লাভ করিয়াছ? যে গভীর প্রেরণাশক্তিতে অসংখ্য পরিবর্তনের 
ভিতর দিয়া সহত্র সহত্র বংসর এই বিপুল সমাজ আপনার গতি 
সামলাইয়! লক্ষ্যাভিমুখে ছুটিয়৷ চলিয়াছে, সেই প্রেরণাশক্তি কি 
তুমি অন্তরে উপলব্ধি করিয়া আপনাকে উহার হন্ত্রপে পরিণত 
করিয়াছ? যে সনাতন প্রয়োজনের সাধনায় এই সমাজ বিবি 
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নেশনের পুনঃপ্রতিষ্ঠী-_সমাজসংস্কার | 


হইয়া আসিতেছে, তোমার নিজ জীবন কি সেই প্রয়োজনের 
নিকট অনন্যভাবে উৎসর্গাকৃত হইয়াছে? এ সমস্ত যদি না হইয়া 
থাকে তবে পাশ্চাত্যশিক্ষাপুষ্ট বুদ্ধি ও দৃষ্টির দোহাই দিয়া সমাজ- 
সংস্কারক সাজিতে যাইও না। সেদুৃষ্টি ও বুদ্ধির সাহায্যে নিজের 
পথ নিজে করিয়া লও তত ক্ষতি নাই,_-সমাজের ঘাড়ে উহাদিগকে 
জোর করিয়া চাপাইতে যাইও না । | 

অতএব প্ররুত সমাজসংস্কারের সুত্রপাত সমাজকে উহার মুল 
প্রয়োজনের সাধনায় উদ্বোধিত ও প্রবৃত্ত করায়। সমাজের 
প্রত্যেককে প্রথমেই বুঝিতে হইবে যে, সনাতন ধর্মের সাধন, 
সংরক্ষণ ও প্রচারের জন্ঠ সে জন্মাবধি দায়ী। সমাজে প্রত্যেকের 
মধ্যে এই দায়িত্ববোধ সঞ্চারিত হইলে, সমাজে নূতন যুগ প্রকটিত 
হইবে। এই তীব্র দায়িত্ববোধ হইতে সমাজে আমাদের শিক্ষার্দীক্ষা) 
জীবনের গতি, সমন্তই নিয়মিত হইতে আরম্ত হইবে । সমাজের 
চারিদিকে বিক্ষিপ্ত; কক্ষচ্যুত, পরস্পর অনন্ধদ্ধ, শক্তিরাঁশি কেন্দ্রীভূত 
হইয়া সমাজকে নবজীবনে জীবন্ত করিয়া তুলিবে। সর্বসাধারণের 
মধ্যে একই তীব্র দায়িত্ববোধের অভাবে, আমাদের জীবনীশক্তি 
নানা ক্ষণস্থায়িনী উত্তেজনার বিশৃঙ্খলার মধো দিন দিন ম্লান হইয়া 
পড়িতেছে । আর কেন, হে স্বদেশবাসি, ইতিহাসের ঈঙ্গিত, কালের 
স্তভাহ্বান, একবার স্থিরচিত্তে শ্রবণ কর) আর কত দিন 
আপনাদের সনাতন, স্মহৎ দায়িত্ব বিস্থৃত হইয়া পাশ্চাত্য সমাজের 
অনুকরণে ক্ষুত্র ক্ষুদ্র স্বার্থের মোহে বিক্ষিপ্ত থণ্ুচেষ্টার বিফল 
অভিনয়ে, অমূল্য সময় হেলায় হারাইবে ? মানুষের যাহা পরম অর্থ, 
তাহার লাধনদায়িত্ব আবহুমানকাল হইতে ডোমাদের উপর অপ্িত 3 
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রি ভারতের দাধমা। 
লে দায়িত্বের পূরণে সমবেত চেষ্টায় চেতটিত ও উদ্বোধিত না হইলে, 
_. কোনও কষু্রতর প্রয়োজন ও স্বার্থের পূরণোপায় তুমি খুঁজিক্া পাইবে 
না । অতএব বৃথা কালক্ষেপ ও শক্তিক্ষয় হইতে প্রত্যাবৃত হইয়া, 
তোমার চিরস্তন দায়িত্ব গ্রহণ করিবার জন্য বিধাতার আহ্বান আজ 
_. ধ্বনিত হইতেছে, স্থিরচিত্তে অবধান কর। 
সনাতন ধর্মের সাধন, সংরক্ষণ ও প্রচারের দায়িত্ব সমাজে 
প্রত্যেক জীবনের মুলে সঞ্চারিত করিয়া দিতে হইলে, উপযুক্ত 
শিক্ষার প্রচার হওয়া আবগ্তক। আগামীবারে এইক্ধপ শিক্ষার 
গতি নির্দেশ করিবার ইচ্ছা রছিল। এখন রূপ দায়িত্ববোধের 
সঞ্চারে দমাজ কিরূপে উন্নতির প্রকৃত পথে দপ্ডায়মান হইবে, 
তাহাই সংক্ষেপে আলোচন! করিয়! বর্তমান প্রবন্ধ সমাপ্ত করিব । 
কাহারও জন্য তীব্র দায় অনুভব করিয়া, সেই দায়পূরণে 
আত্মোৎসর্গ করিতে প্রস্কত না হইলে, প্ররুত অন্থ্রাগ অন্মে না 
আমাদের সমাজে বদি একবার সনাতন ধর্মের জন্ত প্ররূত অনুরাগ 
' উদ্দীপিত হয়, তবে আর কোন চিন্তা নাই, কোনও আশঙ্কা 
নাই, _সমাজের ভবিয্যৎ স্ুমহৎ কল্যাণে, উজ্জল গৌরবে পূর্ণ 
হইয়া যাইবে । এ পর্যন্ত সনাতন ধর্ের অন্ত সমাজে যে উৎসাহ 
মাঝে মাঝে দেখা যায়, উহা প্রকৃত অনুরাগ নহে ; উহার পশ্চাতে 
অভিনিবেশ নাই, নিষ্ঠা নাই, ত্যাগ নাই। উহা দীনহীনের 
_ আত্মগৌরবন্পৃহা। অলমের কৌতুকবিজস্তপ, নিদ্রিতের পার্থপরিবর্তন! 
টস দাযিত্বকৌধ হইতে যখন শু সমাজপ্রী্তরে চাঁরি্িকে সকল্পোগ 
 কর্শ্রোত উৎসাক্ষিত হইবে। তখন রা চ অনুাগের উদয়ে টা 
নি আদ্র তিতে যযাঁজ আলো র্‌ হি উবে । 








নেশনের পুনঃপ্রতিষ্টা-_-সমাজসংস্কীর ৷ 


সনাতন ধর্সেরি প্রতি প্রকৃত অন্ররাগ ঘদি কন্মের আশ্রয় হয়, 
বর পাশ্চাতা দেশের মত কর্ম আর ভোগলক্ষা হইতে পারিবে না। 
পাশ্গাতা দশে কম্মের অর্থ স্বাধিকার ভোগ (6২6101৭5১01 
11,115), আমাদের সমাজে কম্মের অর্থ সধম্ম-পালন | কন্মের 
এষ প্রকুতিগহ বিশেশস্থ আবহমান কাল আমাদের সমাজকে 
কটা অনগসাধারণ ঠাটে গড়িয়া দিয়াছে । কর্শের এই বিশেলত 
রক্ষিত না হইলে, উন্নতি ও দূরের কগা, সমাজের স্থিতি পযাস্ত 

অসম্ভব হইয়া! উঠিবে । অথচ পাশ্চাত্য শিক্ষার্দীক্ষা এই বিশেবতটুক 
মপহরণ করিতেছে । উহাকে_অথাত পাশ্চাত্য স্বাধিকারভাবের 
পারবর্ডে সধশ্মভাবকে-আমাদের সকল কম্োর মূলে প্রতিচ্টিত 
করিতে হইলে, সনাতন ধসের প্রতি অন্নরাগকেই কশ্মশ্োভের 
উৎসন্ধূপে সমাজজদয়ে উৎসারিত করিতে হইবে | এই উৎস 
হইতে কশ্ধপ্লাবন বাহির হইলে, বর্ভউমান সমাজের বিরুত ভাব বা 
'ভাঁল' ফিরিয়া বাইবে ভারতীয় সনাতন আদশের অভ্াদয় 
হইয়া সমাজকে প্ররূত উন্নতির পথে পরিচালিত করিবে | 

আর এক কথা, প্রয়োজনেরত্প্রেরণায় সমাজের পরিণাম ঘটে । 
আমরা দেখিয়াছি, আমাদের সমাজের উদ্ভুব, স্ডিতি ও গন্ডির মুলে 
«কটা সনাতন প্রয়োজন নিহিত রহিয়াছে | সমাজজীবনে এমন 
একটা অগা আছে বে, এ মূল প্রয়োজনের সহিহ সাক্ষাৎ 
অক্গাঙ্গী-সংযোগ রক্ষা না করিয়া আর কোনও গৌণ প্রয়োজন 
সমাজে উদ্ভুত হইতে পারে নাও যদি কোনও অসগদ্ধ প্রয়োজন 
অনুভূত হয়, ভাহ' হইলে বুঝিতে হবে ঘে, সে প্রয়োজন অনিষ্জ্তনক, 
সে প্রয়োজন ফুপ্রয়োজন | সামাজিক প্রয়োজন লমুহের মধে) এই 


১১৩ 





ভারতের সাধনা । 


অঙ্গাঙ্গীন্সন্থন্ধ বা 01091)10 1176671618101017) শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেই 
্গীকার করিবেন । 

তাহা হইলেই সিদ্ধান্ত এই “য, নানাবিধ প্রয়োজনরূপ 
অঙ্গসংহতির মূলে যে প্রাণস্বূপ একটী ব্যাপক প্রয়োজন নিহিত 
রহিয়াছে, তাহার সাধনায় সমাজ প্ররুতভাবে উদ্বোধিত না হইলে, 
অন্যান্য উন্নতিবিধায়ক বিবিধ প্রয়োজনের যথার্থ অন্ুভূতিই সমাজে 
জাগিবে না। আর ঞ সমস্ত প্রয়োজনের বথার্থ অনুভূতি সমাজে 
না জীগিলে, আর কোনও উপায়ে সমাজকে প্ররুত পরিণাঁমের পথে 
চালিত করা যাইবে না, কাগজে লিখিয়! বা বক্তৃতা করিয়া সমাজে 
উন্নতিমূলক ব্যবস্থা গড়িয়া তোলা যায় না । অতএব সমাজের নানা 
প্রয়োজন পূরণের জন্য সনাতন আদশমুলক প্ররুত স্থব্যবস্থা প্রবর্তিত 
করিবার পূর্বের সমাজকে মূল প্রয়োজনের দাধনায় উদ্বোধিতত হইতে 
হইবে । পুরাণো গাছের কলম লওয়ার মত প্রাচীন বর্ণাশ্রমধন্ম 
প্রভৃতি স্থৃবাবস্থাকে পুথিগত বিগ্ভার জোরে সমাজে প্রোথিত 
করিবার চেষ্টা সফল হইতে পারে না; এ নকল ব্যবস্থার মুলে যে 
প্রয়োজনের প্রেরণা ছিল, মুলপ্রয়োজনের সাধনা হইতে সেইরূপ 
প্রেরণা যখন সমাজে অনুভূত হইবে, তখন ী সকল ব্যবস্থা বা 
তদনুরূপ বাবস্থা আরও গৌরবময় আকার ধারণ করিয়া সমাজে 
প্রবর্তিত হইয়া যাইবে । আরও গৌরবময় কেন,_-না অনুদিততপূর্ব 
সমষ্টিশক্তির ভিত্তি লাভ করায় এ সমস্ত বাবস্থার মধ্যে পূর্ববাপেক্ষা 
অধিক সামগ্জশ্ত ও লক্ষ্যান্ুগত্যের সঞ্চার হইবে । 

সমাজের মধ্যে সমষ্টিশক্তির উদ্মেষে নবযুগের অবতারণা 
হইতেছে । সনাতন ধর্শের সাধন-সংরক্ষণরূপ দায়িত্বের শিক্ষায় ও 


১১৪ 


নেশনের পুনঃপ্রতিষ্ঠা__সমাজসংস্কার | 


সাধনায় এই সমষ্টিশক্তিকে উদ্বোধিত ও কেন্দ্রীভূত করাই সমাজ- 
সনবন্ধে সম্প্রতি আমাদের প্রথম কণ্ব্য। গ্রাটীন যুগে অৈবর্ধোর 
উপর সমাজ যে দায়িত্ব অপণ করিয়াছিল, সে দায়িত্ব সনাতরনধম্মের 
সাধন সংরক্ষণমূলক দায়িত্বেরই অস্তনিহিত | এই মুল দায়িত্ব হইতেই 
ইবর্ণামুলক দায়িত্ব আবার কালোচিত আকার ধারণ করিবে | 
মতএব বর্তমানে সমাজের প্রত্যেককে নিজ নিজ প্ররুতি ও 
দামধ্যের অগ্ুসারে এ মুল দায়িত্বের গ্রহণ ও পুরণের দ্বার! নিজ 
দীবনকে গঠিত করিতে হইবে | পালে বায়ু লাগিলে নৌকা! যেমন 
গন্তবাপথে ছুটিতে থাকে, সমাজে নদি একবার এই তীব্র দায়িত্ববোধ 
জাগিয়া উঠে" তবে অব্যাহহগতিহে সমাজ লক্ষ্যাভিমথে আবার 


অগ্রসর হইবে । 


১৯৫ 


মেস্শনেন্র পুনঃ প্রতিষ্ট1--ল্পিক্ষা | 
( উদ্বোধন-_ অগ্রহায়ণ) ১৩১৯ ) 

“আলোক, পূর্ণ জ্ঞানালোক, জগতে আনয়ন কর। প্রতোক মানুষের 
কাছে এই আলোক পৌছাইয়৷ দাও ; যতদিন না প্রতোকে ভগবান লাভ 
করে, ততদিন এ কাজের সমাপ্তি নাই। দরিস্ত্রের নিকট এই আলোক 
পৌছাইয়। দাও, ধনীর নিকট আরে! আলোক পৌছাইয়| দণ্ড, কেন না তাহার 
পক্ষে এ আলোক আরও আবশ্বাক ; যে মূর্খ অল্ানী তাহাকে আলোক দান 
কর, এবং থে বিদ্বান তাহাকেও আলোক দাও, কেন ন| বর্তমান কালের বিদ্বা- 
শিক্ষার বার্থতা নিতান্তই হুগভীর ! এই ভাবে সকলেরই নিকট জ্ঞানালোক 
আনয়ন কর এবং শেষ ফলাফল ভগবানের হস্তে সমর্পণ কর !” * 

“ত্য ও লোকাচীরের মধ্য আপোষ করিবার ভাব স্পষ্টই ঘোর কাপুক্ুফতার 
ফল। বীর হও! ঘারা আমার উত্তরসাধক, সর্বাগ্রে তাহ।দিগকে সাহসী 
হইতে হইবে । কোন মতে কোনও কারণে লেশমাত্র আপোষের ভাব থাকিব 
না। পরম শ্রেষ্ঠ সতা সমগ্র দেশে আচগ্ডালে বিতরণ কর। সম্মানের হানি, 
অথবা অপ্রিয় বিরোধের ভাবনায় ভীত হইও ন!। শত প্রলোভনের বিপরীত 
আকধণ জয় করিয়। মদি তুমি সতোর সেবা করিতে পার তবে ্িশ্চিত 
জানিও, তুমি এমন এক দিবা তেজে পূর্ণ হইবে ষে তাহার সম্মুথে তুমি যাহ! 
অসতা জান, তাহার উল্লেখ করিতে গিয়া লোকে হটিয়া আসিবে । পূর্ণ নিষ্ঠার 
সহিত, অধিচলিত হইয়া যদি তুমি চৌঙ্গবংসর সমান ভাবে সতোর সেবা কর, তবে 
তুমি যাহা বলিবে তাহা গুনিতে ও বিখাস করিতে লোক বাধ্য; তখন 
দেশের অশিক্ষিত সাধারণের উপর গভীর মঙ্গল বধিত হইবে, তাহাদের সব্দ- 
বন্ধন মুক্ত হইবে এবং সমগ্র দেশটী উন্নত হইবে ।”? 

* “ভারতীয় জীবনক্ষেত্রে বেদান্তের প্রয়েশ”" নানক স্বামী বিবেকাননোর 
বক্তৃতা! হইতে উদ্ধ'ত।” 

.+ কোনও প্রশ্নোত্তর সভায় শ্বামীজীর উক্তি : 
১১৬ 


নেশনের পুনঃপ্রতিষ্ঠা-_শিক্ষা | 


পূর্ব প্রবন্ধে আমর সমাজসংস্কারের কথা আলোচন! করিয়াছি। 
আমরা দেখিয়াছি, যাহার মাথা নাই তাহার মাথা ব্যাথার প্রসঙ্গ 
আসে না।_অর্থাৎ সর্বাগ্রে আমাদিগকে প্ররুতভাবে সমাজবদ্ধ 
হইতে হইবে, তারপর সমাজসংস্কারের কথা উত্থাপিত হইতে পারে । 
আমাদের সমাজবন্ধনের মুলস্থত্র বা মুলপ্রয়োজন যে পরমার্থসাঁধন, 
হাহা আমরা ইন্টিপূর্র্বে দেখিয়াছি । এই প্রয়োজনকে সমষ্টির 
প্রয়েজন বলিয়া অনুভব করিরা৷ পরমার্থের অন্ুশালনে আমাদিগকে 
একযোগ হইতে হইবে । একধঘোগ হইবার প্ররোচক বা 1100)0156 
কোথা হইতে আসিবে ? উত্তর__তীত্র দাক্িত্ববোধ, সনাতনধর্মের 
সাধন, সংরক্ষণ 'ও গ্রচাররূপ দায় স্বীকার কর! । এই দায়িত্ববোধ 
দেশের আপামরসাধারণে সঞ্চারিত করিবার প্রধানতম উপায়-_ 
উপযুক্ত শিক্ষাবিস্তার । 

এই দায়িত্ববোধ বর্তমান যুগের নৃতন শিক্ষা । পূর্ব পূর্বব যুগে 
এক একজন মহাপুরুষ আবিভূতি হইয়া এরূপ দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া- 
ছেন, পূর্ব পূর্ব যুগে ব্যষ্টির ভিতর দিয়া এ দায়ের পূরণ হইয়াছে, 
বর্তমান যুগে সমষ্টির ছারাও এ দাঁয় পুরণ করাইতে হইবে, সমষ্টিকেও 
ধর ব্রত পালন করাইতে হইবে । সেই জন্য সমষ্ঠির শিক্ষার মধ্যে 
একটা নৃতন অঙ্গ যোজনা করিতে হইবে । 

যে যুগে আমাদের দেশে দু'চারজন মনীষী কল্যাণের পথ নির্ণর 
করিত এবং সর্বসাধারণ একরূপ অন্কভাবেই কল্যাণের পথে চালিত 
হইত, সে বুগ ভারতবর্ষে চিরদিনের মত অন্তমিত হইয়াছে । যে 
প্রাচীন ব্রহ্ষণ্যশক্তি ও ক্ষত্রিয়শক্তি দেশের লোককে কল্যাণের 
পথে আকর্ষণ করিয়া লইয়া বাইত, তাহা কালচক্রের আবর্তনে 
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অভিনয়মঞ্চের অন্তরালে অপনীত হইয়াছে । বেদে “বিশ শব্দে 
যে জনসাধারণকে ঈঙ্গিত করা হইত, তাহারা! আজও মধ্চোঁপরি 
বিরাজমান ; খধি ও ক্ষক্রিয়ের অর্জিত সম্পদে যথাসম্ভব উত্তরাঁধি- 
কারী হইয়া নানা পরিণাম ও বিপর্যয়ের পরে আজও তাহারা 
টিকিয়া আছে। যে সাপধনগঙ্গাকে শিবকল্প আর্ধ্যখষি আর্যসমাজে 
পতিত হইবার সময় মন্তকে ধারণ করিয়াছিলেন, যে সাধন-গঙ্গীকে 
ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় মহাপুরুবগণ স্থদুঢ় শৈলমালার শ্ায়, বহু প্রপাত, 
আবর্ভ ও ঘাতপ্রতিঘাতের ভিতর দিয়া বৈচিত্র্যময় সুদীর্ঘ উত্তরণ- 
পথে অবতরণ করাইয়াছেন, আজ সেই সাধন-গঙ্গা গিরিপথ অতিক্রম 
করিয়া ভারতের জনসাধারণরূপ বিশাল প্রান্তরের সমতল ভূমিকে 
প্লাবিত করিতে উদ্ঠত হইয়াছেন । প্রাচীন যুগের ব্াঙ্গণ ও ক্ষত্রিয় 
সেই পূর্বাক্কৃতিতে আর দেখা দিবেন না,_কিন্তু শৈলজাত পলির 
দ্বারা ঘেমন একটা দেশভাগ গড়িয়া উঠে, যেমন নদীর খাত নির্মিত 
ও নির্দিষ্ট ভয়, যেমন জমি উর্ধরা ও ফলশশ্তশীলী হয়, তেমনি প্রাচীন 
ব্রান্মণ-ক্ষতিয়ের প্রকৃতি, তাহাদের আদর্শ, তাহাদের উদ্ভাম, তাহাদের 
লিদ্ধিৎ সনাতন সাধনগ্রবাহের সহিত প্রবাহিত হইয়া একটা অপূর্ব 
জনসমষ্টির উদ্ভব ও প্রতিষ্ঠা সম্ভাবিত করিয়৷ দিয়াছে । এই সমষ্টিরূপ 
ভিত্তি গঠিত হইবার পর বর্ণাশ্রমপোধিত ধর্ম আবার নূতন আকারে 
নৃতন সামঞ্জস্ত রক্ষা করিয়া সেই ভিত্তির উপর সমুখিত হইবে । 
অতএব সমষ্টিবপ নৃতন ভিত্তি নির্মাণ করাই আমাদের পক্ষে 
: সর্ব প্রথম কার্য এবং এই কার্ধো সর্ব প্রধান সহায়-_ প্রকৃত 
শিক্ষা্য বিস্তার । 
ভারতীয় সনাতন লক্ষাসাধনরূপ ব্রত ধারণ করিয়া আমাদের 
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দেশে যে সমষ্টি প্রতিষ্ঠালাভ করিবে, তাহার নিন্নীণকল্পে যে শিক্ষার 
আবশ্তক, সে শিক্ষার নিমিত্ত-কারণই বাকি এবং উপাদান-কারণই 
বাকি, তাহাই এখন আমর! বিচার করিব | নিমিত্ব-কারণ বলিতে 
এস্কলে আমরা উপযৃক্ত ক্ষেত্র বা আলম্বন নির্দেশ করিতেছি 
নিমিত্র-কারণরূপ আলোক না থাকিলে, ধেমন আমাদের দর্শনকার্যা 
চলে না, সেইরূপ উপঘক্ত ক্ষেত্র প্রস্তুত না থাকিলে সমষ্টি-গঠনোপ- 
যোগিনী শিক্ষার বিস্তার হয় না। প্রথমতঃ দেখা যাক? 
ধীরূপ উপসৃন্ত শিক্ষার জন্। আমাদের দেশে উপযুক্ত ক্ষেত্র 
আছে কি না, অর্থাৎ দেই শিক্ষার নিমিভ্ত-কারণ দেশে বিচ্ভামান 
কিনা । 
সমষ্টিগঠনমূলক শিক্ষার উপফক্ত ক্ষেত্রনিম্্ীণে পাশ্চাত্য জগৎ 
অদ্ভুত পারদর্শিতা লাভ করিয়াছে । পাশ্চাত্যের নিকট এ নিশ্মীণ- 
কৌশল শিক্ষা করা ভিন্ন আমাদের গতান্তর ছিল না । মনে হয়, 
& শিক্ষা লাভ করিবার জন্যই বিধাতা পাশ্চাত্যের সহিত ভারতকে 
বুক্ত করিয়া দিয়াছেন । পাশ্চাত্য সম্টিপ্রতিষ্ঠার জন্য উপযক্ত 
ক্ষেত্ররচনাকে এককথায় 01768,01580100 01 11700677080 
9০01 বলে। ভাৰ (0799810) ও শক্তির (001৮1) উৎস 
ভারতের পক্ষে সনাতন, উভাদ্দিগকে উৎসারিত করিবার জন্য 
পাশ্চাত্য-আদরশের সন্ধানে ও পাশ্চাত্য-আদশের পশ্চাতে ছুটিবার 
আবশ্যক নাই, ছুটিলে পদে পদে প্রমাদ ও শক্তিক্ষয় ; কিন্তু ভাব 
ও শক্তির প্রকাশ ও প্রয়োগের অভিনব প্রণালী পাশ্চাত্যের কাচ্ছে 
আমাদিগকে শিখিতে হইবে । যে সমস্ত কৌশলের দ্বারা বনহুর ভাব 
ও কর্্কে একটা কেন্দ্রে সংহত করিতে হয় এবং একযোগে 
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চাঁলাইতে বা কাজে লাগাইতে হয়, সে সমস্ত কৌশল পাশ্চাত্যের 
নিকট আমাদিগকে শিখিতে হইতেছে । দ্রতগামী যান, ডাক, 
টেলিগ্রাফ, মুগ্রাধসতর, সাময়িক পত্র, সভাসমিতি প্রভৃতি সমষ্টির শক্তি- 
সঞ্চারোপযোগী নানা কৌশলের সহিত স্থপ্তপ্রায় বিশাল ভারতের 
চকিতদৃষ্টিকে অতাল্প সময়ের মধো সর্বত্র একভাবে ও একযোগে 
সমাক রূপে পরিচিত করিবার জন্ত পরম্পর-বিচ্ছিন্ন ভারতবাসীর 
দারে বিধাতা পাশ্চানা রাজশক্তিকে আনয়ন করিয়াছিলেন । সমষ্টি- 
শক্তির বিকাশ, প্রয়োগ ও সঞ্চালনের সহায়ক্ধূপে এই সমস্ত কৌশল 
আজ আমাদের দেশে স্বয়ং কালই প্রবিষ্ট করিয়া দিয়াছেন । 
কেবল আমাদিগকে আজ গভীরভাবে হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে যে, 
রাজনীতিমূলক লক্ষ্যের আশ্রয়ে পাশ্চাত্য এই সমস্ত কৌশলের 
প্রয়োগ করিয়া সমষ্টিশক্তির বিকাশ, উপচয় ও উৎকর্ষসাধন করে, 
তৎপরিবর্তে আমাদিগকে পরমার্থমূলক লক্ষ্যের আশ্রয়ে সমষ্টিশক্তির 
বিকাশ, উপচয় ও উতৎকর্ষসাধন করিবার জন্য এ সমস্ত কৌশলের 
প্রয়োগ ও যথাযথ ব্যবহার করিতে হইবে। পাশ্চাত্য ও ভারতের 
জীবনব্রত বিভিন্ন প্রকারের, কিন্তু উভয়কেই সমষ্টিবদ্ধ হইয়া ব্রতপালন 
করিতে হইবে বলিয়া সমষ্টিবন্ধনের কৌশল এক প্রকারের। পাশ্চাতোর 
ও ভারতের সমষ্টিবন্ধনের সুত্রটী সম্পূর্ণ আলাদা, কিন্তু সমষ্টিবন্ধনের 
কোশল একই ; এই স্ত্রটা যদি একরূপ হইত, অর্থাৎ রাজনীতিমূলক 
হইত, তাহা হইলে প্রথম হইতেই রাজনৈতিক বিরোধ বা সংঘর্ষ 
অনিবাধা হইয়! পড়িত ; সমগ্টিবন্ধনের সুত্রটী পৃথক বলিয়া! আমাদের 
বর্তমান সাধনার মধ্যে অন্ততঃ আমরা আজকাল বতটা আশঙ্কা 
করি সে পরিমাণে এরূপ সংঘর্ষের অবসর বা প্রসঙ্গ নিহিত নাই । 
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সমষ্টিবন্ধনের পাশ্চাতাবিজ্ঞানমূলক নানা কৌশলের প্রচলন, 
আমাদের দেশে সমষ্টিগঠনোপষোশী শিক্ষাবিস্তারের একটা নিমিত্ব 
কারণ। এই সমস্ত কৌশলের প্রচলনে সমগ্র দেশের ভাব ও শক্তি 
সহজে উপযুক্ত কেন্দ্রের সাহামো সুসংহত ও স্ুসন্বদ্ধ হইবার 
স্থবিধা পাইবে, এবং ভাব ও শক্তির এরূপ সুসন্বন্ধ ও কেন্দ্রান্ুগত 
সঞ্চার, অর্থাঝ 01811581101) পশ্চাতে বজায় থাকিলে, শিক্ষা- 
বিস্তারকে সমষ্টিগঠনের উপপোঁগী করা সম্ভব হইবে । 

সমষ্টিগঠনোপযোগী শিক্ষাবিস্তারের আর একটা নিমিন্ত-কারণ-_ 
জ্ঞানানুশীলনে কোনরূপ একচেটিয়া বন্দোবস্ত না থাকা । এ 
বিষয়েও তোমার-আমার মুখ না টাহিয়া কাল ন্বয়ংই সর্ববিধ 
জ্ঞানভাগার সর্বসাধারণের নিকট উন্মোচিত করিয়া দিয়াছে । 
বিশেষ কোনও শিক্ষা বা সাধনায় হয়ত ব্যক্তিগত ভাবে কাহারও 
সামর্থ্য থাকিতে পারে বা না থাকিতে পারে, কিন্তু সমষ্টির 
সম্মুখে সর্ববিধ শিক্ষা ও সাধনার দ্বার উনুক্ত করিয়া রাখা সমষ্টি 
গড়িবার পক্ষে নিতান্ত আবশ্ক | সমষ্টিকে ঘদি এ মর্যাদা না 
দেওয়া হয়, তবে সমষ্টিশক্তির বিকাশ, বা প্রতিষ্ঠা হয় না। 

প্রাচীনযুগে সমষ্টি প্রতিষ্ঠিত করিবার প্রসঙ্গই উঠে নাই। যে 
আদর্শের অবলম্বনে সমষ্টি গড়িয়া উঠিবে, যে আদর্শের সাধনা ও 
রক্ষার ভার সমষ্টিকে গ্রহণ করিতে হইবে, সমগ্রা ভারতক্ষেত্রে 
প্রাচীনযুগ নানা অবস্থার মধ্য দিয় সেই আদর্শের সর্বাঙ্গীন 
অভিব্যক্তি করাইতেছিল। প্রাচীনযুগ আমাদের নিকট পূর্ণাঙ্গ 
আদর্শকে ব্যক্ত করিয়াছে এবং আদশস্থাপনার পীঠস্থান নির্দেশ 
করিয়া দিয়াছে; সমষ্টি গড়িয়া দেওয়ার ভার প্রাচীনষুগ গ্রহণ 
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করে নাই”_সেইজন্ত প্রাচীন যুগ যে ভাবে দেশে শিক্ষাবিস্তার 
করিয়াছে, তাহার মধ্যে সমষ্টির উপযুক্ত মর্য্যাদা স্থান পায় নাই । 
সে শিক্ষাবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে যদি আমর! জ্ঞানান্ুণীলনে নানা 
রকম একচেটিয়া বন্দোবস্ত দেখিতে পাই, তবে বিশ্িত বা 
মনঃক্ষুণ হইবার কারণ নাই। সমগ্রিশক্তির অভাবে আদশাভিব্যক্তি 
ও আদর্শর্ক্ষার জন্ত একান্তভাবে বাষ্টিশক্তির উপর নির্ভর 
করাতে, প্রাটীনধুগ জ্ঞান ও বিদ্াকে বহৃস্থলে সম্প্রদায়গত করিয়া 
রাখিয়াছিল। ভাবী উত্তরাধিকারীদের জন্য স্বোপাঞ্জিত ধন 
পূর্বপুরুষ যেমন কোনও অন্তরঙ্গ বন্ধুর কাছে গচ্ছিত রাখে, 
সেইন্ধপ প্রাচীন মহাপুরুধগণ আপনাদের সিদ্ধবিষ্ঠা অন্তরঙ্গ শিষ্য- 
সম্প্রদায়ের নিকট গচ্ছিত রাখিতেন ; [স কালে অন্থগত অস্তরঙ্গ- 
শিখাবৃন্দ ব্যতীত সে অমুল্যরত্রের উপফক্ত যন্ত্র ও সত্যবহার করিবার 
অপর পাত্র স্ুনিশ্চিতরূপে নিরূপিত হয় নাই। সমষ্টিরপ যে 
সাধারণ স্থরক্ষিত ভাগার সে-সমস্ত রডের স্থায়ী তন্বাবধান ও 
রক্ষণের শ্রেষ্ঠ পাত্র, তাহা সেকালে প্রতিষ্ঠিত ছিল না,_ 
প্রতিষ্ঠিত থাকিবার সম্ভাবনাও ছিল না। ফলে বিদ্যা প্রাচীন- 
কালে স্বভাবতঃই দেন সম্প্রদায়গত হইয়া পড়িত এবং খ্ররূপ গণ্ভী 
দেওয়ার রীতি প্রচলিত থাকায়, জ্ঞানানুশালনের নানা “একচেটে, 
ব্যবস্থা গড়িয়া উঠিত | 

আরও গোড়ার তত্ব ভাবিয়া! দেখিলে, কথাটা পরিষ্কার বুঝা 
যায়। আমরা পূর্বে দেখিয়াছি * যে, দ্রষ্টা খধির প্রত্যাক্ষলন্ধ সত্যকে 
আশ্রয় করিয়া ভারতীয় সমাজ আদিযুগে বিবস্তিত হইয়াছিল; 


পা পাপা পা পা সপ 








পপি পা পপ ৩০ পা 


* “ভারতের সাধনা”__আঘাচের সংখা। 
৯৩২ 


নেশনের পুনঃপ্রতিষ্ঠা__শিক্ষা। 


ভারত সীমাজিক বিবর্তনের মুল আশ্রয় বাষ্টিলন্ধ পরমার্থ জ্ঞান । 
জগতে অন্যাত্র সমজ-বিবর্তনের মূল আশ্রয়--এীহিক বিবিধ প্রয়োজনের 
সাধনা; সেরূপ সাধনায় অতি সহজেই দশজনের অভিজ্ঞতা, দরশ- 
জনের সমবেত চেষ্টা একজনের নেতৃত্বের উপর প্রাধান্য লাভ করে। 
পাশ্চাতা সমাজে সেইজগ্ঠ সমষ্টগঠনের আবশ্যকতা '৪ উপকারিতা 
অনেক পুর্বষুগ হইতেই উপলব্ধ ও ব্যক্ত হইয়াছিল। অতএব 
সমগ্টির মর্য্যাদা বন পূর্বব হইতেই পাশ্চাত্যের সমাজে অনিবার্ধারূপে 
স্কান পাইয়াছে। কিন্কু ভারতে সমাজবিবর্তনের ধার! অন্প্রকার | 
এক্ষেত্রে মানুষের কতকগুলি স্বাভাবিক প্রয়োজনের সাধনা 
করিতে করিতে সমাজ গড়িয়া উঠে নাই । সাধারণ লোকব্যবহারের 
অতীত একটা অতিস্থক্স আদর্শ ভারতের বভ্প্রাচীনযুগে মানব- 
সাধারণের মধ্যে অবনীর্ণ হইয়াছিল; তার পর যগযগক্রমে সে 
আদর্শের ক্রমন্দ্ুরণ ও ক্রমসঞ্চার ঘটিয়া, ভারতীয় সমাজকে 
বিবর্তিত করিয়া আসিয়াছে; সে ক্ষেতে সাজের বহু যেন উপ- 
করণস্থানীয় এবং আদর্শসিদ্ধী এক এক জন বা কতিপয় 
মহাপুরুষ যেন নির্্াতৃস্থানীয় । এরূপ সমাজের বিবর্তনে আদর্শসিদ্ধ 
ব্যট্টিই মুখ্য সহায়, সমষ্টির অভিজ্ঞতা সহায় নহে। যত দিন না 
অস্তনিহিত আদর্শ স্বুমগ্র সমাজের মুল-স্তরটা ব্যাপ্ত করিয়া উপমৃক্ত 
প্রলারতা লাভ করিতেছে, ততদিন পর্য্যন্ত আদশের বিবিধ 
অঙ্গকে সমাজের মধ্যে নানা উপযক্ত স্থানে গম্তীবদ্ধভাবে এবং 
সোদ্দি্নভাবে রক্ষা করা নিতান্ত আবশ্যক । একদিকে এইরূপ 
সাগ্রহ সংরক্ষণের আবশ্যকতা ও অপরদিকে ক্রমসঞ্চরণের আব- 
শ্যকতা। এই উভয় অভিপ্রায়ের সংঘর্ষ-_কখনও সামান্য আকারে 
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এবং কখনও বা তুমুল আকারে- আমাদের প্রাচীন ইতিহাসে 
সর্বদাই লক্ষিত হইতেছে । অতএব প্রাগীন ইতিহাসে আমর! 
হই প্রকারের লোক-নেতা দেখিতে পাই,_-এক রকমের নেতার! 
অধিকার ও পাত্রভেদ প্রভৃতির দোহাই দিয়া জ্ঞানচর্চায় এক- 
চেটিয়৷ ব্যবস্থার প্রতি অতিমাত্রায় ঝুঁকিয়া পড়িতেছেন এবং 
আর এক রকমের নেতারা সামানীতির দোহাই দিয়া সমীজের 
প্রচলিত গণ্ডীগুলি ভাঙ্গিয়া দিতেছেন ৷ অবশ্য এমনও মহাপুরুঃ 
নিতান্ত বিরল নহেন, যাহাদের উপর বিশেষভাবে গণ্ভীরক্ষা বা 
গণ্তীভঙ্গ কোন একটার ভাঁরই বিধাতার দ্বারা অর্পিত না 
হইয়া, উনয়বিধ সামাজিক অভিপ্রায়ের সামঞ্জশ্তবিধানের ভার 
অপিত হইয়াছে । যাহা হউক, আজ আমাদের নিকট এই সকল- 
প্রকারের প্রাচীন লোকনেতাই সমান মান্ত ও শ্রদ্ধার অধিকারী । 
আজ ইতিহাস আমাদিগকে এমন একটী স্থানে 'আনিয়া দাঁড় 
করাইয়াছে যে, এ বিরুত্ধবা্দী উভয়পক্ষীয় লোকনেতাদের দ্বারা 
ভারতের সনাতন সমাজ কিরূপে আপনার একই অভিপ্রায় 
সিদ্ধ করিয়া লইয়াছে, তাহা আমরা স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি। 
একদিকে আদর্শের আত্মসংরক্ষণ, আর একদিকে আদর্শের আত্ম- 
প্রসারণ”_একদিকে আদর্শের শ্তদ্ধতা বঙ্্য় রাখিবার জন্য 
যথাযোগ্য ব্যষ্টিশক্তির স্থায়িত্ববিধান, অপরদিকে আদর্শের ক্রমস্ার 
ঘটাইয়া ভবিষ্যতের জন্ঠ সমষ্টিশক্কির বিকাশসাধন,__একদিকে 
কেন্দ্রীনুগা শক্তির লীলা, অপরদিকে কেন্দ্রীপগা শক্তির লীলা । 
আদর্শের আত্মসংরক্ষণরূপ প্রয়োজনের অঙ্গীভূত হইয়! প্রাচীন 
সমানে অধিকারিবাদের প্রচুর প্রতিপত্তি ঘটিয়াছিল। অধিকারি- 
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বাদের অন্তনিহিত সত্য এই বে, যাহার সাঁধনসামর্ঘ। যতদুর, সে 
ঠিক ততদূর পধ্যন্ত সাধনতক্কের মর্যাদা রঙ্গা করিতে পারে। 
দাধনার দ্রার! সত্যের যতটুকুর আয়ত্ত করা যায়, ঠিক ততটুকুর 
্টদ্ধতা ও মধ্যাদা সাধকের দ্বার রক্ষিত হইতে পারে। সত্য 
সাণনার বস্ঠঃ বিচারাঁড়ম্বরের বিষয় নহে; অতএব ধাহাঁর লাধন- 
সামর্থ নাই, কেবল বিচারবুদ্ধিতে তাহার দ্বার! সতা গৃহীত হইলে, 
নানা বিরত মতের উদ্ভব ঘটিতে পারে । অতএব আমাদের দেশে 
বুপ্রাচীন কাল হইতেই (দখা ধায় যে, কোনও উচ্চ তত্ব বা 
কোনও বিদ্যা দানি করিবার অগ্রে, গ্রহীতার সাধনসামর্থ্ের 
হিসাব করা হইত। আদশের অপ্রতিযোগী ও প্রত্যক্ষ প্রভাবের 
দারা বতকাল আধ্যসমাজ অপেক্ষাক্তুত অল্লায়তন হহয়াও পুর্ণ 
জীবশীশক্তিতে উদ্দীপ্ত ও সুস্থ ছিল, ততকাঁল সাধনসামর্থোর 
হিসাব করিতে যাইয়া সে প্রায়ই জন্ম-বংশ-জাতি প্রভৃতি গ্রাহা করে 
নাই, পরে ধখন আপন গৃহের চারিদিকে প্রবেশাখা অনাধ্যের 
ভিড 'ও কোলাহল বাঁড়িতে লাগিল এবং বিভিন্ন জীবনাদর্শের 
সংঘাত সেই গৃহের অন্তঃপুর পধ্যন্ত মুখরিত করিয়া তুলিল, 
তখন সশস্কদৃষ্টিতে অনাধ্য 'ও সঙ্কর জাতিদিগকে লক্ষ্য কর! সমাজের 
একট! অভ্যাস বা সংস্কারে পরিণত হইতে লাগিল এবং সনাতন 
আদর্শকে ও তৎসংরক্ষণমূলক অনেক সামান্সিক ব্যবস্থাকে রক্ষা 
করিবার জন্য বেন প্রাচীর তুলিয়া নানা দুর্গের হৃষ্টি হইতে 
লাগিল। তারপর ভূর্গরক্ষার ধূমধাম চলিতে লাগিল এবং সাঁধন- 
তব ও বিগ্কা দান করিবার সময় সাধনসামর্যের সঙ্গে সঙ্গে বংশ 
বা জাতিব হিসাব করাও প্রচলিত নিয়মের মধ্যে গণ্য হইল।_ 
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এইরূপ স্থির হইল যে, এমন কি সাধনসামর্থ্য থাকিলেও হীন. 
জাতীয় বা অনার্যজাতীয় সাধনার্থীকে একজন্ম অপেক্ষা করিতে 
হইবে, পরে সামর্থ্যানুযায়ী উচ্চ জন্ম লাভ করিয়া সে উচ্চাধিকার- 
রূপ ছৃগ্মধ্যে প্রবেশাধিকার পাইবে । এইরূপে অধিকারিবাদকে 
পল্লবিত করিয়া নৃতন জঞ্জালের স্থষ্টি করা হইল) নচেৎ হূর্রক্ষা 
হয় না। বাপগুবিক সমাজের মধ্যে সনাতন আদর্শের আসন এতদূর 
সঙ্কুচিত হইয়া গিয়াছিল যে, যদি সমাজের বাহিরে উদ্দার-টরিত 
সন্ন্যাসীদের দ্বারা আদশের সাধন, সংরক্ষণ ও প্রচার না চলিত, তবে 
ংগোপন-চেষ্টার বাড়াবাড়ির ফলে কোন্‌ যুগে এঁ ভারতীয় 

সনাতন আদর্শ ভারত হইতে বিলুপ্ত হইয়া যাইত । 
যাহা হউক, অধিকারিবাদের পশ্চাতে কেবলই ব্রাঙ্ষণদের 
স্বার্থপরতা ও বিদ্বেষ না দেখিয়া, প্ররুত ইতিহাসজ্ঞ সাময়িক 
সামাজিক প্রয়োজনই প্রধানতঃ দেখিতে পাইবেন। সে সমস্ত 
সাময়িক প্রয়োজনের অস্তিত্ব বর্তমান বুগে আর নাই, কারণ, 
আধ্য-অনাধ্যের সে প্রাচীন ভেদ বুদ্ধাবির্ভাবের পরবস্তী নানা 
সামাজিক পরিণামের সাহায্যে তিরোহিত হইয়াছে; বর্তমান যুগের 
হিন্বু-সমাজ আপনার মধ্যে শ্রেণীগত ভেদমাত্র স্বীকার করে, এব 
আপনার বাহিরে বে মুসলমান বা খৃষ্টান সম্প্রদায় রহিয়াছে, 
তাহ্নারাও প্রাচীন অনাধ্যদের মত সমাজের অঙ্গীভূত হইবার দাবী 
উপস্থিত করে না।* অতএব প্রাচীন অধিকারিবাদের মধ্যে যে 
সমস্ত জঞ্জাল জমিয়া গিয়াছে, তাহা পরিষ্কৃত করিবার সময় আসিয়াছে। 
কি ভাবে সে কাজ করা যাইতে পারে, তাহা পরে বলিতেছি। 
* আমাদের সনাতন সমাজে সমটিশক্তির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক 


১২৩ 


নেশনের পুনঃপ্রতিষ্ঠা--শিক্ষা। 


কেহ কেহ মনে করেন বে, অধিকারিবাদ জিনিষটাই 
অনাবশ্কীয়; কারণ যাহা সত, তাহাকে সমর্থাসমর্থ নির্বিশেষে ব্যক্ত 
করায় তৎসন্বন্ধে স্থানে স্থানে বিরৃত ধারণার উদ্ভব হইলেও, 
আখেরে সেই সত্য আপনার প্রতিষ্ঠা আপনি করিয়া লইবেই 
লইবে | ইহারা বলেন যে, যাহা সত্য, তাহা উচ্চকগে প্রচার 
কর, ফলাফল চিন্তা করার দরকার নাই; কারণ সব সত্যাই 
মানুনের হাতে বিকৃত আকার ধারণ করে, হাজার চেষ্টা করিলেও 
ধরূপ বিরৃতির হাত হইতে নিস্তার নাই ; কিন্কু-এীন্নূপ বিরুতির 
সঙ্গে সত্যের শুদ্ধপ্ররূৃতির সংগ্রাম মাঁনবসমাজে নিয়তই চলিয়াছে, 
[কবল যিনি সাধন দ্বারা সিদ্ধ হন, তাহার মধ্যেই আমরা সত্যের 
সেই শ্ুদ্ধপ্রক্ূতিকে জয়লাভ করিতে দেখিয়া থাকি। অতএব 
সতোর স্বূপ ও বিকারের মধ্যে ঘখন সংগ্রাম অনবরত চলিবেই, 
তখন বৃথা! অধিকারিবাদের একটা গণ্ডী তুলিয়া সত্যপ্রচারের কেন 
ক্ষতি করি? 

এরূপ মতবাদীকেও কিন্তু ইতিহাস বলিবে যে, প্রাচীন আর্ধ্য- 
সমাজকে এমন অবস্থায় পড়িতে হইয়াছিল ঘে সত্যের প্রচারকে 
ক্ষতিগ্রস্ত করিয়াও বিশৃঙ্খল! ও বিকৃতির হাত হইতে সত্যের 
স্বরূপকে রক্ষা করিবার জন্য সংকীর্ণ অধিকারিবাদকে প্রচলিত 
করিতে হইয়াছিল । সে অবস্থায় সত্যের বিকার ও স্বরূপের মধ্যে 
ষে সর্বকালব্যাপী সংগ্রাম চলে, সেই সংগ্রামকে স্বাভাবিক নিয়মে 





জীবন অতিক্রম করিয়া যে ধর্ঘসাধনামূলক সমন্বয় গড়িয়। উঠিবে, সেই সমন্থয়ে 
(086192 ) মুসলমান ও খৃষ্টান সম্প্রদায়ের বখাযোগা স্থান নির্দেশ হইধে । 
( “ভারতের সাধনা”__আফাছের সংখা! । ) | 
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ভারতের সাধনা । 


চলিতে না দিয়া একটা পক্ষকে, অর্থাৎ সত্যের স্বরূপকে, ক্ষতি- 
স্বীকার করিয়াও) অর্থাৎ আত্মপ্রচাররূপ অঙ্গের হানি করিয়াও, 
অপর পক্ষের, অর্থাৎ সত্যের বিকারসম্ভাবনার বিরুদ্ধে যুঝিতে 
হইয়াছিল। সত্যের স্বরূপ ও বিকাঁরের চিব্প্রচলিত সংগ্রামকে সে 
অবস্থায় আপনার স্বাভাবিক ধন্ম পরিহার করিয়া আপদ্বন্্র গ্রহণ 
করিতে হইয়াছিল । 

যদি বল, বেশ কথা; সে পরবর্তী যুগের সংকীর্ণ অধিকারি- 
বাদের কথা ছাড়িয়া দাও; কিন্তু প্রশ্ন এই বে? বৈদিক যুগের 
খধিরা পর্যাস্ত অধিকারিবাঁদের ধৃয়৷ তুলিতেন কেন;-একথা শান্ত 
কেন বলিলেন যে, “ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্মাসঙ্গি নাং” ? 

“বুদ্ধিভেদ” কাহাকে বলে? আমার স্বভাব ও সামর্থ্য অনুসারে 
ধর্শসাধনা সম্বন্ধে আমার কি কর্তব্য তাহার একটা ধারণা, উপ- 
দে্টার সাহায্যেই হউক বা স্বতঃই হউক, গঠিত হইয়াছে । এইবপ 
যথাসম্ভব নিশ্চয়াত্মিকা ধারণাকে বুদ্ধি বলা হইয়াছে । এই বৃদ্ধি 
যদি অন্ত কোনও বিপরীত ধারণার সংঘর্ষের দ্বারা সংশয়ান্থিত 
ও অগ্রতিষ্ঠ হইয়া পড়ে, তবে বুদ্ধিভেদ ঘটে । মনে কর একজন 
কর্শসঙ্গী গৃহস্থ অর্থাৎ, কেবল ক্রিয়াকাণসংযোগেই যাহার 
আধাত্মিক চিত্তবৃত্তির চরিতার্থত। হয়, এরূপ ব্যক্তি-_অকল্মাৎ 
বেদাস্তবাদীর জ্ঞানযোগমূলক ক্রিয়াকাগুবিহীন সাধনতত্বের সন্ধান 
পাইল; অতঃপর সে ব্যক্তি জ্ঞানযোগের নিরালম্বভাব ও উহার 
শাস্রীয় প্রশংসাবাদ লক্ষ্য করির! ধদি উহার প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং 
গার্ঘনথ্য ধন্ধাচুষ্ঠানের প্রতি বীতশ্রদ্ধ ও উদাসীন হয়, তবে বলিতে 
হইবে, তাহার বুদ্ধিভেদ ঘটিয়াছে, সে 'ইতোত্র ততোনষ্টের পথে 
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অগ্রসর ৷ প্রাচীন শান্ত বলেন যে এরূপ অনধিকারী কর্ম্সঙ্গীর 
নিকট উচ্চ-তত্বের প্রচার করিও না, কারণ তাহার বুদ্ধিতে 
ঘটিতে পারে । 

তাহা হইলে বুঝা গেল যে? বুদ্ধিভেদ নিবারণার্থে অধিকারি- 
বাদের প্রচলন হইয়াছিল। যদি কেহ দেখাইতে পারেন যে, এরূপ 
একটা প্রয়োজন বাস্তবিক ছিল না, উহা! শাস্ত্কারদিগের মস্তিফে 
কল্পিতমা ত্র হইয়াছিল, অথবা! এন্ধপ প্রয়োজন থাকিলেও অধিকারি- 
বাদীদের দ্বারা উহার নিষ্পত্তি হইতে পারে না, তবে স্বীকার করিব 
থে প্রাচীন অধিকারিবাদ অমূলক ও নিরর৫থক,-_নচেৎ নহে। 

প্রাচীন আধ্যসমাজে অধিকারিবাদের উদ্ভবকালে উহার মূলে 
[ন একটা প্রয়োজন নিহিত ছিল, তাহা! সহজেই বুঝা মায় | যে 
সমাজের শীর্ষে কতিপয় অদাধারণ দৃষ্টিসম্পন্ন সমাজনেতা অবস্থিত 
হইয়া বিচিত্রস্বভাব জনসমষ্টির মধ্যে আদর্শসঞ্চারের ভার গ্রহণ 
করিয়াছেন এবং থে সমাজের শিক্ষণায় আদর্শ নিতান্ত স্কুল দ্রব্যময় 
বজ্ঞত হইতে সুক্াতিহক্ম জ্ঞানময় বজ্ঞ পধ্যস্ত নানা সাধনস্তরকে 
সমন্থিত করিয়া আপনার মধ্যে ধারণ করে, সে সমাজে সাধারণ 
লোকদের মধ্যে বুদ্ধিভেদ ঘটিবার যেমন যথেষ্ট সম্ভাবনা রহিয়াছে, 
তেমনি যাহারা সেই বুদ্ধিভে্দের প্রতিকার ধথাসময়ে করিতে পারেন, 
তাহারাও সর্বদা সর্বত্র উপস্থিত নহেন | সমাজ ও লোকশিক্ষা থে 
পরিমাণে কেন্দ্রসংহত ও সমগ্িবদ্ধ (01729171964 ) হইলে, বুদ্ধিভেদ 
সমাজের বিশেষ অনিষ্ট করে না এবং ততংপ্রতিকারও সঙ্গে সঙ্গে 
বিহিত হইতে পারে, প্রাচীনষুগের আর্ধাসমাজের পক্ষে সেনূপভাবে 
সমষ্টিবন্ধ হওয়ার সম্ভাবন। ছিল না' তাহা আমরা পূর্বে দেখিয়াছি। 

১৭৬১ 
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ভারতের সাধনা। 


এইজন্য বুদ্ধিভেদের সম্ভাবন! যথাসম্ভব কমাইয়া সমাজের স্থিতিকে 
সাহায্য করিবার জন্ত, সত্যের বুল প্রচারকে কতকটা ব্যাহত করিয়া 
সমাজের গতিকে অপেক্ষারুত মন্দীভূত করা ভিন্ন গত্যন্তর ছিল না। 
বাস্তবিকই সেই প্রাচীনষুগে সমাজের গতি অপেক্ষা স্থিতির দিকে 
লক্ষ্য অধিক রাখাই আবশ্যক ছিল।_-কারণ, নান ভার্গা-গড়ার 
মধ্য দিয়া নানা আদর্শের সংঘাতের ভিতর, একটা বিশেষ 
জীবনাদর্শের উপর সমাজ দাড়াইবার ও প্রতিষ্ঠালাভ করিবার 
চেষ্টা করিতেছে । এরূপ সমাজের কেবল অপ্রতিহত গতিই 
সমাজনেতাদিগের লক্ষ্টীভূত হইতে পারে না। এইজন্য গ্রহীতার 
সাধনসামর্থযের প্রতি তীব্র দৃষ্টি রাখিয়! যথাসম্ভব সাবধানে সতোর 
প্রচার করা, বা বিদ্তাদান করাই, প্রাচীন যুগের শিক্ষাাতাগণ 
শ্রেয়্ধর বলিয়া বুঝিয়াছিলেন ; তাহারা সমগ্র তত্ব ও বিদ্যার 
ভাণ্ডার সর্বসাধারণের নিকট উনুক্ত করিয়া রাখিতে পারেন নাই। 
রাখিলে-_সত্যের বিরতি, সত্যের স্বরূপের বিরুদ্ধে সমাজের চতুদ্দিকে 
কেবলই এমন সংগ্রাম বাধাইয়! তুলিত যে, আর্ধযসমাজ স্থিতিলাভ 
করিবার সুযোগ পাইত লা। 

কিস্তু কালের পটপরিবর্তন হইয়! গিয়াছে । একমাত্র ব্যষ্টিগত 
সাধনার উপযুক্ত ক্ষেত্র সেই প্রাচীন ভারত আজ অন্তহিত হইয়াছে, 
সমষ্টিগত সাধনার অভিনয়ক্ষেত্রকূপে নবীন ভারত আজ সমুখিত | 
তাই ভারতের নেতৃপুরুষ গম্ভীর নিনাদে ঘোষণা করিতেছেন, 
“সমষ্টির জীবনে বাষ্ির জীবন, সমষ্টির সুখে ব্যটির সখ, সমষ্টি 
ছাড়িয়া ব্যন্টির অস্তিত্বই অসম্ভব, এ অনস্ত সতা-_অগতের মূলভিত্তি । 
অনন্ত সমষ্থির দিকে সহানুভূতিঘোগে তাহার ছুখে সুখ, হুঃখে হুঃখ 
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নেশনের পুনঃপ্রতিষ্ঠা-_শিক্ষা। 


ভোগ করিয়া শনৈঃ অগ্রসর হওয়াই ব্যষ্টির একমাত্র কর্তব্য । 
শুধু কর্তব্য নহে, ইহার ব্যতিক্রমে মৃত্যু__পালনে অমরত্ব 1”* “বিস্বা, 
বৃদ্ধি ধন, জন, বল, বীধ্য, যাহা কিছু প্ররুতি আমাদের নিকট 
সঞ্চিত করেন, তাহা পুনর্বার সঞ্চারের জন্ত ; এ কথা (যখন ) মনে 
পাকে না, (যখন ) গচ্ছিত ধনে আত্মবুদ্ধি হয়, অমনিই সর্বনাশের 
শ্গক্রপাতি 1৮ 

আদর্শের আত্মসংরক্ষণ ও আত্মপ্রসারণ।--এই দ্বিবিধ অভিপ্রায় 
নাধন করিবার জন্য প্রাচীনষুগের সমাজকে ছুইটী পরম্পর বিরুদ্ধ 
বাবস্থার উপর নির্ভর করিতে হইয়াছিল; কিন্ত বর্তমান যুগে ভারতে 
দে সমষ্টি গঠিত হইবে, তাহা 'ঈী উভয়বিধ প্রয়োঙ্গনের একমাত্র 
অনুষ্ঠাতার আসন পরিগ্রহ করিবে। এই সমষ্টিশক্তির উন্মেষ 
মন্বভূত হইয়াছে; সেইরূপ অনুভবমূলক উন্দীপনায় পূর্ণ হইয়া 
স্বামী বিবেকানন্দ সংকীর্ণ অধিকারিবাদের প্রাচীন জীর্ণ প্রাচীরগুগি 
শীন্ব ভার্গিয়া ফেলিবার জন্য ভারতবাসীকে বারম্বার আহ্বান 
করিতেছেন |; আজ দেশে প্রতিষ্োনুখ সমষ্টিশক্তি, ভাব ও 
শক্তির পাশ্চীত্য সঞ্চারকৌশল আয়ন্ত করিয়া! সমাজের জ্তানান্শীলনে 
অভিভাবকতা করিতে অগ্রসর হইয়াছে, এখন সমষ্টির দৃষ্টি 
লোকালয়ের সর্বত্র ভ্রমণ করিতেছে ; এ অবস্থায় বুদ্ধিভেদ বা 
্ন্ববিপর্যয়ের স্থুযোগ প্রাচীন কালের মত আর মাথা তুলিতে 
পারিবে না; এ অবস্থায় আমাদের সনাতন আদর্শের সমহ্বয়মূলক 





* “বর্তমান ভারত"--৩৩ পৃষ্ট। (৩ সংক্ষরণ )। 

1 "বর্তমান ভারত”--৩৪ পৃষ্ঠা (ওয় সংস্করণ )। 

 প্রযন্ধশীর্ষে উদ্ধ.ত ছিতীয় উক্তি এ সম্বন্ধে একটা দৃষ্টান্ত । 
১৩১ 


ভারতের সাধনা । 


বিচার ও জ্ঞান দেশের সর্বত্র সংক্রামিত হইয়৷ পড়িতেছে,.' এবং 
লোকশিক্ষার প্রকৃতি ও গতি নানা বিশ্ঙ্খলার ভিতর দিয়াও 
সমষ্ির করায়ত্ত হইতে চলিয়াছে। ভারতে সমষ্টপ্রতিষ্ঠার সর্ববাঙ্গীন 
উদ্োগের সঙ্গে সঙ্গে সম্প্রদায়কবলিত জ্ঞানভাগ্ডার সমগ্টির জন্য 
উন্মোচিত হইতেছে এবং আদর্শের যথাবথ সংরক্ষণরূপ যে প্রয়োজন 
প্রাচীন অধিকারিবাদের দ্বারা সংসাধিত হইত, এখন তাহাকে 
সমষ্টির দ্বার সংসাধিত করিতে হইবে বলিয়া, অধিকারিবাঁদকে স্বয়ং 
কলিই দেশ হইতে অল্পে অল্পে বিদায় দিতেছেন । 

কিন্তু সাধকের সাধনসামর্থ্য অনুসারে সাঁধনপথ নির্দেশ করিবার 
ভার চিরকালই ধর্ম্মোপদে্টাকে গ্রহণ করিতে হইবে ; এই মুল 
অধিকারিবাদকে রহিত কর! সম্ভব নহে। যে অধিকারিবাদের 
অর্থ কোনরূপ একচেটিয়া বন্দোবস্ত, সে অধিকারিবাদের যুগ চলিয়া 
গিয়াছে। কিন্তু যে অধিকারিবাদ বলিতে সামর্থ্যের হিসাব বুঝায় 
সে অধিকারিবাদ রহিত করা যায় না; সকল ক্ষেত্রেই উহা 
প্রচলিত থাকিবে । সমষ্টি সর্বৰিধ জ্ঞানভাগার বা সাধনাভাগ্ার 
সকলেরই নিকট উন্মুক্ত, কিন্ত রত্তাহরণে জা তিবর্ণনির্ববিশেষে যাহার 
সামর্থ জন্মিয়াছে, কেবল সে-ই উহাদের সম্বন্ধে অধিকার লাভ 
করিবে। 

সমট্টিগঠলোপযোগিনী শিক্ষার একটা প্রধান আলম্বন ৰা নিমিতত- 
কারণ- সমটির জন্য সমহির সুখে সর্ববিধ বিছ্বা ও সাধনার দ্বার 
উক্ত রাখা । আমরা দেখিলাম, বর্তমান যুগে সে দ্বার উন্ুক্ত 
হইয়াছে এবং হইতেছে । অতএব সমষ্টিশক্তির লীলাক্ষেত্র নির্মাণ, 
অর্থাৎ--0182171591107. ০01 ১0881) ৪0 200151%, এবং 
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নেশনের পুনঃপ্রতিষ্ঠা-_শিক্ষা ৷ 
সমষ্টির উপযুক্ত মর্যাদাদান, অর্থাৎ--উহাকে সর্ববিধ জ্ঞান ও 
সাধনার দখল দেওয়া,_বর্তমান যুগের শিক্ষাবিস্তারের মূলে এই 
উতয়বিধ নিমিত্তকাঁরণই স্থানলাভ করিতেছে । আগামী প্রবন্ধে 
আমরা বিচার করিব-_সমষ্টিগঠনোপযোগী শিক্ষাবিস্তারের মূল 
উপাদান কিরূপ। 
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নেশ্শনেব্ পুনঃ প্রতিষ্টা--শিক্ষাক্ষেন্দ্র। 
( উদ্বোধন--চৈত্র। ১৩১৯ ) 


“* * সমগ্র দেশে পরা ও অপর! বিদ্যাদির প্রচার আমাদিগকে নিজেদের 
আয়তে আনিতে হইবে। কথাটা আপনার! বুঝিতেছেন কি? আপনাদের 
আত্তরিক আশা; আপনাদের কথাবার্তা, আপনাদের চিন্তা--সমত্তই এই 
অহৎ কর্তব্যটি অধিকার করুক; কারণ, এ ব্রত আপনার্দিগকে উদ্যাপন 
করিতেই হইবে । যতদিন ন| তাহ! হইতেছে, ততদিন এ জাতির উদ্ধার নাই। 
জাজকাল যে শিক্ষা আপনার! প্রাপ্ত হইতেছেন, তাহার কতকগুলি সঘ্‌ুণ 
আছে সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহার একটা প্রচণ্ড দোষ আছে,_-সে দোষ এমনই 
বিষম যে আর সমন্ত গুণ তাহার ছারা সম্পূর্ণ পরাদৃত। প্রথমেই দেখুন, 
আজকালকার শিক্ষাপন্ধতি মন্ুয়ত্ব গড়িয়া তুলে না, কেবল উহা! গড়া জিনিন 
তাঙ্গিয়। দিতেই জানে। এইরাপ অনবস্থামূলক ব| অস্থিতাবিধায়ক শিক্ষা,-_ 
কিছবা যে শিক্ষা কেবল! (দেতি'-ভাবই প্রবর্তিত করায়_সে শিক্ষা, মৃত 
অপেক্ষাও ভ্যঙ্কর। & * * মত্তিক্বের মধ্যেনানা বিষয়ের বহু বহু তথ্য 
যোঝাই করিয়। সে গুলি্ক অপরিণত অবদ্থায় সেখানে সারাজীবন হটগোল 
বাধাইতে দেওয়াকেই শিক্ষালাভ করা বলে না! সং আদর্শ ও ভাবগুলিকে এমন 
ভাবে হুগরিণাষ লাভ করাইতে হইবে, যাহাতৈ তাহারা প্রকৃত মনুযাত্ব, প্রকৃত 
চরিজ ও জীবন গঠিত করিতে পার়ে। পাঁচটা সং ভাবকে যদি তুমি পরিপাক 
করিয়া নিজের জীবনে ও চরিত্রে পরিণত করিতে পার, তাহ! হইলে, যিনি 
ফেবলই একটী পুন্তকাগার কণ্ঠস্থ করিয়া! রাখিয়াছেন, তাহা! অপেক্ষাও তোমায় 
শিক্ষা! জনেক যেপী। * ক ঞ্গ অতএব আমাদের লক্ষা এই যে, আমাদের 
দেশের আধ্যাত্মিক ও এঁহিক সকল প্রকার শিক্ষা আমাদের আয়তীধীনে 
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নেশনের পুনঃগ্রতিষ্ঠা__শিক্ষাকেন্দ্র। 
আনিতে হইবে এবং সে শিক্ষায় ভারতীর শিক্ষার সনাতন গতি বজায় রাখিতে 
হইবে ও ষথাসস্ভব সনাতন প্রণালী অবলম্বন করিতে হইবে ।”* 
বিগত অগ্রহায়ণ মাসে প্রকাশিত পূর্বপ্রবন্ধে আমর! দেখিয়াছি, 
ভারতে সমষ্টিগঠনোপযোগী শিক্ষাবিস্তারের উপযুক্ত ক্ষেত্র 
গড়িয়া উঠিয়াছে; কারণ, বহুর ভাব ও শক্তিকে আবশ্যক মত 
কেন্দ্রীভূত করিয়া একযোগে পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত করিবার যে- 
সমন্ত সছুপায় আধুনিক বিজ্ঞানের দ্বারা উদ্ভাবিত হইয়াছে, সে- 
সমস্ত সছুপায়ের সহিত আমরা পরিচিত হইয়াছি। ইতরাজীতে 
যাহাকে 08901591107 01 01)0101)0 2110 9011%115 বলে, 
তাহা, যথাযোগ্য কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হইলে, আমরাও এদেশে গড়িয়। 
তুলিতে পারিব। দ্বিতীয়তঃ, ভারতীয় সমষ্কির সম্মুখে সর্ববিধ 
জ্ঞানভাগারের দ্বার অবারিত হইয়াছে, উহাকে বন্ধ করিবার আর 
উপায় নাই। সমষ্টির এই যোগ্য মর্যাদা সংকীর্ণ অধিকারিবাঁদের 
দ্বার আর রহিত করা যাইবে না; সমষ্টিশক্ির বিকাশের পঙ্গে 
এ মর্য্যাদ! নিতান্ত আবপ্যক | 
এখন প্রশ্ন এই ঘে, ভারতীয় শিক্ষার সনাতন গতি ও প্রকৃতি 
কির্পপ এবং কিরূপ শিক্ষাকেন্ত্র সে শিক্ষার পক্ষে পরম উপযোগী । 
আমরা পূর্ব পূর্ব্ব প্রবন্ধে ভারতের যে পরিচয় প্রদান করিয়াছি, 
তাহার প্রতি লক্ষ্য করিলে এ প্রশ্নের জবাব দেওয়া কঠিন নহে । 
ভারতের আদিযুগেই ভারতের ভাগ্যবিধাতা৷ আধ্যঞ্চমি উহার এঁতি- 
হাসিক লক্ষ্য ও জীবনাদর্শ নির্ণয় করিয়া দিয়ছেন। অগণ্য 
হ মান্্রাজে প্রদত্ত “ভারতের ভবিষ্যৎ" নামক বন্তৃতার স্বামী বিবেকানম্যের 
উক্তি । ৃ 


১৩৫ 


ভারতের সাধনা । 


রাক্তশক্তির উখ্বান-পতন। অগণ্য ধর্ধমূলক ও সামাজিক বিপ্লীবের 
মধ্য দিয় আর্ধ্যসমাজ সেই জীবনাদর্শ ও লক্ষের সাধনায় অগ্রসর 
হইয়! আসিয়াছে । উহাদের সনাতনত্বের উপরই ভারতীয় সর্ববিধ 
আদর্শ ও সাধনার সনাতনত্ব আজ পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, 
নচেৎ ভারতীয় “জাতীয়তা”র অন্প্রকার কোনও অর্থ নাই। 
এ সনাতন লক্ষ্য ও জীবনাদর্শের আশ্রয় লইয়াই, আজ আমাদিগকে 
ভারতের বিশেষত্ব, জাতীয়তা, বা 7901018] 11065) নিরূপিত 
করিতে হইবে। নৃতন করিয়া আবার ভারতের লক্ষ্যনির্ববাচন 
করিবার আর উপায় নাই। মানুষের পক্ষে, নিজের পক্ষে; “পরম 
অর্থ” কি--ভাহা প্রাচীন ভারত চিরকালের মত নির্দিষ্ট করিয়া 
লইয়াছে ও সেই নির্দেশ অনুসারে সহস্র সহ বৎসর জীবনপথে 
ধাবমান হইয়াছে । এই বনুষুগের সংস্কার দিব্যপ্রেরণার আকারে 
আমাদের জীবনের নেপথ্যে আজ বিরাজমান ; প্রাচীন ভারতের 
চিরনির্দিষ্--“পরম অর্থ” আজ বহুষুগ ধরিয়া ভারতের মনৃষ্যোচিত 
সকল আদর্শ ও সাধনার স্থাননির্দেশ ও গতিনির্দেশ করিয়া 
আসিয়াছে । আজ অভিনব পাশ্চাত্য-তত্বৃষ্টি বারা আমরা তাহাদের 
তাৎপর্য, বা আমাদের ইতিহাসের মর্দন বুঝিতে পারি নাই বলিয়া! 
কি ভারতের সেই প্রাচীন লক্ষ্যনির্ধাচন ও ব্যবস্থাকে অবহেলা 
করিতে পারি ? 

এক “পরমার্থ” শব্দের মধ্যেই ভারতের প্রকৃত পরিচয় নিহিত 
রহিয়াছে । “পরম অর্থ* কি তাহা সুনির্দিষ্ট হইলেই মনুষ্যজীবনের 
মকল প্রকার প্রয়োজন ও সাধনার স্থাননির্দেশ ও গতিনির্দোশ 
হইয়া গেল। যদি বল) আধ্যাত্মিক উন্নতির পরমপ্রয়োজনীয়তা 


১৩৬ 


নেশনের পুনঃপ্রতিষ্ঠা__শিক্ষাকেন্র। 


পাশ্াত্যেরাও স্বীকার করে; তাহা হইলে বলিব, তাহারা মুখে 
এক কাজে আর এক,__তাহারা সমষ্টিগত জীবনে ও সমবেত 
সাধনাদির মধ্যে শ্রেষ্ঠ আদর্শকে শ্রেষ্ঠত্ব দিতে পারে নাই, কাধ্যক্ষেত্রে 
তাহারা অন্তরূপ লক্ষ্যনির্বাচন করিয়া লইয়াছে। কিন্তু ভারতের 
কণা স্বতন্ত্র; সহস্র প্রলোভনে বারদ্বার আকুষ্ট হইয়াও ভারতীয় 
সনাতন সমাজ খধিনির্ণীত পরমার্থকেই “পরম অর্থস্রূপে আক্ড়াইয়া 
পড়িয়াছিল। যে সমবেত শক্তি, যে অধ্যবসায়, থে ক্ষতিস্বীকার 
ও স্বার্থত্যাগ, সেই সমাঁজ অতীতে স্বলক্ষ্যনিষ্ঠা বা পরমার্থপরায়ণতার 
খাতিরে দেখাইতে পাৰিয়াছে, তাহার দশমাংশও যদি কোনও 
সমাজ রাজনৈতিক লক্ষ্যসাঁধনার থাঁতিরে দেখাইতে পারে, তবে সে 
আধুনিক রাজনৈতিক জগতে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিতে পারে। 
সু লক্ষ্যনিষ্টার ইতিহাস এখনও লিখিত হয় নাই; সে গৌরবের 
কথা আমাদের আধুনিক এীতিহাসিকগণ বুঝিতে বা দেখিতে 
পান নাই,_কারণ, তাহারা ইতিহাস বলিতে এইমাত্র বুঝেন যেঃ 
একটা দেশ রাজনৈতিক লক্ষ্যের অন্ুগমনে কিরপ ঘটনাপরম্পরার 


ভিতর দিয়! অগ্রসর হইয়া আসিয়াছে । 
ভারতের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মস্তিষ্ক এখনও বিরুত হইয়। 


রহিয়াছে ভারতীয় শিক্ষার (0011016 ) সনাতন গতি ও প্রকৃতি 
বুবিলেও কি তাহার! আজ সে শিক্ষার প্রচারকল্পে বদ্ধপরিকর 
হইবেন 1 বিষম সন্দেহ । তাহারা অতীত ভারতের প্ররূত পরিচয় 
লাভ করেন নাই। বর্তমান ভারতকেও রাজনীতির মঞ্চ হইতে 
চিনিবার চেষ্টা করেন; তাহারা আধুনিক জগতের সন্ত 
ভব্যতাকে” শিক্ষা বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন?_নানার্দেশের নান! 


১৩৭ 


ভারতের সাধনা । 


সমাচার মস্তিষ্ক বোঝাই করাকেই বিদ্যাবত্তার পরিচয় বলিয়! গ্রহণ 
করেন। পরমার্থকে “পরম অর্থ” বলিয়! ষদিই বা তাহার! স্বীকার 
করেন, তথাপি আপনাদিগকে ও সমগ্র দেশের শিক্ষাকে দেই 
পরমার্থের নিয়ন্ত ত্বাধীনে স্থাপিত করিতে কি তীহার! রাজি হইবেন ? 
পরমার্থের মুখ্য অর্থ হইল পরমপ্রয়োজন । দেই পরম- 
প্রয়োজন যে কি, সে সম্বন্ধে বৈদিক কাল হইতে আজ পর্য্যন্ত 
ভারতবর্ষ কখনও সন্দিহ!ন হয় নাই। সেই পরমপ্রয়োজনকে 
একমাত্র লক্ষ্যরূপে সাধন করিয়া ভারতবর্ষ এতাবতকাল জীবনধারণ 
করিয়। আছে। মনুষ্জীবনের আর সকল প্রয়োজন, এবং ঘখনই 
ষে সমস্ত নৃতন নৃতন প্রয়োজন কালপ্রভাবে উদ্ভৃত হইয়াছে__সে- 
সমস্ত প্রয়োজন, এ পরমপ্রয়োজনেরই অনুকূল গতি লাভ করিয়া 
উহ্থারই সিদ্ধির দিকে নিয়মিত হইয়াছে । অতীতে এবপ চেষ্টা 
কখনও সফল হইয়াছে, কখনও বা বিফল হইয়াছে, কিস 
পরমার্থরূপ লক্ষ্য হইতে ভারতের সনাতন সমাজ কখনও বিচ্যুত 
হয় নাই। দীর্ঘ বৈদিকষুগের বিপুল সংস্কার-_অভাবনীয়, আকন্সিক 
উদ্দীপনারূপে বারম্বার সেই সমাজকে স্বীয় সনাতন লক্ষ্যের সাধনায় 
অনুপ্রাণিত ও উৎসাহিত করিয়াছে । আমর! “ভারতের সাধনায়” 
অতীত ইতিহাসের এ সমস্ত কৌশল আলোচনা করিয়াছি। 
সর্ধধর্মসমন্বয়মূলক পরমার্থের সাধন, সংরক্ষণ ও প্রচারই যদি 
ভারতের সনাতন লক্ষ্য হয়, তবে ভারতীয় শিক্ষার মূলপ্ররূতি যে 
পরমার্থনিষ্ঠ হইবে, তাহা বলাই বানুল্য। প্রাচীন বৈদিককালের 
্রহ্ষবিদ্গণ বলিতেন যে, “ঘ্বে বিদ্চে বেদিতবো”__পপরা চৈবাপরা 
চ।৮ পতত্রাপর! খখ্বেদো যভুর্বেদঃ সামবেদোইৎর্বববেদঃ শিক্ষা 


১৩৮ 


নেশনের পুনঃপ্রতিষ্ঠা-_শিক্ষাকেন্্র। 


কল্পো ব্যাকরণং নিরুত্তং ছন্দো৷ জ্যোতিষমিতি। অথ পরা যয়! 
তদক্ষরমধিগমাতে 1” অতএব সেই প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষার 
কেন্ত্রস্থলে আমরা পরাবিগ্বাকে দেখিতে পাই। সে ুগে শিক্ষার 
(০01016) এই কেন্দ্র ধিনি অধিকার করিয়াছেন, তিনি প্রকৃতভাবে 
সুশিক্ষিত (09100150), তদ্যতীত অপরে পল্পবগ্রাহী মাত্র । তার 
পর আর এক কথা এই খে, পরাবিদ্থা লাভ করা মানে প্রতক্ষ 
পরমার্থলাভ বুঝাইত,_“তত্বলাভ করা বুঝাইত, তথ্যলাভ কর! 
বুঝাইত না; শ্বেতকেতু পরমার্থতন্ক, অর্থাৎ পরমার্থ যাহা ঠিক 
ঠিক তাহাই, লাভ করিয়াছিলেন, তৎসন্বন্বীয় নানা সুক্ষ গবেষণ। 
শিখিয়া আয়ত্ত করেন নাই অতএব শিক্ষা বলিতে সেকালে 
স্তধুই একটী তক্সিদারী বুঝাইত না-_“বথা খরশ্চন্দনভারবাহী,” শিক্ষা 
বলিতে কিছু “হওয়া,” চিত্ত ও চরিত্রের একটা প্রত্যক্ষ, স্থায়ী, উন্নত 
পারিণাম বুঝাইত। সকল শিক্ষার ইহাই প্ররুঈট ফল হওয়! উচিত। 
সেই বহুপ্রাচীন বৈদিক যুগেই ভারতীয় শিক্ষার গতি ও প্ররূতি 
নির্দিষ্ট হইয়৷ গিয়াছিল) উহা! পরমার্থমূলক ও প্ররুষ্ট-ফলপগ্রাদ | 
পরাবিগ্তারূপ শিক্ষার চরমসোপানে উন্নীত হইবার অন্য যখন দেবধি 
নারদ যতিরাজ সনতকুমারের নিকট উপস্থিত হইয়াছেন, তখন তিনি 
যে সমন্ত অধীত অপরাবিদ্যার পরিচয় দিলেন, তাহাতে প্রায় সমস্ত 
আধুনিক বিজ্ঞান অন্তনিহিত রহিয়াছে, কিন্তু সনৎকুমার বলিলেন 
যে) সে সমস্তই নামমাত্রে পধ্যবসিত | [| 014551009092 87৫ 
6676191159107 01 1)1)91701)61)9 80150101001 01765 00 
67619. 2176 9160165,--ইহাই আধুনিক বিজ্ঞানেরও কাজ; 
তবে নবাবিষ্কত বগ্ত্রাদিসাহায্যে সুক্ষ বিষয়সমূহ (10186701678 ) 
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ভারতের সাধনা । 


লক্ষ্য করার পরিবর্তে প্রাচীনকালে অনুমান ও প্রমাণের রীতি 
অন্তরূপ ছিল ]। এমাস'ন সাহেবও একস্থলে বৈজ্ঞানিক শিক্ষার 
প্রকৃতি এরূপ ভাষায় বর্ণিত করিয়াছেন । নারদসনৎফুমার-সংবাদে 
ভারতীয় শিক্ষার পরমার্থমূলকতা বেশ হৃদয়ঙ্গম করা যায় । 
পরব্তী কলিষুগের প্রারস্তেও ভারতীয় শিক্ষার গতি ও প্রকৃতি 
যথাসম্ভব অক্ষুঞ্ রাখিবার চেষ্টা করা হইয়াছে । যখন অষ্টাদশ- 
বিষ্ার প্রচলন ছিল, তখনও বেদই সর্ববাদিসম্মত শিক্ষাতিত্বিরূপে 
শ্রেষ্ঠ মর্যাদা! লাভ করিত । বেদের কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ডের 
মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিবার পূর্বে, চতুর্বরফলপ্রাপ্তি বেদের প্রয়োজন- 
রূপে উক্ত হইলেও? মোক্ষফলই পরমার্থরূপে সর্বত্র স্বীকৃত হইত 
এবং ছয় অঙ্গ, চার উপাঁঙ্গ ও চার উপবেদের প্রয়োজন পরমার্থের 
সহিত বিষুক্তভাবে বর্ণিত হইত না। ভারতীয় শিক্ষার এইকপ 
সনাতন প্ররৃতি পরবস্তী কালের বৈদিক সন্যাসিসম্প্রদায়ের মধ্যে 
বরাবর অক্ষুধ্ভাবে রক্ষিত হইয়াছিল। কিন্তু যাজ্জিক ব্রাহ্মণগণ 
বৌদ্ধযুগের বহু পূর্ব হইতেই বেদকে কর্মকাণ্ডের সংকীর্ণ সীমায় 
আবদ্ধ করিয়া ফেলিয়াছিল। তাহারা বৈদিক সমাজকে কর্ম্ম- 
কাণ্ডের উপর স্থাপিত করিয়া সকল দিকেই উহার সংকীর্ণতা 
বাড়াইয়৷ তুলিয়াছিল এবং সেই উদ্যোগে বেদগুধ্রিরূপ সাধনায় 
এবং যড়ঙ্গ পুরাণ, কর্মমীমাংসা ও ধর্মশাস্ত্বের উতকর্ষসাধনে কৃত- 
কার্য হইয়াছিল বটে, কিন্তু ন্যায়, দর্শন, বা মীমাংসাশান্ত্র ও 
উপবেদগুলি, কর্মকাও প্রধান সংকীর্ণ বৈদিকসমাজে অনুকূল আশ্রয় 
লাভ না করিয়া, অনেকাংশে প্রাচীনকেন্্রবিট্যুত ও নানা বৈদিক 
ও অবৈদিক সম্প্রদায়ে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল। ইহার ফলে-_ 
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নেশনের পুনঃপ্রতিষ্ঠা-_-শিক্ষাকেন্দ্র। 


বৈদিক অষ্টাশবিস্তা৷ বছলপরিমাণে বিলুপ্তাঙ্গ ও বিচ্ছিনাঙ্গ হুইয়া 
পড়িয়াছিল। ন্যায় ও দর্শনের বৈদিক ও পাঁরমার্থিক ভিত্তি 
অনেক স্থলে অপৃশ্ত ও অনির্দেশ্ত হইয়া! গেল; আযুর্বেদও এ দশা 
প্রাপ্ত হইয়া নানা অবৈদিক সম্প্রদায় কর্তক নৃতনভাবে গৃহীত ও 
অনুশীলিত হইতে লাগিল; গান্ধর্ববেদও এ ভাবে বিক্ষিপ্ত ও 
পরমার্থের সহিত বিষুক্ত হইতে লাগিল; ধনুর্কেদ একরূপ বিলুপ্ত 
ইল, এবং অর্থশান্্ নৃতনভাবে নৃতন প্রয়োজনসিদ্ধির .জন্য পরমার্থ- 
বিচ্যুত হইয়া নূতন গতি লাভ করিল। 

অষ্টাদশবিদ্ভা যখন এইরূপে অসংহত ও বিকলাঙ্গ হইতেছে 
ও নানা বি্তা প্রাচীন কেন্ত্র ও কক্ষ হারাইয়া বিক্ষিপ্ত হইয়া 
পড়িতেছে, সেই সময় তক্ষশিলার নাম প্রসিদ্ধ হুইয়া উঠে । ভারতীয় 
নানা প্রাচীন বিদ্ধাকে সংগৃহীত করিয়া ভারতেতর দেশে নিক্ষিপ্ত 
করাতেই তক্ষশিলার উতিহাপিক সার্থকতা । তক্ষশিলায় যে পার- 
মার্থিক ভিত্তির উপর নান৷ বিদ্যার অনুশীলন হইত, তাহা অনুমান 
হয় না। বৈদিক সমাজকেন্্র তখন আত্মরক্ষার্থ সসঙ্কোচে দক্ষিণ- 
ভারতাভিমুখে শনৈঃ শনৈঃ অগ্রসর হইতেছে । তক্ষশিলায় সে যুগে 
বৈদিক প্রভাব উচ্চাসন অধিকার করিত না। তখন নানা প্রদেশে, 
বিশেষতঃ উত্তর ভারতে, ঘোর সমাজবিপ্লব চলিয়াছে ? নৃতন নূতন 
কত্রিয়জাঁতির উদ্ভব হইতেছে ; জ্ঞনি্ঠ বৈদিকসমাজ ব্রাঙ্ষণসেবক 
ক্ষত্রিয় রাজার সন্ধানে সসঙ্কোচে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছে; 
প্রাচীন বেদভিন্তির প্রতি শ্রদ্ধাশীল অক্বৈদিক আধ্যসমাজ্ে বেদাম্- 
করিয়া বেড়াইতেছিলেন।--ঠাহারাও উত্তরভারতের নব নব সমাজ- 
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ভারতের সাধনা । 

বিপ্লবে সচকিত ও স্তব্ধ হইয়াছেন ; ভারতীয় সনাতন পরমার্থলক্ষ্য 
সমাজের পথ রুদ্ধ দেখিয়! অরণ্যে সন্ন্যাসীর আর্রয়ভাগী হইয়াছে । 
নবোখিত নানা সমাজের মধ্যে সে সময় তক্ষণীলা প্রসিদ্ধিলাভ করিল; 
সেই সকল সমাজের ক্ষত্রিয়, বা! ধনাঢ্য কুমারগণ তক্ষশিলায় বিদ্যাী 
হইতেছেন, কেন না পূর্বব পূর্ব যুগের ভারতীয় নানা বিক্ষিপ্ত বিদ্যা 
তক্ষশিলায় একত্রিত হইয়াছে। ইহার পরবস্তী কালে পারস্ প্রভৃতি 
দেশে ভারতীয় বিগ্াদির নৃতন একদফা! প্রচার দেখা ধায়। এ 
সকল বিগ্ভার তরগ্গ ভারতীয় পরমার্থসাপনপ্রবাহ হইতে বিচ্ছিন্ন 
হইয়া এবং তক্ষশিলায় অনুকুল ক্ষেত্র পাইয়া বিক্ষিপ্রভাবে নানা 
স্থান হইতে পুঞ্জীকত হইয়াছিল; ভারপর সে স্থল হইতে ঘাতপ্রতি- 
ঘাতে দূরবন্তী অনাধ্যদেশসমূহে বিকীর্ণ হইয়া পড়িয়াছিল। 

অষ্টাদশবিষ্ঠার বিষয় ভাবিয়৷ দেখিলে বুঝা যার যে, অঙ্গ ও 
উপাঙ্গগুলি সাক্ষাৎ-ভাবেই বেদবিষ্ভা হতে উৎসারিত, অতএব 
উহাদের পরমার্থমূলকতা একরূপ অসংশয়িত। উপবেদচতুষ্টয়ের 
মধ্যে আযুর্ধেদের প্রয়োজন মানবীয় সর্ববিধ সাধনারই পক্ষে 
সর্বাগ্রে অবধানযোগ্য--“শরীরমাগ্যং খলু ধর্মমসাধনং | যে বলের 
কথায় শ্রুতি বলিতেছেন, “নায়মাত্বা বলরহীনেন লভ্যঃ-সনৎকুমার 
বাহার সম্বন্ধে বলিতেছেন, “বলং বাব বিজ্ঞানাৎ ভূয়োইপি হ শতং 
বিজ্ঞানবতামেকো বলবানাকম্পয়েতে”-_বিগ্াচচ্চাঃ বাক্য, মন; 
সন্কল্প, চিত্ত, ধ্যান ও বিজ্ঞান অপেক্ষাও যে ব্লকে উদচ্চম্থান দেওয়া 
হইতেছে, সেই বল রুগ্ন, অতএব ক্রিষ্টচিত্ত, ব্যক্তির আয়তীভৃত হয় 
না। সেই জন্ত “চিকিৎসাশাস্ত্স্ত চ রোগতৎসাধনরোগনিবৃত্বিতৎ- 
সাধনজ্ঞানং গ্রয়োজনং |” ( মধুহদন সরস্বতী )। এমন কি, আমু 
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নেশনের পুনঃপ্রতিষ্ঠা--শিক্ষাকেন্ত্র। 


বেদান্ত কামশান্ত্রের প্রয়োজন কি, তাহা অনুসন্ধান করিয়া উক্ত 
পণ্তাগ্রগণ্য সর্ববিষ্ভাবিশারদ সন্যাসিপ্রবর লিখিতেছেন, “্তস্ঠ চ 
বিধয়বৈরাগ্যমেব প্রয়োজনং, শাস্ত্রো্দীপিতমার্গেণাপি বিষয়ভোগে 
₹ঃখমাত্রপর্যযবসানাঁৎ।” গান্ধর্ববেদের প্রয়োজন কি? “দ্রেবত।- 
রাধননির্রিকল্পসমাধ্যা্দিসিদ্ধিশ্চ গান্ধর্ববেদশ্থ। প্রয়োজনং 1” আযুর্ধেদ 
বা চিকিৎসাঁশাস্ত্রের মত ধনুর্ধেদের প্রয়োজনও সাক্ষাৎ-ভাঁবে পরমার্থ- 
মূলক নহে? কিন্ধ বে সমাজ পরমার্থনাধনায় মূলতঃ ব্যাপৃত থাকিবে, 
বিশেষ কতকগুলি বিদ্নিরাকরণরূপ একটা আন্রধঙ্গিক প্রয়োজন 
শাহার আছে) সে প্রয়োজন সিদ্ধির ভার ক্গত্রিয়ের উপর স্থস্ত এবং 
“ক্ষবিয়ানাং স্বধর্্মীচরণং যুদ্ধং ডষ্টদন্থ্যাসেরাদিভাঃ প্রজাপালনং চ 
পর্বেপস্ত প্রয়োজনং ৮ কিন্তু এই ধন্তর্বেদের শিক্ষা রজোগুণাব- 
লগ্বনে হয়না; কারণ, যে মুক্ত) অমুক্ত, মুক্তামুক্ত ও মন্ত্রমুক্ত 
মাযুধসকলকে ধনুর্ধেদে ধনু বলা হইয়াছে, তাহাদের অধিদেবতা ও 
মন্দ আছে,-_অতএব দেবতাসিদ্ধি ও মন্্রসিদ্ধি লাভ কর। আজকাল- 
কার রজঃসর্বন্ব যোদ্ধাদের কর্ম নহে । ভারতীয় প্রাচীন পর- 
মার্থসাধক সমাজের ক্ষতিয়গণই ধনর্ধেদের অধিকারী ছিলেন, তাই 
কলিষুগের ক্ষত্রিয়ন্ন্ত নূতন যোদ্ধাদের সময়ে ধনুর্ক্বদ বিলুপ্ত হইয়া 
গিয়াছে । কতদূর চিভজয়ী হইলে তবে প্ররুত ক্ষতিয় হওয়া যায়, 
কতদূর আধ্যাত্মিক উন্নতি হইলে তবে ক্ষত্রিয়ত্ব লাভ হয়, তাহা 
আমরা ভুলিয়া গিয়াছি,__আর ভুলিয়া গিয়াছি যে, পরমার্থরপ প্রয়ো- 
জনের নিকট দ্বাস্ত। গ্রহণ করে বলিয়াই ক্ষত্রিয়ের শ্বধর্ম যুদ্ধ করা।_- 
ক্ষত্রিয় রাজনৈতিক উচ্চাশার দাস নহে । চতুর্থ উপবেদ “অর্থশাস্ত্ং 
চ বহুবিধং নীতিশান্ত্রং অশ্বশান্ত্রং গজশান্তরং শিল্পশান্্ং নুপকারশান্তরং 
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চতুঃয্টিকলাশাস্ত্রং চেতি 1” যখন সকলপ্রকার অর্থ বা প্রয়োজনের 
সাধন! নির্ধবদদ্বারের মধ্য দিয়া মানুষকে ক্রমাগত পরমার্থের দিকে 
ধাবিত করে, তখনই সমাজের সম্পূর্ণ সুস্থ অবস্থা; আধ্যসমাজ সে 
অবস্থা লাভ করিয়া একসময় সর্ধবিধ অর্থশান্ত্বর আলোচনা করিত। 
থে সমাজ পরমার্থকেই লক্ষ্যরূপে স্থির করিয়া পরমার্থপথের পথিক 
হইয়াছে, সকল লৌকিক অর্থের বথার্থ উৎকর্ষ ও সামগ্রম্ত তাহার 
পক্ষেই সম্ভব, তাহাদের প্রকৃত ভোগ ও ত্যাগের মধ্যে সামগ্ন্ত 
বিধান করা তাহার পক্ষেই সম্ভবঃ-_যে সমাজ পরমার্থপথের পথিক হয় 
নাই, লৌকিক অর্থসমুহ তাহার অনর্থই ঘটাইতে থাকে এবং পরম্পর 
বিরোধভাবাপন্ন হইয়া অশান্তি উৎপন্ন করে । আজকাল পাশ্চাতা 
জগতে এরূপ অনর্থ ও অশান্তি তুমুল আকার ধারণ করিতেছে । 

কিন্ত অষ্টাদশবিগ্ভার সুদিন বৌদ্ধযুগের বহু পুর্বে অস্তমিত 
হইয়াছিল। বৌদ্ধযুগের পূর্বের দেখা যায়, অষ্টাদশবিগ্ভা পরমার্থ- 
সুত্রে সুসন্বদ্ধ ও সুসংহত না হইয়া সম্পূর্ণ বিক্ষিপ্ত ও বিসদৃশভাবে 
পল্পবিত হইয়৷ উঠিয়াছে। এ অবস্থা আমরা পূর্বে কথ্চিং 
বর্ণনা করিয়াছি । ভারতীয় শিক্ষার (0010015) এই সর্বাঙ্গ- 
বিচ্ছিন্ন (015018811$960) ও ভগ্াবয়ব (31517781)0150) আবস্থার 
মধ্যে বৌদ্ধুগের আবির্ভীব ঘটিল। সাক্ষাৎ-ভাবে বেদভিত্তিহীন 
হইলেও» যে পরমা্থনৃষ্টির দ্বারা বৌদ্ধধর্ম ভারতীয় সমাজে নৃতন 
সঙ্গীবনী শক্তির সঞ্চার করিল, সেই পরমার্থনৃষ্টির তাড়িত- 
সম্পাতে ভারতীয় শিক্ষায় আবার নৃতনভাবে প্রাণসঞ্চার ও 
অন্যোজনা হইতে লাগিল। পরমার্থভিত্তি লাভ করিবামাত্র 
ভারতীয় শিক্ষা (001576) আবার সর্ববাঙ্গসংহত (75018917756) 
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হইছে লাগিল । ভারতীয় শিক্ষার ইহাই একটী মৌলিক 
রম্য: বর্তমানযূগে শিক্ষাসমন্তা লইয়া যাহাদের মস্তিষ্ক ঘন্মাক্ত, 
ঠাহাদদিগকে ভাল করিয়া এই বহস্তটা হৃদয়ঙগম করিতে বলি। যদি 
আমাদের দেশের প্রাচীন শিক্ষা বা ০811016কে পুনর্বার আধুনিক 
নৃগের উপযোগী করিয়া! স্থুসমন্বিত ও সর্বাঙ্গসংহত ( 01891711564 ) 
করিতে হয়ঃ তবে পরমার্থসাধনার পুনরত্র্যদয়কে সর্বাগ্রে উহ্বার 
ভিত্তিবূপে গ্রহণ করিতে হইবে | যাহাঁকে “জাতীয় শিক্ষা” নাম 
দয়া আমর! উচ্চ কলরব করিতেছি, সে শিক্ষার “জাতীয়ত্ব” এই 
রহস্তের মধ্যে নিহিত । 

ভারতীয় শিক্ষার পদ্ষিল, কুদ্ধগতি প্রবাহ বৌদ্ধযুগে যেন একটা 
নতুন খাত প্রাপ্ত হইল; সে খাত পরমার্থসাধনাদ্বারা কণ্ঠিত, 
অতএব ভারতীয় শিক্ষা সেই খাঁত আশ্রয় করিয়! ভারতকে প্লাবিত 
করিল । কিন্তু প্রাচীন খানের সহিত এই নূতন খাতের সম্যক 
যোগ স্থাপিত হয় নষ্টি, সেই জন্য অদীর্ঘকালেই প্রবাহ মন্দীভূত 
হইল,_-শিক্ষা, গতি হারাইয়া আবার পন্কিল হইয়া উঠিল । শঙ্করা- 
“র্ভাবের পর এই শিক্ষার প্রবাহ আবার প্রাচীন খাতে পরিচালিত 
হইল। সে সময় ভারতীয় সনাতন সমাজ সমগ্র দেশে পরিব্যাণ্ 
হইয়া পড়িয়াছে ; * প্রায় কলিষুগের স্থচনা হইতেই, অজ নব 
নব জাতির আবির্ভীব ও অন্ুদয়ে, বৈদিক আধ্য সমাজের আদশ 
ক্রমাগত সামাজিক বিপ্লবের সহিত চতুর্দিকে নানা ভাগ্যবিপধ্যয়ের 
মধ্যে বিজ্য়লাভের জন্য যুঝিতেছিল, শঙ্করাবির্ভাবের পর দেখা গেল 
যে? ১ সেই আদর্শ সমগ্র ভারতকে আত্মসাৎ করিয়াছে।, 
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কিন্ক একই পারমার্থিক আদর্শের দ্বার! অন্তপ্রাণিত হইলেও, 
-স ধগের এই বিশাল ভারতবর্ষের আভান্তরিক অবস্থা সনাতন শিক্ষা 
ব[(4110076এর প্রকৃত সমন্বয় ও পুনরভ্াদয়ের পক্ষে অনুকূল ছিল 
না! যাহা উদরস্ত কর! বায়, তাহাকে সম্যকরূপে পরিপাক করা 
একটা! সময়সাপেক্ষ ব্যাপার ; ভারত-প্রচলিত অনেক অনাধ্যসেবিত 
অবৈদিক ভাব ও আদর্শ, বৌদ্দধর্মরূপ পাকযজ্জঞে নুতন পরিণাম 
লাভ করিয়া, উহার অঙ্গীভূত হইয়া গিয়াছিল; সেগুলি ছষ্পাচা 
হলেও, বৈদিক সনাতন-আদর্শ বৌদ্ধধর্মের সহিত উহা্িগকেও 
আত্মসাৎ করিয়া লইয়াছিল। সে সমস্ত হজম করা যে সময়সাপন্গ 
তাহাতে আর সন্দেহ কি? কিন্ত অধিক সময় লাগিলেও, এরূপ 
পরিশ্রমের ফলে বৈদিক পরমার্থসাধন[র মধ্যে যে অতান্ভুত সমন্বয় 
শক্তির অভিব্যক্তি ঘটিয়াছে, তাহা একটা অমূল্য লাভের বিষয় : 
এেই সমন্বয়শক্তির প্রয়োগে ভারতের সর্বত্র পরমার্থসাধনায় বহুবিধ 
ক্রম, সোপান ও অধিকার নির্দিষ্ট হইয়াছে এবং বর্তমানষুগে স্বামী 
বিবেকানন্দ জগতে ঘোষণা করিতে পারিয়াছেন যে, ভারতীয় 
পরমাথসাধনার সমন্বয়শক্তি অসীম, উহা বন্ন্ধরার মত পৃথিবীর 
সমস্ত ধর্মকে ক্রোড়ে স্থান দিতে পারে। 

বাস্তবিকই এ সময়গ্বয়শক্তি প্রাদেশিক ভাষাগত ও আচারগত 
সমস্ত ভেদকে অগ্রাহ্থ ও অতিক্রম করিয়া, শাঙ্করযুগের পর 
হইতেই এ পর্যন্ত সমগ্র ভারতবর্ষে বছবিধ উপধর্্ম ও সাধন- 
পদ্ধতির ভিতর দিয়া কিরূপে সনাতন বৈদিক পরমার্থ-সাধনাকে 
প্রতিষ্ঠিত করিয়া আমিয়াছে, তাহা ভাবিলে চিত্ত বিন্বয়াপ্লুত হয়। 
এই অত্ান্ভুত কাধ্যের সঙ্গে সঙ্গেই প্রাদেশিক সাহিত্য ও কাব্যাদির 
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সাহায্যে লৌকশিক্ষার কাজও অগ্রসর হইয়াছে, এবং সে শিক্ষায় 
ভারতীয় শিক্ষার সনাতন গতি ও প্ররুতি স্বভাবতই রক্ষিত 
ভইয়াছে। কিন্ত সনাতনধর্মের সমনয়শক্তির পূর্বোক্ত ভারত- 
বাগী লীলাবিস্তারের একটী আশ্চধা লক্ষণ এই যে, সমস্ত 
বাপারটা স্বতই অনুষ্ঠিত হইয়া আসিয়াছে, _-প্রতাক্ষ কোনও 
কন্দ্রশক্তি ভাঁরতে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া নানাস্থানে একযোগে এ ব্রত 
মান করায় নাই; নানা প্রদেশে অনেক মহাপুরুষ আবিভূ তি 
চইয়া শ্রী ভারতব্যাপী অনুষ্টানে নিয়ন্তত্ব করিয়াছেন বটে, কিন 
ভারা প্রত্তাক্ষক্ষেত্রে কথনও একজোট হইয়া কাধা করেন 
নষ্ট, বা সে ভাব প্রদর্শন করেন নাই । প্রতাক্ষক্ষেত্রে এই সংহতি 
৪ একবে|গিতার অভাব বৌদ্ধযুগের পর হইতে ভারতীয় সনাতন 
নম'জে স্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হইয়াছিল। ইহার প্ররুপ্ট হেতু ও 
বিদ্বান ছিল। পূর্বোক্ত এক পারমাথিক সময়শক্তি ব্যতীত 
প্রতাক্ষক্ষেত্রে আর কোনও শক্তি পরী সমাজে বা জনসমগ্টির মাধা 
একত্ব বা সমতা বিধান করিবার পক্ষে কাঘ্য করিতেছিল না। 
বেদভিভ্তিতে পুনঃস্কাপিত পট ভারতব্যাপী বিশাল সমাজ আপনাকে 
আপনি বুবিত না_কারণ, মুসলমানাগমনের পূর্বে অপরের 
হুলনায় আত্মদৃষ্টি উদ্রিক্ত হইবার অবসর হয় নাহ । আবার 
তাষ| ও আচার-ব্যবহারের ভেদ সেই বিশাল সমাজের সর্বত্র একটা 
থগ্ডিতভাবকে জাগ্রত করিয়া রাখিত; এবং নানা প্রদেশখণ্ডের 
লৌকিক জীবনলীলা সম্পূর্ণ বিভিন্ন হ্ত্রে গ্রথিত থাকায়, লোকের 
আত্মৃষ্টি ক্রমাগতই সংকীর্ণ সীমা আবদ্ধ হইত্েছিল। তাহারা 
একটা ভারতব্যাপ্ত আত্মদুষ্টি আরোপ করিবার খুবই অল্প অবসর 
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লাভ করিত। তাহারা কেবল একই পরমার্থরূপ প্রয়োজনহত্ে 
পরম্পরের সহিত গ্রথিত ছিল এবং ইহাঁরই আন্ুুষঙ্গিকরূপে 
কতকটা একরকম শিক্ষা বা বিদ্যান্থশীলনের হ্যত্রেও সম্বদ্ধ ছিল, 
কিন্ত এই দ্বিবিধ প্রয়োজনস্তত্রের বিরুদ্ধে শত প্রকারের প্রয়োজন. 
সবত্র তাহাদিগকে পরম্পরের সহিত বিশ্লিষ্ট করিবার পক্ষে কার্য্যকরী 
হইতেছিল। 

একটা আত্মদৃষ্টিবিরল বিশাল সমাজে যখন এইরূপ অনৈকা- 
বিধায়িনী শক্তিরই অধিক প্রাদুর্ভাব হয়, তখন আশা করা যায় না 
যে, উহার প্রাচীন শিক্ষা (০810176) পুনরভ্যুদিত ও কেন্দ্রীভূত 
হইয়া নৃতন উন্নতিপথে ধাবমান হইবে । একটা দেশের জীবনী- 
লীলা সমস্থত্রে গ্রথিত ও সুসংহত (01769771569) না হইলে, দে 
দেশের শিক্ষা (08111176) স্থসংহতভাবে (07%901560) উন্নতিপথে 
ধাবিত হয় না। যখন সেই বহুল প্রাচীন অল্লায়তন বৈদিক সমাজে 
অষ্টাদশ-বিদ্যার উদ্ভব হইয়াছিল, তখন সেই সমাজের জীবনজাল 
খষিদের দ্বারা এক ্টাচে নিয়ন্ত্রিত হইত । অতএব যখন সনাতিন 
আধ্যসমাজ সমগ্র ভারতে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল, সেই সময় হইতে 
ভারতীয় প্রাচীন শিক্ষা স্ুসমন্থিতভাবে পুনরত্যুদিত হইয়া ক্রমোনতি 
লাভ করিবার স্থযোগ পায় নাই। অবশ্ঠ বিক্ষিপ্তভাবে দেশের 
নানাস্থানে প্রাচীন বিগ্যাদির অনুশীলন যে উপায়ে ও যে পরিমাণে 
হইয়াছে, তাহা অনেকেই জানেন । কিন্তু 16-01765810158 01011 01 
08610121 0810016 বলিতে সনাতন শিক্ষার যে সর্বাঙগীন প্রীণ- 
সঞ্চার, কেন্দ্রসন্নিবেশ ও অব্যাহত অভ্যাদয় বুঝায়, তাহা, কতিপয় 
বৌদ্ধব-শতাববীর উদ্দীপনা বাদ দিলে, কলিষুগের পর ভারতে আর 
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নেশনের পুনঃপ্রতিষ্ঠা-_শিক্ষাকেন্্র। 


দেখা যায় নাই। বৌদ্ধযুগের উদ্দীপনাতেও সনাতনত্বের হানি 
ঘটিয়াছিল এবং উহাতে ভারতীয় সর্বাঙ্গীন শিক্ষা (00110116) 
আত্মপ্রকাশ করে নাই। 

কিন্ত নৈরাগ্তের বা দুঃখের কোনও কারণ নাই । শান্ত উক্ত 
হইয়াছে যে, চতুযুগবিভাগ কেবল ভারতের পক্ষেই খাটে, অন্য 
দাশের পক্ষে নহে; এ নিগুঢ়তন্থের অথ এই বে, ভারতেই কেবল 
অমব-আ'দর্শ ইতিহাস গড়ে ও মানুষ গড়ে, অন্য দেশে মরণশীল 
মাটন আদশ গড়ে ও ইতিহাস গড়ে । সত, ত্রেতা ও দ্বাপর যুগে 
বেদিক আদর্শ বারম্বার আপনার অভিব্যক্তির অনুরোধে মানুষসম্ি 
গড়িয়াছে”_ইতিহাস গডিয়াছে,_এবং কালধরন্শববশে গড়া জিনিস 
পচিলেই আবার ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছে। সেই অমর আদর্শ কলিবুগে 
তারতকে আপনার লীলাক্ষেত্রনপে আবার ব্যবহার করিবে, তাই 
বোদ্ধযুগের অবসানাবধি সমগ্র ভারতে নৃতন সাধকদমাজের পত্তন 
করিয়া লইল; তারপর উহার অদ্ভুত সমন্বয়শক্তির বিকাশ করিতে 
করিতে? উহাকে আত্মদৃষ্টিসম্পন্ন করিবার জন্য বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়কে 
বহির্জগৎ্ হইতে ভারতে আনয়ন করিল এবং অধুনা সর্ববধর্ম্সমন্বয়রূপ 
মহাসমশ্তার সমাধান করিয়া, 016471540101-রপ “পাশ্চাত্য 
কৌশলের সাহায্যে ভারত যাহাতে প্রাচীন শিক্ষা ও সম্পদের পরম- 
গৌবব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিতে পারে, তাহারই বিপুল আয়োজন 
চলিয়াছে। অতএব, হে আধ্যসন্তান ! তোমার অতীত নৈরাশ্থময় 
নহে,_ প্রকৃত তন্বদশী হইয়া অতুল গৌরবে গৌরবান্থিত তোমার 
সথনিদ্দি্ট ভবিষ্যৎ গড়িয়৷ তুলিবার জন্য কৃতসন্কল্প হও । 

ভারতীয় সনাতন শিক্ষাকে (08100: ) নবোস্তাসিত পরমার্থ- 
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ভারতের সাধনা । 


দৃষ্টির দ্বারা 1[6-087150 করিবার জন্য আমাদিগকে বর্তমান 
মগে উদ্যোগী হইতে হইবে; ইহাই বর্তমান শিক্ষারসমন্তা পূরণ 
করিবার একমাত্র নির্দিষ্ট পথ । নবোগ্ভাসিত পরমার্থনৃষ্টি কাহাকে 
বলে' তাহা আমরা স্বামী বিবেকানন্দের জীবনে লক্ষ্য করিয়াছি । 
যে উপচীয়মান পারমার্থিক শক্তিভাগ্ডার আমাদের জন্য উদ্ঘাটিত 
করিতে পরমহংসদ্েব অবতীর্ণ হইয়াছেন, সেই শক্তিভাীরে 
অধিকার পাইয়া স্বামীজী পরমার্থদৃষ্টিলাভ করিয়াছিলেন ; ধাভ্ার! 
বর্তমান ধুগে শিক্ষাসমস্তা পূরণে নেতৃত্ব করিবেন, তাহাদিগ:ক 
সেই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিতে হইবে_-নান্াঃ পন্থা বিদ্যাতেই্যনায় )? 
বৌদ্ধযুগে বুদ্ধের নির্ববাণ নে পরমার্থদষ্টির সঞ্চার করিয়া শিক্ষার 
সর্বাগীন অ্াদয় ঘটা ইয়াছিল, বর্তমানষগে আবার সেই ব্হ্গনির্বাণ 
প্রত্ক্ষীভূত হইয়াছে; এই পুনঃস্থাপিত পরমার্থকেন্্র হইতে 
মহাশক্তিপুঞ্তী বারম্বার বিচ্ছুরিত হইয়া, কালোচিত স্থকৌশলে 
ভারতের সর্ধববিধ অতীত সাধনা ও সিদ্ধিকে নবজীবন দান করিবে । 

কালোচিত স্ুকৌশলের অর্থ সমষ্টিশক্তির পরমার্থনিষ্ঠ বিকাশ ও 
উহার চিস্তা ও সাধনার কেন্জ্রকাবন্তিত, স্ুসমন্থিত, উন্নতিবিধান ; 
_-(ইংরাজীতে বলা যায়-10%/01. 01 ০011061৬6 1166 08 & 
51)171100001 1)2%515 270 010£1655156 01901580101 01 
105 01009810200 2001৮1(5 ) | আমরা দেখিয়াছি, ভারতবর্ষে 
পরমার্থসাধনার কেনই প্ররুত-শিক্ষাবিস্তারের উপযুক্ত ও সনাতন 
কেন্ত্র। অতএব এই কেন্দ্র হইতে আধুনিক যুগে কিরূপ আচাধ্য- 
গণের দ্বারা সমষ্টিগঠনযোগ্য শিক্ষণ কি ভাবে প্রবন্টিত হইয়া প্রাচীন 
ও আধুনিক সর্ববিধ বিদ্যার পরমার্থমূলক তাৎপর্য ও গতি নির্দিষ্ট 
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করিয়। দিবে, তাহাই আমরা আগামীবারে আলোচনা করিব; 
বলা বাহুল্য, শিক্ষাকেন্দ্র ধাহাঁদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত থাকে? শিক্ষা বা 
011016 প্ররূতপক্ষে তাভাদেরই আয়ন্াধীন । 
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নেশ্শনেন্স পুনঃপ্রতিষ্টা- শ্পিক্ষাসহহর্ষ। 
( উদ্বোধন-_জোষ্ঠ, ১৩২০ ) 


"ভারতে আমাদের উন্নতিপথে ছুইটী প্রবল বিদ্ধ বিদ্যমান ; জাহাক্ের 
নংকীর্ণ পথে দুইপার্থে ছুইটা বারিগর্ভস্থিত পাহাড়ের (সাইল| ও চেরিব ডিস ) 
মত এই বিষম বিদ্ব দ্ুইটী আমাদের সম্মুখে দণ্ডায়মান, একটা জীণ হিন্দ্ানির 
গোঁড়ামী ও অপরটী আধুনিক পাশ্চাতা-সভাতা । যদি এই দুইটার একটাকে 
দেশের জন্য মনোনীত করিতে হয়__আমি প্রাচীন হিন্দুয়ানির গৌড়ামির পক্ষে 
মত দিব, পাশ্চাতা শিক্ষা-দীক্ষার পক্ষে নহে । কারণ, যিনি সংকীর্ণ প্রান 
হিন্দুয়ানির ভক্ত, তিনি কতকটা৷ অজ্ঞানান্ধ হইতে পারেন, তাহার মতামত 
অপরিপক্ক হইতে পারে, কিন্তু তীহার একটা মন্ুত্ত্ব, একটা প্রতিষ্ঠাতুমি, একটা 
বলবত্ব। আছে,--তিনি আপন পায়ে ভর দিয়! দণ্ডায়মান । আর যিনি পশ্চাতা 
ইাচে রূপান্তরিত হইয়াছেন, তিনি মেরুদগ্ুবিহীন, তিনি যখন যেমন হযোগ 
পাইয়াছেন, নান! বিসঘবশ ভাব ও আদশ আহরণ করিয়া আপনার মধো 
পুপ্রীক্কৃত করিয়াছেন, _সেগুলিও আবার দমাক রূপে আয়ত্ত বাঁ পরিপাক করা, 
অথবা! পরস্পর সমঞ্রসীডূত বা সমন্বিত করা হয় নাই । তিনি আপনার পায়ে 
ভর দিয়া দাড়ান না এবং ষ্ঠীহার মণ্তিষ্কও অপ্রতিষ্ঠ হইয়া! এক ভাব-কক্ষ হইতে 
কক্ষান্তরে সর্বদা ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। ইহার সৎসাধনার পশ্চাতে কোন্‌ 
প্রেরণাশক্তি বিদ্কমান? ইংক়াজ-সমাজের প্রশংসাহচক পৃষ্ঠপীড়ন। * * * 
“এই সমগ্র প্রাচী জাতির পর়মার্থনিষ্ঠা ও সন্তপুদ্ধি প্রতোক হিন্দুর ভিতরে 
আশৈশব অস্তশিহিত রহিয়াছে, এ মূল ছন্দেই তাহার জীবনগাথা গ্রধিত করিতে 
হইবে, _উহায়ই সম্পূর্ণ আরতাধীনে নিজের এ্ব্য-মান-ফশকে, নিজের পাশ্াতয- 
বিদ্যা-বিজ্ঞানাদির শিক্ষাকে আনয়ন করিতে পারিলে, আদর্শ হিন্চরিত্রের 
মূলরহন্ত সমাধান করা হইল। অতএব একদিকে সেই প্রাচীন হিন্দয়ানির 
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গৌঁড়াভক্ত__যিনি সমগ্র জাতির প্রাণশক্রির উৎদ পরমার্থনিষ্ঠাকে আকড়াইয়! 
ধরিয়। আছেন, এবং অপরদিকে এ পাশ্চাতাভাবভাবিত নবা-যাহার করপুট 
পাশ্চাত্য 'কেমিকাযাল” বা মেকি দোণাজহর তাদিতে ভরা বটে, কিন্তযিনি জাতির 
উদ্ভবগ্তান পরমার্থনিষ্ঠার সহিত সংযোগ হারাইয়াছেন,--এই উভয় পক্ষের মধ্যে, 
নি:সন্দেহে বলিতে পারি, সকলেই একমত হইয়া পূর্বোক্ত হিন্দুয়ানির গৌড় 
ভুক্তকেই মনোনীত করিবেন, কারণ, ইন্থার মধো একট! আশাহৃত্র রহিয়াছে । 
উনি সনাতন জাতীয় জীবন-ছন্দ্চী বঙ্জায় রাখিয়!ছেন। এব' ইহার আকডাইয়! 
থাকিবার একটা অবলম্বন আছে,-এই কারণে ইনি বীচিয়। যাইবেন ; কিন 
অপর বাক্তির মৃত্যু স্থনিশ্চিত ৷ ঠিক খেমন একটা মনুত্ত-দেহমন্বদ্ধে দেখা যায় যে, 
ঘদি সেই দেহে জীবনসঞ্চারের কেন্দশক্তিটী অক্ষ থাকে, যদি সেই দেহযন্ত্রের 
মল ক্রিয়াটী বজায় থাকে, তবে অপরাপর ক্রিয়। সাময়িক আঘাত বা বাঘাত 
প্রাপ্ত হইলেও দেহের জীবনস'শয় ঘটে ন, -আঁর দেখাও যায় ঘে এ সমস্ত 
অবাপ্রর ক্রিয়াগুলির প্রায়ই অবস্থাপ্তর ঘটিতে পারে.-.ঠিক এইভাবে বুঝিতে হবে 
হে, যতদিন পর্য্ত্ত আমাদের সমষ্টিদেহ-যস্ত্রের মূল ক্রিয়াটী অবাহত থাকিবে, 
ততদিন কিছুতেই এ জাতির ধ্বঃসদাধন করিতে পারিবে না। কিন্তু নিশ্চয় 
বলিতেছি, মনে রাখিও, যদি তোমরা পরমার্থতন্্রত। পরিহার কর এব উহার 
পরিবর্তে জড়ভ্রান্তিবিবদ্ধিনী পাশ্চাত্য-সভ্তাতার পশ্চাতে ধাবমান হও, তবে 
পরিণামে তিন পুরুষে জাতিলোপ ঘটিবে,_ কেন না, জাতির মেরুদণ্ড ভাঙগিয়। 
যাইবে, জাতীয় জীবনসৌধ যে ভিত্তির উপর উত্থাপিত হইয়াছিল, তাহা শহ্যগর্ভ 
হইয়া যাইবে ; ফলে সকল দিকেই ধ্ব'মলীলার বিস্তার ঘটিবে ।”* 

গতবারের প্রবন্ধে আমরা দেখিয়াছি বে, ভারতে মানবর্ধাবনের 
শ্রেষ্ঠ প্রয়োজন অর্থাৎ পরমার্থকে লক্ষ্য ও কেন্্রূপে নিরূপিত করিয়া 
উহারই আহ্গত্যে সার্ধজনীন শিক্ষার অভিব্যক্তি হইয়াছিল। 
মানবজীবনের সর্ববিধ আগত ও অনাগত অর্থ বা প্রয়োজন সম্বন্ধে 


সপে ১ গতক্পীপীলিকিপপিশীত পাপ ২ 


্ রামনদে প্রদত্ত স্বামী বিবেকানন্দের বন্তৃত! হইতে উদ্ধ-্ত। 
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যথাযোগা তন্বুষ্টি ও সাধনসামর্থয প্রদান করাই শিক্ষা বা ০৮100]০ 
এর উদ্দেশ্য ; ভারতীয় শিক্ষার বিশেষত্ব এই যে, উহা মানবজীবনের 
আর সমস্ত অর্থ বা গ্রয়োজনসম্বন্ধীয় তন্বদৃষ্টি ও সাধনসামর্থাকে পরমার্থ- 
নাধনার সোপানরূপে আমাদের সম্মুথে গঠিত ও বিলগ্ষিত করিয়া 
দেয়। ভারতী শিক্ষার এই বিশেনত্ব রক্গা করিবার ভার শেঠ 
পরমার্থবিদ্গণই গ্রভণ করিতে পারেন ; পুর্ব প্রবন্ধে ভারতীয় শিক্ষা- 
কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠা প্রসঙ্গে আমরা সে কথা আলোচনা করিয়াছি । 

পূর্ব প্রবন্ধে আমরা ইহাও দেখিয়াছি বে, ভারতীয় সনাতন 
শিক্ষা বা 001100৩-এর একটা সর্বাঙ্শীন সমন্বয় ও কেন্জীকরণ-- 
1০-01128171581101)-7হ ওয়া বর্তমান মগের একটী প্রধান অনুষ্ঠেয় 
ব্রত: সে ব্রত কিনূপে উদ্ধাপিত হইবে, তাহা আমরা আগামী 
বারে আলোচনা করিব । আমাদের দেশে আজকাল শিক্ষাসমন্ত্রা 
কিরূপ আকার ধারণ করিয়াছে; তাহাই বর্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য 
বিষয় কেন না ভারতীয় শিক্ষার নৃতন সমন্বয়বিধানে (16-01৮&ঝ- 
11১81101এ ) যে সে সমস্তারও পূরণ হইবে, তাহা আমাদিগকে 
বুঝিয়া দেখিতে হইবে । 

পাশ্চাত্য শিক্ষা ৪ ভারতীয় শিক্ষার প্রথম সংঘর্ষের ফলে 
আমাদের দেশে দুই রকম জীবের প্রাদুর্ভাব হয়,-একটা সেকালের 
রক্ষণশীল গড়া হিন্নু ও অপরটী একালের শিক্ষিতন্নস্য নব্য বাবু। 
প্রবন্ধশীর্ষে উদ্ধত স্বামীজীর উক্তিতে অল্পকথায় ইহাদের চিত্র অঙ্ষিত 
হইয়াছে । ভারতীয় প্রাচীন শিক্ষা গতিহীন, পরস্পর বিচ্ছিন্নাঙ্গ ও 
খিন্নপ্রাণ হইয়া ক্রমশং অন্ধ-সংস্কারপুপ্ভে পরিণত হইয়াছিল । 
সেকালের রক্ষণশীল হিন্দু সেই সকল অন্ধ-সংস্কারের সমষ্টি; কিন্তু 
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সনাতন-পথের হিসাব হারাইলেও তিনি সে পথেই দণ্ডায়মান 
অ'ছেন, পথবিচ্যুত হন নাই; তাহার একটা বনিয়াদিরকমের 
আত্মপ্রতি্া আছে তিনি অপ্রতিষ্ হন নাই । কিন্ত শিক্ষিতন্ন্ত 
নবাগণের অবস্থা আরও বিপতসঙ্কুল; ভাহারা পথবিচাত হইয়াছেন, 
-অতীতের ধষে সকল শুভসংস্কার একটা জাতির নব নব জীবন 
সংগ্রামে শ্রেষ্ঠ বিজয়ান্ূপে পরিণত তয়, নবাগণ সেক সকল 
দস্কারের এলাকা অতিক্রম করিয়া উধাঁও হহইয়াছেন)-এক কথায় 
ঠাহারা জাতির পরমার্থমূলক সনাতন জীবনকেন্রের সহিত সংযোগ 
হারাইয়াছেন ; অতএব জাতির জীবনসংগ্রামে একই সকল অগ্রতিচ, 
কেন্্রচ্যুত জীবের বাচিবার আশা নাই । 

এই ঢইরকম জীবের নমুনা প্রদশন করিয়া স্বামাজী বে সেকালের 
সংস্কারান্ধ হিন্দুর পক্ষে অতয়বাণা ও একালের স্বরূপট্রাঠ নবোর 
সম্বন্ধে মৃত্যুলক্ষণ ঘোষণা করিয়াছেন, ইহাতে অনেকেই ১মকিত ৪ 
বিশ্মিত হইবেন”+_কারণ, অনেকেহ ঠিক উল্টা বুঝিয়া বসিয়া 
আছেন ! অনেকেই মনে করেন যে, নবাগণ সনাতন পরমার্থকেনের 
সহিত সংযোগ হারাইলেও আধুনিক জগতের উৎকর্ষবিধ!য়ক 
প্রত্যক্ষ জীবনরীতি অবলম্বন করিয়াছেন,_অতএব ইহাদের এই 
আধুনিকত্ব আছে বলিয়াই আধুনিক জগতে তাহারা টিকিয়া 
যাবেন ; আর ধাহাঁরা অন্ধসংস্কারবশে ভারতীয় প্রাসীন জীবনরীতি 
আক্ড়াইয়া পড়িয়া আছেন, আধুনিক জগতে তাহ্বাদের টিকিবার বা 
দাড়াইবার স্থান নাই । থাহারা এরূপ মনে করেন, তাহাদের এক- 
মাত্র নজীর হইতেছে--01619% ০1 5০11-80019181107--অর্থাঙ। 
আপনার জীবনের সহিত পারিপার্থিক অবস্থার সামঞ্জস্তবিধানের 
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নিয়ম । এই নিয়ম লঙ্ঘন করিলে মানুষের জীবন রুদ্ধগতি ও 
উন্নতিবিমুখ হইয়া বিনাশের দিকে অগ্রসর হয় । আমরা স্বীকার 
করি যে, সেকালের সংস্কারান্ধ হিন্দু এই প্রাকৃতিক নিয়ম অবহেলা 
রুরেন; কিন্তু প্রশ্ন এই যে, একালের শিক্ষিতশ্তন্ত নব্য কি এ 
প্রাকৃতিক নিয়ম প্রকৃতপক্ষে পালন করেন ?--কখনই না। বব্ং 
সেকেলে হিন্দুর পক্ষে এই নিয়মপালনের সম্ভাবনা ও পথ উনুক্ত 
আছে, একালের নব্যগণ তাহাও রুদ্ধ করিয়াছেন । 

নিজের জীবনের সহিত পারিপার্থিক্ট অবস্থার একটা উপযুক্ত 
সামঞ্রন্ত বিধান করিতে হইলে, নিজের একটা জীবন-_নিজন্ব একটা 
কিছু বজায় রাখা চাই; কারণ, কে সামর্ীস্তবিধান করিবে ? সাম- 
্লহ্ত করিবার জন্য দুইটা বস্ত্র বা পক্ষ থাকা চাই ত? আমরা জিজ্ঞাসা 
করি, একালের আদশ নবাগণ আপনাদের অতীতাগত কোনও স্বরূপ 
বজায় রাখিয়া, তারপর আধুনিক কালের জীবনরীতি পরিগ্রহ 
করিতেছেন কি? পুক্ুযান্তক্রমিক দৈহিক রক্ত ও ইংরাজ প্রদত্ত 
“নেটিভ* অভিধান ব্যতীত আর কোনও এব লক্ষণের দ্বারা আপনা- 
দের স্বপূপকে লক্ষিত ও অবিকৃত রাখিতে চেষ্টা করিয়া, তারপর 
পাশ্চাত্য শিক্ষা-দীক্ষার শোতে তাহারা গা ভাসাইয়াছেন কি? যে 
নিজের শ্বর্ূপেরই পরিচয় জানে না, সে আবার 591-20919156190 
কি করিবে সে আবার নিজ জীবনরীতির কালোচিত পরিণাম কি 
করিবে ? যে আত্মপরিচয় জানে না, সে কেবল পারে আপনাকে 
বিকাইয়া দিতে, সে পারে বাহিরের প্রভাব ও শক্তির দাসত্ব 
আপনার বিলোপ সাধন করিতে । 

মেকালের সংস্কারান্ধ হিন্দুও আত্মন্বরূপের প্রকৃত পরিচয় জালে 
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লা। কিন্তু সে ত নব্যবাবুর মত 5611-7001)171107 করিতে ছুটে 
নাই? অতএব তাহার পক্ষে মরণবিপদ অত সহজে ঘনায় নাই । 
তাহার সংস্কারগুলি অন্ধ হইলেও তাহাকে স্ববপত্রষ্ট হইতে দেয় 
নাই,সনাতন পরমার্থকেন্দরের সহিত সংযুক্ত রাখিয়াছে। এই সংযোগ 
একবার প্রত্তাক্ষীভৃত হইলেই, অন্ধ-সংস্কার দৃষ্টিলাত করিবে এবং 
কালোচিত পরিণাম প্রাপ্ূ হইয়া আধুনিক জগতে নূতন উন্নতিপথ 
উদ্ঘাটিত করিয়া লইবে। কিন্ত স্বরূপলরষ্ট নব্যগণ যদি জাভীয়জীবনের 
পরমার্থকেন্ত্রের সহিত সংযুক্ত না হন, তবে মঘুরের পালক গু জিয়া 
আপাতমনোরম গর্বিত অঙ্গসঞ্চালনের দ্বারা কতদিন দেহের প্ররাত 
স্বাস্থা বজায় রাখিবেন ? ইতিমধোই, “জাতীয় শিক্ষা” “হিন্দ 
বিশ্ববিষ্ঠালয়” প্রভৃতির উচ্চরোলের মধ্যে একুল '€কুল দুকৃপ্ 
হারাইবার আশঙ্কাই কি স্পন্দিত হইতেছে না? ইতিমধোই 
এ সংশয় কি সর্বত্র পুজীভূত হইতেছে না দে, পাশ্চাত্য শিক্ষা 
ভারতবাপীর মধ্যে একটা যোগাসন্রমাত্মক, কব, নবীন 
স্বরূপ গড়িয়া দিতেছে না,_কেবল উভার প্রাটীন স্বরূপটীকে 
নিঃশেবে ভার্গিয়া ফেলিতেছে ? ইতিমধ্যেই কি আমরা বুঝি 
নাই যে, পাশ্চাত্য-শিক্ষার প্রভাবে দেশে নে নৃতন শিক্ষিত- 
সম্প্রদায় গড়িয়া উঠিতেছে, তাহারা কেবল পাশ্চান্ভোর ৪ পাশ্চাতা 
সভাতার দ্রাসত্বে এবং ভারতীয় প্রাচীন শিক্ষার প্রতি শ্রদ্ধাহীনতায় 
সমপ্রকতিবিশিষ্ট এতদ্যাতীত তাহাদের কোনও রূপ সাধারণ 
স্বূপবন্তা নাই? অবশ্ঠ পাশ্চাতোর নকল-করা 'অনেক রকম ভাব 
অজীর্ণাবস্থায় উদরস্থ হইয়া রহিয়াছে )-_নথা, রাজনৈতিক জাতীয়ন্ব, 
সমাজ সংস্কার প্রভৃতি। ইহাতে মস্টিষ্কের বোঝা-ই বাড়িয়াছে, 
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দর্িসালন প্রথর ও দ্রুত হইয়াছে, রসনার উদগীরণশক্তি দশগুণ 
বাড়িয়াছে,_কিন্ত সেকালের মানুষ অপেক্ষা বে একালের মানুষ বড় 
হইয়াছে, তাহার প্রমাণ কি? বরং এখনও যাহাদের চক্ষু আছে, 
তাহারা দেখিতেছেন যে, মানুষ সচরাচর পুর্বাপেক্ষা ্ার্থপ্রিয়। 
বিরোধপ্রিয় ও “বিষকুত্তপয়োমুখ” হইয়াছে, এবং নৈতিক ও 
আধ্যাত্মিক মেরুদণ্ড হারাইতেছে”_এককথায় ভারতের সনাতন 
জীবনাদর্শ__যদপেক্ষা শ্রে্ঠতর জীবনাদর্শ জগতে অন্তাত্র কোথাও 
অভিব্যক্ত হয় নাই, সেই জীবনাদর্শ_আধুনিক নব্যশিক্ষিতদের 
জীবনে স্নান হইতে শ্তরানতর হইয়া আসিতেছে । 
সবথের বিষয় এই যে, পাশ্চাত্যশিক্ষা ভারতীয় শিক্ষার পুক- 
্কারকে একেবারে বিলুপ্ত ও তিরোহিত করিতে পারে নাই। এ 
পৃর্বসংস্কার আমাদের পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে একটা 
আস্চধা রক্ষণশালতা জাগাইয়া রাখিয়াছিল। প্রথম প্রথম পাশ্চার্তা 
যুক্তিবাদ (30107191181) উন্নতির দোহাই দিয়! প্ রক্ষণশালতাকে 
কোণঠেসা ও অপদস্থ করিয়া ফেলিয়াছিল বটে, কিন্তু শশধর পণ্ডিত, 
বন্ধিমবাবু প্রভৃতির ষুগে, রক্ষণশীলতার স্বপক্ষেই পাশ্টাত্য যুক্তি- 
বাদকে প্রয়োগ করা অন্ততঃ কতক পরিমাণে যে সম্ভবপর, তাহা 
শিক্ষিতসম্পরদায়ের বোধগমা হইল। সেই সময় হইতে পাশ্চাতা 
ুক্তিবাদের প্রয়োগে ভারতীয় প্রাচীন শিক্ষার ুক্তিযুক্ততা প্রতিপরর 
করিবার একটা নূতন পথ নির্মিত হইতে লাগিল; আজ পর্যান্ত 
অনেক শিক্ষিত তারতবাসী এই পথের পথিক হইয়াছেন। 
কিন্তু এ পথ দিয়া ভারতীয় শিক্ষার ( 0010016 ) পূর্ণ মর্খ- 
গ্রহণ ও পূর্ণমর্ধ্যাদাস্থাপনের সম্ভাবনা নাই। পাশ্াততা যুক্তিবাদের 
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যেমন গুণও আছে, তেমনি দোষও অনেক আছে। পাশ্চাত্য 
ইতিহাসের অভিজ্ঞতা পাশ্চাত্য যুক্তিবাদের প্রস্থতি ; সে অভিজ্ঞতার 
মধো নৃতনত্বও আছে সংকীর্ণতাও আছে।-সে অভিজ্ঞতার দ্বারা 
ভারতীয় প্রাচীন শিক্ষা ও জীবনলীলার মর্মগ্রহণ করা সম্ভবপর নহে। 

ছু'হাজার বৎসর পুর্বে পাশ্চাত্য-জগ২ বর্ধরতায় নিমগ্র ছিল; 
তয় ও বলের তাগুবলীলা এবং বিরোধাত্মক উত্তেজন! দ্বারা 
সই বর্বরতার যুগ পরিব্যাপ্ূ ছিল। নে অবস্থায় মানবজীবনের 
কোনও উচ্চপরিণাম ঘটার সম্ভাবনা ছিল না। কালে খুধন্মের 
ন্রাতৃূভাব ও তত্প্রস্থত সামগ্জন্তনীতি সেই আদিম বিরোধ- 
প্রবণতাকে যদি প্রশমিত না করিত, যদি গ্রীস-রোমের মনুয্যোচিত 
উচ্চান্ুণালন পাশ্চাত্য-অ'তিদের উচ্চতর বুন্তিসকলকে উদ্দীপিন্ত 
না করিয়। দিত, বদি ইপ্লামের শিক্ষাসন্বন্ধীয় দার্বজনীনতার 
ৃষ্টান্তে নিতান্ত সংকীর্ণ গণ্ভীসমূহে আবদ্ধ উচ্চশিক্ষা ইউরোপের 
জনসাধারণের মধ্যে অবতীর্ণ হইয়া শিক্ষাসঞ্চারের নবযূগ ( £২০- 
0015881)06 ) আনয়ন না করিত, তবে পাশ্চাত্য ইতিহাস 
গ্রীস ও রোমের ইতিহাসেই পর্যবসিত হইত। পাঁচ-ছয় শতান্সীর 
পূর্ববর্তীকালে যখন পাশ্চাত্যশিক্ষা প্ররুতপক্ষে খৃষ্টায় ধন্মাভকদের 
অধিকার মধোই আবদ্ধ ছিল, তখন শ্রীসীয় ও রোমীয় 'পরা- 
বিদ্যা্দির মূলে উচ্চ অধ্যাত্মতত্বেরও অনুশালন হইত। পরে 
ঘখন এই “একচেটিয়া, বন্দোবস্ত ভাঙ্গিতে লাগিল, তখন? 
অধ্যাত্মতবসনবস্ধীয় বন্দোবস্ত সহজে ভাঙ্গে নাই । ইউরোপীয় মধা- 
যুগের উচ্চ অধ্যাত্মতত্ব কখনও সাধারণশিক্ষার অঙ্গীভূত হয় নাই । 
যে গ্রীসীয় ও রোমীয় শিক্ষা ধর্ঘমান্ুশালনের সহিত সংযুক্ত থাকিয়া 
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ধর্মযাজকদের মধ্যে প্রচলিত ছিল, “রেনেশা সের (87781559116) 
পরে জনসাধারণ তাহাকে বিষুক্ত ও পৃথক্‌ ভাবে গ্রহণ করিয়াছিল। 
ধর্শযাজকদের সহিত জনসাধারণের ব্যবধান আপোষে ভাঙ্গে নাই, 
সেইজন্য বিগত পাঁচ-ছয় শতীক্দীর মধ্যে ইউরোপে যে জন- 
সাধারণ সমুখিত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে মধ্যযুগের খুষ্টধশ্মের 
প্রভাব আমরা দেখিতে পাই না। ঘে সময় হইতে পাশ্চাতা- 
শিক্ষা পাশ্চাতা-জনসাধারণের সম্পত্তি হইতে আরম্ত করিয়াছে, 
সেই সময় হইতেই ধর্ম্যাজকদের সহিত তাহাদের বিরোধও 
ধূমায়িত হইয়াছে, সেই সময় হইতে ধর্শ্যাজকর্দিগ্রের প্রতি- 
পশ্তি ও প্রভাবও কমিয়া আসিয়াছে; এইরূপ জ্ববস্থাস্তর 
সংঘটনের মধ “প্রোটেষ্টাণ্ট”-সম্প্রদ।য়ের উত্থান একটা আন্ববঙ্গিক 
ব্যাপার । 

বিগত পাঁচ-ছয় শতাব্দীর মধ্যে যে পাশ্চাতা-শিক্ষার আভৃয় 
ঘটিয়াছে, তাহার মধো ইউরোপীয় মধাযুগের অধ্যাত্মমূলকতা স্থান 
পায় নাই। সে যুগের যাঁজকসম্প্রদায় সাধারণ লৌককে কুসংস্কারাপন্ন 
করিয়া রাখিয়াছিল ; জনসাধারণ তাহারই প্রতিশোঁধরূপে আধুনিক 
নবজীবন-লাভে খৃষ্টধর্্ের পূর্বগৌরব ও উচ্চাসন অবহেলা করিয়াছে 
এবং উহার নিয়ন্তত্ব বর্জন করিয়াছে । আধুনিক পাশ্চাত্য-শিক্ষায় 
ষটধর্শ একটা উল্লেখযোগ্য সহকারী বটে, কিন্তু সে সহকারীরও 
ডাক পড়ে যেন স্থবিধামত, অবসরমত বা প্রয়োজনমত ! পাশ্চাত্য 
আপনার এন্ছিয়গ্রতাক্ষকে উপাদান করিয়া, কার্য্যসিদ্ধির অন্কুল 
বুদ্ধি আপনার মস্তিষ্ক হইতে প্রয়োগ করিয়া, এবং আবশ্কমত 
সমমতিবিশিষ্ট পাচজনে সমবেত হইয়া, আপনাকে বর্তমান অবস্থায় 
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উন্নীত করিয়াছে; ঘে ধন্্ম তাহাকে এন্দিয়প্রতাক্ষ অপেক্ষা 
অতীন্দ্িয়প্রত্যক্ষে অধিক আস্থা-স্থাপন করিতে বলেঃ ষে ধন্ম 
সিদ্ধি-অসিদ্ধি বিচার না করিয়া সকলক্ষেত্রে সাধুবুদ্ধি প্রয়োগ 
করিতে বলে, সে ধন্সের নিয়স্তত্বের সহিত পাশ্চাতা শিক্ষার 
থাপ-থাওয়া অসম্ভব ব্যাপার। সেই জন্ত পাশ্চাত্য-জগতের 
অধুনিক উন্নতির মুলে খুষ্টধশ্মের নিয়ন্তত নাই, সহকারিত। 
বনাভাগ মুখের কথাতেই আছে। 

শিল্দ] বা ০010076এর মূল উদ্ভবস্কান অনুসন্ধান করিলে। দেখা 
বায় যে, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞত! হইতেই উহা উৎপন্ন ও পল্লবিত হয়। 
জড়বিষয়সম্বন্ীয় প্রত্যক্দঅভিজ্ঞতাই পাশ্চাতাশিক্ষার উদ্তবন্থান ; 
ইন্িয়জপ্রত্যক্ষই পাশ্চাত্য শিক্ষার একমাত্র পরমপ্রমাণ। থে সত্য 
ঈরুপ প্রমাণের কাছে ধর! দেয় না, তাহা 1)51১911)0518 বা 
আন্দাজ মাত্র । যদি কোনও দার্শনিক উচ্চতত্বের সমীচীনতা 
পাশ্চাত্যে প্রতিপন্ন করিতে হয়, তবে জড়বিধয়ের প্রত্াঙ্ষক্ষেত্রে 
উহ্বার যোগ্য ফল ফলাইয়া দেখাঠতে হইবে । পাশ্চাত্য কেবল 
জ্ডবিজ্ঞানের ভাষা ও কৌশল বুঝে+কারণ, উহাই কেবল 
তাহার প্রমাণক্ষেত্রের এলাকার মধ্যে অবস্থিত । পাশ্চাত্য-দশলের 
ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষদর্শন নাই, কেবল অন্তমান লইয়া তাহার 
কার-কারবার । 

পাশ্চাত্য-দর্শনে প্রত্যক্ষদর্শনের নজির নাই বলিয়া, পাশ্চাত্য 
জাতিদের জীবন আপনাকে দার্শনিক-তন্ধের উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে 
পারে নাই। যে মধ্যযুগের খুষ্টধর্ম অধ্যাত্মতন্বের প্রত্যক্ষদর্শালের 
স্পদ্ধী রাখিত, তাহা ত অনেক পূর্বে যবনিকার আড়ালে সরিয়া 
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পড়িয়াছে। অগত্যা ইন্দিয়জ প্রত্যক্ষই পাশ্চাত্য-শিক্ষার প্রতি 
ও প্রমাণ, এবং এরূপ প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে গভীবদ্ধ থাকাতে 
জড়বিজ্ঞানই পাশ্চাত্য-শিক্ষার উরসজাত পৃত্র,_স্ুক্মতত্ের ব: 
অধ্যাত্মের দর্শনশাস্ত্রাদি জড়বিজ্ঞানের অনুচর পোষ্যবর্ণ। 
ইন্দিয়জনিত প্রত্যক্ষ পাশ্চাত্য শিক্ষায় সত্যের একমাত্র গ্রহীন 
হওয়ায়, পাশ্চাত্য যুক্তিবাদের সাহায্যে অতীন্দ্রিয় সত্য কখন 
অনুমানের গণ্ডী অতিক্রম করিয়া শ্রেষ্ট প্রমাণের উপর ঠাড়াঈনে 
পারে না। যাহা শ্রেষ্ঠ প্রমাণে প্রমাণিত হয়, তাহার উপর 
মানুষ জীবনতরী ভাসায়। অতএব জড়জগতের ফলাফল বিচার 
না করিয়া অতীন্দ্িয় সত্যের উপর জীবনতরী ভাসাইতে পাশ্চাতা 
যুক্তিবাদ কথনই মানুষকে উৎসাহিত করিবে না। বান্তবিকই 
ইংরাজীশিক্ষিত দেশহিতৈষীদের মুখে অনেক স্থলেই শুনা যায় যে, 
ধর্ম ধর্ম করিয়াই আমাদের দেশটা গোল্লায় গিয়াছে। এ 
সমস্ত পাশ্চাত্য যুক্তিবাদের জের। এই পাশ্চাত্য যুক্তিবাদের 
সাহাযো ভারতীয় ইতিহাস ও শিক্ষার মর্মগ্রহণ করা যাইবে না। 
ভারতীয় শিক্ষা (০107৮6 ) অতীন্দরিয়প্রত্যক্ষকে শেঠ প্রমাণ ও 
অতীন্ত্রিয় সত্যকে পরম সত্য বলিয়া স্বীকার করে, সেইজন্য 
জড়ক্ষেত্রের ফলাফলের অপেক্ষা না রাখিয়া অতীক্রিয় সত্যের 
সাধনায় মানুষকে নিযুক্ত করে; যদি ইন্দ্রিয়াতীত সত্যই শ্রেষ্ঠ 
সত্য হয় তবে ভারতীয় ইতিহাস ও শিক্ষা সহজ বাহা উত্থান- 
পতনের মধ্যেও এ সত্যসম্ভৃত অমরত্বে অমর হইয়া থাকিবে । 
পাশ্চাত্য জাতিরা পীচ-ছয় শতাব্দীর মধ্যে প্ররুতপক্ষে 
অভয় লাভ করিয়াছেন, অতএব ইহার্দিগকে প্রাচীন না বলিয়া 
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অর্বাচীনই বলিতে হইবে । একটা জাতি ফতই প্রাচীন হয়, 
ততই তদদন্তূক্ত মানবের মনে সমগ্র জাতির অভিজ্ঞতার গুরুত্ব 
অধকতর উপলব্ধি হয়। এবং দেই পরিমাণে বাক্তিগত মত ও 
ৃক্তির উপর একান্ত বা অন্ধ নির্ভরশীলতা কমিয়া আসে। 
প্রাীনের মধ্যে একট! স্থৈধ্য ও সতর্কতা থাকে? অর্বাচীনের 
মধ্যে ততটা থাকে না। পাশ্চাত্য-শিক্ষার মধ ব্যক্তিগত মত- 
স্বাতক্ক্যের গৌরব সমগ্র জাতির অভিজ্ঞতার প্রতি ফিরিয়া 
চাহিবার অবসর দেয় না, উহার এমনই একটা চাঞ্চল্য আছে। 
এই মতস্বাতন্বের দ্ধত্য পাশ্চাত্যদের কাধাক্ষেত্রের সংহতি- 
নিষ্তার দ্বারা অনেকাংশে নিয়মিত হওয়ায় পাশ্চাত্য দেশে ততটা 
অহিতকর হইতে পারে না। কিন্তু পাশ্চাতা ঘুক্তিবাদের সঙ্গে 
পঙ্গে এই স্বাধীনমতের ধুয়া আমাদের দেশে প্রবেশ করিয়। 
ভারতীয় প্রাচীন শিক্ষাকে ধৈর্য সহকারে বুবিবার চেষ্টায় নবা- 
দিগকে উৎসাহিত না করিয়া অনবরত বিচির মতামতের 
উদ্ভাবন ও ঘোষণায় উত্তেজিত করিতেছে । যে যুক্িবাদে স্বাধীন 
মতামতের গৌরব বনুযুগব্যাপী জাতীয় অভিজ্ঞতার গৌরব 
অপেক্ষা উচ্চাসন এত সহজে অধিকার করিতে পারে? সে বুক্তিবাদের 
সাহীষো ভারতীয় প্রাচীন ইতিহাস ও শিক্ষার মন্ম্োদ্ঘাটন করিবার 
সামর্থ্লাভ কর! যায় না। আর অর্ধাচীন পাশ্চাত্য জাতিগণ 
ইউরোপীয় মধ্যযুগের পরেই ইউরোপীয় ূর্ব-অভিজ্ঞতার ধারা 
ছিন্ন করিয়!,_ খৃষ্টধর্ম্ের নিয়ন্তত বজ্জন করিয়া রাজা ও প্রজার 
স্বাধীনতার সামগ্রন্তের দ্বারা নৃতন ইতিহাস গড়িয়া তুলিয়াছিল। 
সেই সমস্ত জাতি ষুগযুগান্তপ্রবাহিত অভিজ্ঞতাধারার গৌরব কিরে 


১৬৩ 


ভারতের সাধনা । 


বুঝিতে পারিবে ? এমন কি, ইংরাজজাতির মধ্যে এ অভিজ্ঞতার 
মধ্যাদ! ও তঙ্জনিত স্থৈর্ধ্য যতটা বিমান, মার্কিবজাতির মধ্যে কি 
ততটা আছে? 

পাশ্চাত্যদিগের অর্ধাচীনতার আর একটা কুফল পাশ্চাতা 
ক্রম-বিকাঁশবাদে নিহিত দেখা নায়। এই ক্রমবিকাশবাঁদকে 
আজকাল বৈজ্ঞানিকগণ এন্রজালিকের যষ্টির মত জীবজগৎ ও 
জড়জগতের রহন্টোদঘাটনে ব্যবহার করিতেছেন । এই ক্রমবিকাশ 
বাদের পরিচয় দেওয়া আমাদের উদ্দেশ্য নহে; কেবল উহার একটা 
মূল কথার উল্লেখ করিব। জীব বা জড়ের মধ্যে যাহা বিকশিত 
ছিল না, তাহা কিরূপে বিকশিত হুইল, ক্রমবিকাশবাদ তাহাই 
ব্যাখা করে। এখন প্রশ্ন এই যে, যাহা বিকশিদ্ত হইল, অর্থাৎ 
আমাদের ইন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষীভূত হইল, তাহা! ইতিপূর্বে বিমান 
ছিল কিনা? বিকশিত হইবার পুর্বে কোনও না কোনও ক্ষেত্রে 
তাহার অস্তিত্ব ছিল কি না? পাশ্চাত্য ক্রমবিকাশবাদদ বা 
অভিব্যক্িবাদ এ প্রশ্নের মীমাংসায় উদাসীন ; উহা ব্যক্ত পরিণাম 
লইয়া ব্যস্ত, অব্যক্ত অবস্থা সম্বন্ধে কোনও উচ্চবাচ্য করে না; 
অর্থাৎ, পাশ্চাত্য বিজ্ঞন ০৮০10111011 স্বীকার করে। 117৮9100107 
স্বীকার বা গ্রাহহ করে না । ফলে কীড়ায় এই যে, যে অবস্থায় 
কিছু ছিল না, সে অবস্থা অর্থাৎ অসৎ হইতে, দে অবস্থায় কিছু 
আছে, সে অবস্থা অর্থাং সৎ হইল,_ইহাই পাশ্চাত্য অভিবাক্তি- 
বাদের সিদ্ধান্ত । যদি বল, উহা অবাক্ত সম্বন্ধে কোনও মতামত 
দিতে চাহে না, অবাক্ত সং কি অসৎ তাহাও বলিতে চাছে না, 
তধে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান মারাত্মকভাবে একদেশদশী হইল; এরূপ 
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অসপ্পূর্ণ বিজ্ঞানের দ্বারা জড়তত্বের বা জীবতত্তের সমীচীন ব্যাথ্যান 
হওয়া অসম্ভব । 2১৮০1110101 এর সঙ্গে সঙ্গে 10501000001) 
স্বীকার না করিলে জীবতন্ব ও ইতিহাসের প্ররুত ব্যাখ্যা বা মীমাংস। 
পাঁওয়৷ সম্ভবপর নহে । ভারতীয় বিজ্ঞান বা পরিণামবাদ উক্ত 
দুইটা তন্বই স্বীকার করে, সেই জগ্য কালতন্ত 9 মানবীয় উন্নতি 
:1:010007077916৬১) সম্বন্ধে উহার সিদ্ধান্ত পাশ্চাত্য সিদ্াস্ত 
হতীন্তে বিলক্ষণ । 

'বাইবেলে'র স্থগ্টিতন্বে ছুইটী বিসদৃশ মতের জোড়াভাড়া দেওয়া 
মাছে,_-একটা ভারতীয় শ্ফোটবাদের প্রতিধ্বনি, আর একটা 
আকন্বিক কজন বা হুফুমদারীর সৃজন । শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ আনেক 
রমক হ্ৃষ্টিবাদের উল্লেখ করিয়াছেন, থথা--“কালঃ বা 
নয়াতি্দৃচ্ছা ভূতানি যোনিঃ পুরুব ইতি চিন্ত্যং, সংঘোগ এবাং 
ইত্যাদি । হুকুমদারীর স্যজন-ব্যাপার “যদৃচ্ছা”-স্থজনের সঙ্গে মিলে । 
“৩ 11)916 1)911810 ৪70 1066164১11৮) ইহাকে 
হুফুমদারীর স্যজন বলিতেছি ; 'আদিতে বাকা ছিলেন'_অর্থাৎ 
স্ফোটবাদের প্রতিধ্বনি__গ্রীকদিগের যোজনা । একটা শৃন্গর্ভ 
অসং-রূপ সুচনা! হইতে উজ্জ্বল ব্যক্ত পরিণামের সঙ্ঘটন প্রাচীন 
পাশ্চাত্যজাতিদের কল্পনায় বিসদৃশ ঠেঁকিত না । তাহারা আপনাদের 
জীবনলীলার অতীত হচনাকে বর্বরতার দ্বারা তমসাচ্ছন্ন দেখিতে 
পায়; তাহাদের অনতিদীর্ঘ ইতিহাসে দূর্ভেগ্ক অন্ধকার হইতে 
উন্নতির আলোক আসিয়াছে । অসং হইতে সতের আবির্ভাবন্ধপ 
সিদ্ধান্ত তাহাদের মজ্জাগত অভিজ্ঞতার সহিত নির্বিবাদে খাপ থাইকা 
ষায়_নচেৎ আজ পধ্যন্ত পাশ্চাত্য পরিপামবাদ ০৬০11107এর 


১৬৫ 


ভারতের সাধনা । 


সঙ্গে 17%0101101এর যুক্তিযুক্ততা স্বীকার করিল না,_-“নাসতো 
বি্ভাতে ভাবো নাভাবে! বিছ্ভতে সতঃ৮”-_এ সত্য স্বীকার করিবার 
আবশ্যক তাঁও অন্নভব করিল ন1। 

11501011017, অর্থাৎ অন্তনিহিত বা অব্যক্ত সত্তা স্বীকার 
করিবার প্রয়োজন যথেষ্ট আছে। ব্যক্তভাব ও অব্ক্তভাব-_ধাহারা 
উভয়ই স্বীকার করেন, তাহারা জাগতিক ও জৈবিক পরিণামকে থে 
চক্ষে দেখেন, পাশ্চাত্যের! উহাকে সে চক্ষে দেখেন না । পাশ্চাত্যেরা 
বিশ্বপরিণামের আদি হইতে অস্তের দ্রকে উন্নতির একটা সরল খু 
রেখা টানিয়! যাঁয়; এই আদিকে হয় তাহার! অগম্য বলিবে। না হয় 
পরমাণুর স্পন্দন বলিবে, এবং অন্তকে হয় অসন্ভতাবিত বলিবেঃ না হয় 
আকন্পিক প্রলয় বলিবে। উন্নতির এই উদ্ধরেখার নীচের দিকে 
ধাপে ধাপে অসভ্যতা, বর্বরতা, জড়ত্ব প্রভৃতি অবস্থিত এবং উপর 
দিকে ধাপে ধাপে উচ্চ হইতে উচ্চতর সভাতা অবস্থিত । আমরা 
পাশ্চাত্য জ্যোতিষ, অঙ্কশাস্ত্র গ্রভৃতিতে দেখিতে পাই যে এ বিশ্ব 
জগতে কোনও গতি সরলরেখাঁপন্ন নহে, কিন্ত মানবের উন্নতিতন্ব 
ব্যাখ্যা করিতে পাশ্চাতা-শিক্ষা উন্নতির গতিকে সরলরেখাসদুশ 
না ভাবিয়া গতান্তর দেখেন না। মানবীয় উন্নতিতত্বের এইরূপ 
ধারণা হইতে, এঁতিহাসিক ঝ৷ প্রত্রতান্বিক গবেষণার বিশেষ বিশেষ 
রীতি গড়িয়া গিয়াছে । কোনও বিশেষ জাতি বা সমাজ সম্বন্ধে 
গবেষণা চালাইতে হইলে, ক্রমবিকাশবাদ যতই তোমাকে তাহার 
অতীতের গর্ভে লইয়া যাইবে, ততই তাহীর রীতি-নীতি, আচার- 
বিশ্বাস; শিক্ষা-ধর্্ প্রভৃতির মধ্যে গভীর হইতে গভীরতর অসভ্যতা 
দেখিতে হইবে, যদি না দেখ তবে তোমার অসঙ্গতিদোষ হইবে। 
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নেশনের পুনঃপ্রতিষ্ঠা__ শিক্ষাসংঘর্ষ । 


তৃতপ্রেত ও মৃতের পূজা হইতে ভারতীয় বৈদিক দেঁবতাবাদ উৎপন্ন 
হঠয়াছিল, ইহা প্রতিপন্ন করিতে পারিলেই তোমার বাহাছ্রী, নচেৎ 
তমি কুসংস্কারাপন্ন । ম্তিষ্ষের ব্যাধিগ্রস্ত অবস্তা ও মজ্জাগত ফুড়েমি 
হতে প্রাচীনকালের অদবৈতবাদ উদ্ভূত হইয়াছিল, পরে শঙ্করাচাধ্য 
হকের জোরে উহাকে মাথায় তুলিয়াছেন,_এইন্বপ একটা সিদ্ধান্ত 
থাড়া করিতে পারিলে ক্রমবিকাশবাঁদের দাবী পুরণ করা যায়, নচেৎ 
অন প্রাচীন ঘুগে দাশনিক অদৈতততকের প্রত্যক্ষজ্ঞানে মানুষ আর 
হইাবে--ইহা ঘোর অবৈজ্ঞানিক কল্পনা । আর অদ্বৈতবাদটাই যে 
একটা অসম্ভব কথা, শঙ্রাচাম্যের ঘুগে ওরকম বাজে বাদবিতগ্তা 
চলিতে পারিত, আধুনিক পাশ্চাত্য জ্ঞানালোকে ওসমস্ত অন্ধকার 
হিষ্টিতে পারে না! সত্য সত্যই আমাদের দেশের এত্তিহাসিক- 
ধুবন্ধরগণও এই রকম মতামত বা গ্রলাঁপ লিপিবদ্ধ করিতেছেন, 
কেন! পাঁশ্চান্তা ক্রমবিকাশবাদ তাহাদের হাড়ে হাড়ে বি ধিয়াছে। 
পাশ্চাত্য বাইওলজি' ( জীবতন্ধ ), পাশ্চাত্য প্রত্নতককনীতি প্রভৃতির 
চর্বিরিতচর্ববণ করিয়৷ তাহারা ধরাকে সরা জ্ঞান করিতেছেন । আর 
আশ্চধ্যের বিষয় এই বে, আমাদের দেশের প্রথম শ্রেণার মাসিকপত্র 
পথ্যন্ত এই সকল লেখকের হঠকারিতা দেখিতে পান না। 

বাহার! পাশ্চাত্য অভিব্যক্তিবাদ প্রয়োগ করিয়া ভূার্থবিচার 
(170565115910017 0905) করেন, "তাদের সিদ্ধান্তসমূহ যে 
সর্ব্বৈব ভ্রমাত্মক হইবে, তাঁা বলা আমাদের উদ্দে্ঠ নহে । বিশেষ 
বিশেষ ক্ষেত্রে পাশ্চাত্য অভিব্যক্তিবাদের প্রয়োগে অবশ্যই সুফল 
পাঁওয়া যাইতেছে । সর্ববিধ পরিণামের দুটা দিক রহিয়াছে; একটী 
বাক্তক্ষেত্রে কার্ধযকারণের পরম্পরা, আর একটা সেই পারম্পর্যযবিধা- 
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ভারতের সাধনা । 


য়িনী অব্যক্তশত্তি। আমরা কতকগুলি পুর্ববস্তাঁ ঘটনার সমবায় 
একটা কার্যকে উদ্ভৃত হইতে দেখি ; একূপ পারম্পর্্য যে কেন ক 
কাহার দ্বারা ঘটিল, পাশ্চাত্য বিজ্ঞান তাহা অনুসন্ধান করে ন1, অতট। 
তলাইয়া দেখিতে চার না, এককথায় বলে-উহাই 72010016 ব' 
স্বভাব । ভারতীয় পরিণামবাদ এ কাধ্যকারণের পারম্প্ধাকে 
'প্ররূতির আপুরণ” বলে; ইহাতে একদ্রিকে 191010 শব্দ প্রয়োগে 
যে অক্ষমতা ঢাকা দেওয়া হয়, তাহার প্রতীকার হইল,_-! কারণ, 
দুষ্ট ঘটনার ব্যাখ্যা করিতে অগ্রসর হইয়া ভটিয়া আসা বিজ্ঞানের 
উপযুক্ত কাজ নহে ),-অপরদিকে, অসৎ হইতে সৎ উৎপন্ন হয়, 
এরূপ অসম্ভব সিদ্ধান্তও নিরারুত হইল । “প্ররুতির আপুরণ” 
বলিলে প্রথমতঃ একটা অবাক্তততন্ব অর্থাৎ প্ররুতি স্বীকার কর! 
হইল, এবং ইহাও স্বীকার করা হইল যে, যাহা সেক 
প্রকৃতিতে অব্যক্তভাবে অঙ্গীভূত থাকে, তাহাই সকল পরিণমে 
কাধ্যরূপে ব্যক্তভাব ধারণ করে। পরিণাম-ব্যাপারে পূর্ববস্তী 
সমবায়ী কারণ নিমিত্রমাত্র হইলেই-_“আবরণ ভেদ” হইয়া অব্যক্ত 
বাক্তভাব ধারণ করে । [2৬০910001 বা ক্রমবিকাশ স্বীকার করিলে 
এই 171106)) বা অব্যক্তভাব স্বীকার করিতেই হইবে । পাশ্চাত্য 
বিজ্ঞানের দোঁব এই বে, যাহা নিমিত্ত বা উপলক্ষমাত্র (00713117010), 
তাহাকেই উৎপাদক কারণ (০80৯৫) বলিয়! মান্ত করে; ফলে, যাহ। 
কাধ্য (9900), তাহাকে প্রক্কত মর্যাদা! দেওয়! হয় না,-সে যে 
নিজ অস্তিত্বের জন) পূর্বববস্তী ঘটনাসমবায়ের উপর নির্ভর করে না 
তাহা প্রকাঁশ রহিল না । পাশ্চাত্য বিজ্ঞান বলে যে, বানর হইতে 
নর অভিব্যক্ত হইয়াছে; ইহাতে প্ররুতপক্ষে নরের বানরত্ব প্রতিপন্ন 
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নেশনের পুনঃপ্রতিষ্টা-_শিক্ষাসংঘর্ধ | 


হইল। কিন্তু আসল কথ! এই থে, নর যদ্দি অব্যক্তভাবে প্ররুতিতে 
পৃর্বেই না থাকিত, তবে লক্ষ লক্ষ যুগেও বানরের সাধ্য নাই বে, সে 
মানূন অভিবাক্ত করে । পাশ্চাত্য বিজ্ঞান বলিল যে; আদিম মানু 
নু ব্যক্তিকে স্বপ্পে দেখিত এবং জাগ্রৎকালে তাহাকে নৈবেষ্ঠ দিয়া 
সম্মান করিত; এইরূপ মুতের সম্মান তইতে এবং ইষ্টকারী ও অনিষ্ট- 
কারী নৈসগিক শক্তির তুষ্টসাধনা হইতে ক্রমশঃ দেবারাধনা অতিপ্াক্ত 
হইয়াছে । কিন্ত দেবারাধনা বলিতে আমরা থাহা৷ বুঝি, বাদি পূর্বব 
হহীতেহ তাহার অব্যক্ত-সন্তা না থাকিত, তবে অনংখা যুগ ধরিয়া লক্ষ 
লক্ষ বর্বর মানুষ যদি মরিত ও তাহাদের লক্ষ লক্ষ আত্মীয় যদি 
নৈবেছ্চ দিয়া তাহাদের পূজা করিয়া আসি" তাহা হইলেও 
দেবাবাধন! বলিয়া কোনও ব্যাপারই জগতে প্রচলিত হইত না। 
কতকগুলি নিতান্ত সাধারণ বা হীন অনুষ্ঠানসমবায়ের সঙ্ঠি উচ্চ উচ্চ 
্মতন্বের উদ্ভবকে “যেন তেন প্রকারেণণ সংযুক্ত করিয়া উহাদের 
মুখে ভুড়ি দেওয়াটা পাশ্চাতা বৈজ্ঞানিক ওঅন্মাদ্দেশীয় তৎশিষ্যু- 
প্রশিষ্যদের একটা বেশ কৌতুকের ব্যাপার হয়া দাড়াইয়াছে ; এ 
সমস্ত জথন্য বাবহার পাশ্চাত্য-শিক্ষায়ই সম্ভব। ভারতীয় শিক্ষায় নহে! 

পাশ্চাত্য দেশের আদিম মানুষটা যেমন ছিল? জগতের সর্বত্র 
ঠিক সেই রকম প্রকৃতির মানুষটাই যে আদিমঘূগে বিদ্যমান থাকিবে, 
এরকম অশ্নমানের মূলে কি কোনও যুক্তি আছে? বৈচিত্র্য যে 
প্রকৃতির একটা প্রধান নিয়ম: তাহাতে কি সন্দেহ আছে? অথচ 
পাশ্চাত্য অভিব্যক্তিবাদ ঘখন থে দেশেরই পুরাতব্ধ আবিষ্কার করিতে 
যাউক না! কেন, পাশ্চাতোর আদিম বর্বরতা! ও ফৃদ্ধপ্রিয়তাকে সেই 
দেশের আদিম যুগে ভাড়া করিয়া লইয়া গাইবে ! সকল দেশেরই 
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ভারতের সাধশা। 


আদিমযুগে মানুষের জীবনজাল যে নিতান্ত সরল, নিতান্ত উপকরণ- 
বিহীন ছিল, তাহা স্বীকার করিতে রাঁজি আছি; কিন্তু সকল দেশের 
আদিম মান্তষই যে পাশ্চাত্য আদিম মানুষের মত হিংস্র ও অশান্ত 
ছিল, তাহা অনুমান করিবার কারণ কি? যদ্দি বল, অনুশংসতা ও 
মনঃন্তৈর্যা অনেকযূগব্যাপী পরিণামের ফল; তাহা হইলে পশুজগং 
হইতে দৃষ্টান্ত দেখাইব যে, একই যুগে চাঞ্চল্য ও স্থ্্য) হিংঅতা ও 
অহিংস্তা প্রভৃতি বৈচিত্রা ভিন্ন ভিন্ন জন্তুতে লক্ষিত হইতেছে। 
আসল কথা, প্রত্যেক নৃগেই ভাল-মন্দের বৈচিত্র্য লইয়া জগৎ ভ্রাম্- 
মান। কোনও দেশের আদিমযগে মৃত্যুবিভীষিকা হয়ত মৃতবাক্তির 
অস্তিত্ব-অনস্তথিত্ব পধ্যস্তই মানুষের কৌতৃহলকে আকুষ্ট করিয়াছে, 
আবার এমনও নিশ্চয় হইতে পারে যে+সেই মৃত্যুবিভীষিকায় কোনও 
দেশের আদিমযূগে মান্ুম মৃত্যুর হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার উদ্যোগে 
রুতসঙ্কল্প হইয়াছে । ভারতীয় পুরাতত্ব বলিতেছে যে, “দেবা*বৈ 
মৃত্যোবিভ্যতন্্য়ীং বিদ্যাং প্রাবিশংস্তে ছন্দৌভিরচ্ছাদয়ন্‌” ইত্যাদি 
তারপর খক) যজুঃ, সাম কিছুতেই মৃত্যুর হাত হইতে বাঁচাইতে 
পারিল না; তথন সেই বৈদিক আদিম মানুষ উদগীথ অবলম্বন করিয়া 
মৃত্যুতিতীয” হইল,__“ঘদেতদক্ষরমেতদ্মূতমভয়ং তৎ প্রবিশ্য দেবা 
অমৃতা অভয়া অভবন।” উদদগীথ কিরূপে সেই আদিম যুগে অবলম্বিত 
হইয়াছিল, তাহাঁও প্রকাশ আছে । উদগীথ কি?__না “ওমিতি 
হাদ্গায়তি।” এই মনন নাসিকা, বাক, চক্ষু, শোত্র ও মনে ধারণ বা 
ধ্যান করিয়াও যখন ফল হয় নাই, তখন মনেরও অতীত যে মুখ্য- 
প্রাণ, তাহাতে উহাকে ধারণ করায় অমৃতত্বের অবস্থা লাভ হইল ।* 
. » ছান্দোগগা উপনিষৎ ১--২ ও |... 
১৭৬ 





নেশনের পুণঃপ্রতিষ্ট-_শিক্ষাসংঘর্ধ। 


মৃতযুভয়ের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার অন্ত মৃত্যুকে অতিক্রম 
করিবার জন্য, অমৃতত্ব লাভ করিবার জন্য) আদিম আম্যগণের এই 
নে অক্রান্ত উদ্যমপ্রকাশ, ইহাই প্রাচীন আর্ধ্যসভ্যতাকে একটা গভীর 
বিশেনহ প্রদান করিয়াছে; এ বিশেমত্ব পাশ্চাত্য সভাতায় নাই । 
এই বিশেবত্রের ফলে প্রাচীন আধ্যগণের মধ্যে এমন অন্তশ্বথতা 
বেকশিহ হইয়াছিল) যাহা জগতের ইতিহাসের আর কোথাও 
দেখা যায় না। “কশ্চিদ্বীরঃ প্রহ্যগাক্সানমৈক্*২, আবৃন্তচক্ষুর- 
মৃতহমিচ্ছন”_অমৃতত্থলাভার্থে চক্ষু আবৃত করিয়। ধার সাধক 
আঁকে প্রত্যক্গ করিয়াছি,লন। ভারতীয় প্রাচান ইতিহাস 
এঠ থে অতুল গোরবের দাবী করিতেছেন; কোন নিয়মের বলে 
পাশ্চাত্য অভিব্যক্তিবাদ সে গৌরব দান করিতে পরাস্মুখ হইবে 
তাহা আমরা জানিতে চাই । অগতের নানা প্রাচীন দেশের 
পুরাবুত্তে অযৃতত্বের উল্লেখ পাওয়া খায়; অনৃহন্বের সাধনা এ 
একটা নিতান্ত আজগুবি কথা, তাহা পাশ্চান্য পুরাবিদ্গণও 
অসংশয়ে বলিতে পারেন না। কিন্তু অনৃতন্থলাভের প্রক্কৃত 
তাৎপর্য কি, তাহা কেবল ভারতীয় প্রাচীন শান্বেই আমরা দেখাতে 
পাউ, অন্যত্র নানা গল্প-গুজবই প্রচলিত রহিয়াছে । 

মৃত্যুরহস্ত জগতের আদিম নানুষের চিন্তকে সর্বরই গভীরভাবে 
আন্দোলিত করিয়াছিল । মানুষের স্বভাব চিরকালই বিচিত্র; 
অতএব সে আন্দোলনের ফল সর্ব সমান হয় নাহই। এই 
আন্দোলনের ফলে বৈদিক খধির অনুসন্ধিতসা "9 সাধনা ঘেরূপ 
গতিলাভ করিয়াছিল, তাহা অনন্যসাধারণ হইতে পারে, কিন্তু তাহা 
ষে অসম্ভব, দে কথা পাশ্চাত্য অভিব্যক্কিবাদ জোর করিয়া বলিত্তে 


১৭১ 


ভারতের সাধনা । 


পারে না। সেই অন্তপুখতা সাধন করিবার পক্ষে আধুনিক 
জগতের শিক্ষা বা জীবনযাত্রার জটিল উপকরণ অপরিহার্য নহে। 
সে সাধনার পক্ষে সভাসমিতির বক্তৃতা বা প্রস্তাব, খবরের কাগজে 
লেখালেখি এবং বৈজ্ঞীনিক যন্্রাদি--কিছুই অপরিহাধ্য নহে; 
জীবননির্বাহের নিতান্ত সরল উপকরণ প্রচলিত থাকা সে সাধনার 
পক্ষে একটা ব্যাঘাত নহে। অনেক অধ্যয়ন, বহু বিদ্যাচচ্চা প্রভৃতি 
না থাকাও দস সাধনার পক্ষে অনধিকারিত্ব প্রকাশ করে শা) 
বরং রাশি রাশি পুস্তক পড়িয়া বুদ্ধিপরিপরুতার যেরূপ আধুনিক 
পরিচয় দেওয়া বায়, তৎসম্বন্ধে প্রাচীন আধ্যসাধক বলিতেছেন _ 
“শাহছধ্যায়াঘহুগ্চত্পান্‌ বাচো বিগ্লাপনং হি ত২৮। অতএব আজ- 
কালকার 11)1011600001 901111।10177701)1) অর্থাৎ ব্হবধ্যয়নমূলক 
জ্ঞানবন্তাও সে বহুপ্রাচীন আধ্যখধির সাধনার পক্ষে আবশ্যক 
হইতেছে না। চাই কেবল শাস্তমন, শুদ্ধচিত্ত ও একনিষ্ঠতাঁ; 
কিন্তু অভিব্যক্তিবাদ যদি বলিয়া বসে যে, সে সকল সম্পদও 
বহুযুগব্যাপী ক্রম বিকাশের ফল, খৃষ্টপূর্বব বহুশতা্দীর প্রাচীন জগতে 
সে সমস্ত উচ্চসম্পদ্‌ বিকশিত হইতে পারে না, তবে জিজ্ঞান্ত এই 
যে? খুষ্টান্বের সুচনা যাহার তিরোভাব হইতে গণিত হয়, ১৯০৯ 
শত বংসরেও পাশ্চাত্য জগতে তাহার মত আধ্যাত্মিক সম্পদ্‌ 
কুত্রীপিও কেন বিকশিত হইল না ? 

আসল কথা, পাশ্চাত্য-সভ্যতা যাহাকে উন্নতি বলেঃ সে উন্নতির 
গতি পরমার্থমূলক নহে+_অতএব এ উন্নতির স্তরে স্তরে পারমাধিক 
উন্নতিও যে তদনুপাঁতে লক্ষিত হইবে, তাহার কোন স্থিরতা নাই। 
এন্নূপ ক্ষেত্রে পাশ্চাত্য-সভ্যতার মাপকাটিতে ভারতীয় সভ্যতার 

১৭২ 


নেশনের পুনঃপ্রতিষ্ঠা- শিক্ষাসংঘর্ষ । 


পারমাথিকতা যুগপরম্পরায় মাপিতে চেষ্টা করা নিতান্ত বিডম্বনা ও 
দপের কথা । অথচ এইরূপ অসম্ভব চেষ্টারও আজকাল বিরাম 
নাই,__সেইজন্য ভারতীয় ধশ্মৃতন্বের নানারকম অদ্ভূত বিশ্লেষণ 
চলিতেছে ; ছু” একটা দৃষ্টান্ত আঁমরা উল্লেখ করিয়াছি। 

অবাক্তবাণ বা 11501 001 17৮01010100 স্বীকার করিলে, 
মানন-সমাজের উন্নতিতন্ধ সম্বন্ধে যেরূপ ধারণা লাভ কলা যায়, 
হাতার সহিত ইতিহাসের, বিশেষতঃ ভারতীয় ইতিহাসের, অধিকতর 
সামগ্স্ত পাওয়া খাঁয়। পাশ্চাত্য অভিব্যক্তিবাঁ মানবীয় উন্নতিকে 
ধজারেখাপন্ন বলিয়া ধারণা করে ; আমরা কিন্তু জগতের ইতিহাস 
আলোচন| করিয়। মানবীয় উন্নতির গতিকে খীরূপ প্ররুতিবিশি্ট 
দেখি না। এক একটা প্রাচীন দেশ বা জাতির উ্থান-পতন লক্ষণ 
করিলে বেশ মনে হয় যে, উন্নতির গন্তি অপর সর্ববিধ গতির মত 
যেন বৃন্তাংশ অস্ষিত করে_ অর্থাৎ, অব্যক্ত হইতে উিত হইয়া 
উৎক্ষিপ্র প্রস্তরথণ্ডের মত কিয়ংকালের পর অধঃক্ষিপ্ট হয় এবং 
ক্রমে আবার অব্যক্ত বিলীন হইয়া যায়। “ঘব্যন্কাদীনি ভূতানি 
ব্ক্তমধ্যানি ভারত, অব্যক্তনিধনান্তেব তত্র কা পরিদেবনা”_ 
ভৌতিক জীবনসন্বন্ধে গীতার এই উক্তি যেমন গাটে, এক একটা 
জাতি বা সমাজের ভীবনসঙ্বন্ধে ইতিহাসও যেন ঠিক সেইরূপ সাঙ্গণ 
দেয়। মার্কিণস্ধী এমাঁসন সাহেব কাহার “বুন্ত” নামক প্রবন্ধে 
এইরূপ গতির নিয়ম সুন্দরভাবে সর্বত্র প্রয়োগ করিয়াছেন । 
সর্ববিধ ব্যষ্টিসন্তা ও সমট্িসন্তা সম্বন্ধে এই নিয়ম প্রকটিত হয় 
মে) উহারা অব্যক্ত হইতে কারণ-সমবায়-সহযোগে উদ্ভৃত হইয়া 


১৭৩ 


ভারতের সাধনা । 


ক্রমোনতি লাভ করে এবং কালের অব্যর্থ প্রভাবে জরা বা 
অবসাদ প্রাপ্ত হইয়া আবার অব্যক্তে বিলীন হয়। “জাতন্ত হি 
ফবো মৃত্যু বং জন্ম মৃতন্ত চ৮১_-এই 81107701100 0111 
0110 01621, জন্ম-মৃত্যুর পৌর্বাঁপধ্য,_মানবীয় ব্ষি ও সমগ্র 
জীবনে যে সর্বত্র ও সর্বকালে পরিলক্ষিত হইতেছে, তাহা কেহ 
অস্বীকার করিতে পারে ন!। 

ভারতীয় পরিণামবাদে এই ব্যক্তাব্যক্ততন্ধ বন্ুপ্রাচীন কাল 
হইতেই অঙ্গীভূত হইয়াছে । এইজন্য ভারতীয় পুরাতন্ব চতুধুগ- 
বিভাগ স্বীকার করে; কিন্তু ইহাও পুরাণে প্রকাশ আছে বে, কেবল 
ভারতের পক্ষেই এইরূপ কালবিভাগ থাঁটে, অন্ত দেশের পক্ষে নহে । 
কারণ, ভারতেতিহাসে একটা পরম আদর্শের ব্যক্তভাঁব ও অব্যত্ত- 
ভাবের সঙ্গে সঙ্গে মানবসমগ্রির অভ্রাদয় ও অধঃপতন সংঘটিত ,হয়, 
অন্তান্ত দেশে উত্থান-পতনের মুলে সেরূপ শ্রেষ্ঠ, অমর আদর্শ নিহিত 
থাকে না। এই জন্য অন্ান্ত দেশের ইতিহাসও ভারতের মত 
দীর্ঘকালবাাপী নহে। ভারতের চতুরযগের মধ্যে প্রত্যেক যুগেই 
আবার সনাতন শশ্রষ্ঠ আদর্শ আপনার অভিব্যক্তির ক্ষেত্ররূপে 
এক একবার একটা নাধক-জনসমষ্টি গড়িয়া তুলিয়াছে ও উহার 
জীর্ণাবস্থায় উহাকে ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছে এবং সঙ্গে সঙ্গে পূর্বাপর 
যুগে আপনার ব্যক্তভাব ক্রমশঃ ম্লান হওয়ায়, কলিধুগে স্বীয় 
অতিব্যক্তির অন্য সর্বাপেক্ষা অধিককাল ব্যয়িত করিয়াছে । বিশেষ 
ধৈর্য ও হুম্ষদর্শিতার সহিত এই সমস্ত বিচার করিয়। দেখিলে 
বুঝা যায় যে, তারতীয় পরিণামবাদ বে দুষ্টিতে কালবিভাগ ও 
কালতন্ব উদ্ভাবিত করিয়াছে, ভাহা সম্পূর্ণভাবে বৈজ্ঞানিক, যেহেতু 


১৭৪ 


নেশনের পুনঃপ্রতিষ্ঠা-_শিক্ষাসংঘর্ষ । 


মাধুনিক বিজ্ঞান জ্যোতিষ্ক; গ্রহ প্রভৃতির গতিসম্থন্ধে যেরূপ 
গবেমণা করিতেছেন, তাহার সহিত উক্ত যুগবিবর্তনবিধির আশ্চর্য 
মাদুণ্ঠ দেখা যায় । সে সমস্ত সুক্ম আলোচনা এক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক 
হবে না। 

যাহা হউক, সংক্ষেপে আমরা ইহাই বুঝিতে চেষ্টা করিলাম থে? 
পাশ্চান্য অভিব্যক্তিবাদ বা পাশ্চাত্য সুক্তিবাদের সাহায্যে ভারতীয় 
সনাতন শিক্ষার প্ররুত মর্যাদা ও মর্ম হৃদয়ঙ্গম করিবার কোনও 
মাশা নাই, বরং প্রীরূপ সহায়তার উপর নির্ভর করিলে পদে পদে 
দাস্ত হ্বারই সম্ভাবনা রহিয়াছে । এ দম্বন্ধে আমরা এনোতে 
নিনটা কারণের নির্দেশ করিলাম ; প্রথম কারণ-_পাশ্চাা শিক্ষা 
৪ সভাতার উদ্ুবকেন্ত্র ইন্দিয়জনিত প্রতা্গত অপরস্থ ভারতীয় 
শিক্ষা ও সভ্যতার উদ্চবকেন্র অতীন্দিয় প্রতাঙগ | দ্বিতীয় 
কারণ__ভাঁরতীয় শিক্ষা 'ও সভ্যতার প্রাচীনতা এবং পাশ্টানা 
শিক্ষা ও সভ্যতার অর্বাচীনতা । তৃতীয় কারণ-পাশ্চাত্য 
অভিব্যক্তিবাদের অসম্পূর্ণতা। 

যে শিক্ষা বা ০৪1:এর উদ্ধবস্তান অতীন্জিয়গ্রনাক্ষ, অর্থাৎ 
অতীন্দিয় পরমার্থতন্বের অভিজ্ঞতা হইতে যে শিক্ষা ও সভাতা 
বিকশিত ও অভিব্যক্ত হয়, পাশ্চাত্য কোন9 কৌশল বা সাধনার 
নকল করিয়া সে শিক্ষা ও সভ্যতার পুনরহ্্যদয় সংঘটিত করা মায় 
না। পরমার্থতবের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাকে মূলভিদ্রিরূপে প্রতিষ্ঠিত 
না পাইলে, সে শিক্ষা বা সভ্যতা 107%111520107) পুনরুুদিত 
হয় না, নূতন নৃতন ধরণের বিশ্ববিষ্ঠালয় স্াপনকলে অজ্র টাকা 
সংগ্রহ করিলে কি ফলোদয় হইবে? জীবনাদর্শ বুঝানই ভারতীয় 


৮৭৫ 


ভারতের সাধনা । 


শিক্ষার প্ররুত উদ্দেশ্ত নহে, আদর্শজীবন গড়িয়া তুলাই উহার প্ররুত 
উদ্দেশ্য । যদি যুক্তিসহকারে ভারতীয় জীবনাদর্শ বুঝাইয়া দেওয়াই 
ভারতীয় শিক্ষার উদ্দেশ্য হইত, তবে প্রস্তাবিত বিশ্ববিগ্যালয়াদি 
ঘারা কাজ চলিতে পারিত । 
প্রবন্ধের শিরোভাগে উদ্ধাত আচার্য স্বামী বিবেকানন্দের 
উক্তির মধ্যে পাশ্চাত্য ও ভারতীয় শিক্ষার সংঘর্ষফলে প্রাচীনভন্বের 
স্কারান্ধ হিন্দু ও নব্যতত্ত্রের পাশ্চাতভাবভাবিত বাবুর মধ্যে কিরূপ 
বাবধান ঘটিয়াছিল, তাহ! আমরা দেখিয়াছি । সেই শিক্ষাসমস্ত' 
পুরণ করিবার আশায় পাশ্চাতা যুক্তিবাদের ( ₹9110)72]1217) 0 
সাহায্যে ভারতীয় শিক্ষাকে পাশ্চাতা-শিক্ষার পাশ্বে স্থান দান 
করিবার চেষ্টাও থে অসম্ভব, তাহাঁও আমরা দেখিয়াছি । আগামী 
প্রবন্ধে আমর! বুঝিতে চাই, ভারতীয় শিক্ষার উদ্ভবকেন্্র পরমন্কংস- 
দেবের জীবনে আমাদের প্রতাক্ষীভূত হওয়ায়, উহা এমন প্রতিষ্ঠা- 
ক্ষেত্র লাভ করিয়াছে যে, তদ্পরি দণ্ডায়মান হইয়া উহা! পাঁশ্চাতা- 
শিক্ষার সহিত সংঘর্ষে যে কেবল জয়লাভ করিবে, তাহা! নহে. 
উহ্হাকে যথাসম্ভব আপনার অঙ্গীভূত করিয়া, এক অভূতপূর্ব 
নবাতাদয়ের সুচনা করিবে। 


১৭৬ 


নেশনেব্র পুনঃ প্রতিষ্ী- শিক্ষাসমন্বস্্। 


(উদ্বোধন-_ভান্র, ১৩২৯) 

+11)8 9৪09৮ 068, 09 010005 0018140697 1199 10 0৪ 
5100101701৮0012 01019 10001690890 1%010188,0 80181)098 8170 
16010, 01 1/9 76211), [)091101 0170 11018) 10 00) 0106 
11110170%] 019706৮1000) 09 17000 17) ৪561৮ [1700] 010110--1116 
5):111001165 8700 000৮5 01 006 1৮০9.8-- 

(সমগ্র হিন্দুজাতির মনাতন পরমার্থনিষ্ঠা ও সত্বওদ্ধি, সঙ্গীতের সুরলয়ের 
ষত, প্রতোক হিন্দুসস্তানের জীবনে আজন্ম অন্ুনিহিত হইয়া রহিয়াছে; 
আপনার পাশ্চাতা বিজ্ঞান-শিক্ষা ও বিদ্াবত্তাকে, আপনার এ্রশর্য্য, পদবী ও 
মশকে,, এ পরমার্থনিষ্ঠা ও সন্শুদ্ধির মম্পূ্ণ আয়ত্তাধীনে আনয়ন করাই আদর্শ 
হিন্দচরিত্রের রহস্য | 

আমরা “শিক্ষাকেন্ত্র শীর্ষক নবম প্রবন্ধে দেখিয়াছি ষে, 
ভারতীয় শিক্ষা (০10016 ) পরমার্থমূলক ; উহা কেবল মস্তিষ্কের 
খোরাক যোগাইয়া ব্যাখ্যানপট পণ্ডিত গড়িতে চাহে না, উহার 
উদে্ত-_সংসারের সকলক্ষেত্রে পরমার্থনিষ্ঠ কর্মা্বীর মানুষ গড়িয়া 
তোলা । পরমার্থপাধনার কেন্ত্রই এইরূপ শিক্ষাবিস্তারের কেন্র 
এবং যে শক্তিতে দেশে ধর্ম্জীবন উদ্দীপিত ও সঞ্চারিত হয়, সেই 
শক্কিতেই এঁ শিক্ষার অভ্যুদয় ও বিস্তার ঘটে। 

পাশ্চাত্য শিক্ষা ও ভারতীয় শিক্ষার মধ্যে যে মূলগত প্রভেন 
রহিয়াছে, তাহা আমরা বিগত প্রবন্ধে আলোচনা করিয়াছি। 


পতাকা 


রামনদে প্রদত্ত খামী বিবেকানন্দের বন্ৃতা হইতে উদ্ধত । 
১৭৭ 
১২ 


ভারতের সাধন! । 


আমরা দেখিয়াছি যে, শিক্ষা বা 08109:6এর আদিম উৎস-- 
প্রতাক্ষজনিত অভিজ্ঞতা (99199110106 )) ইউরোপে যে রকম 
প্রত্যক্ষকে জমি পাইয়। শিক্ষাব্ূপ বৃক্ষটা জন্মাইয়াছে ও পত্রপুষ্প- 
ফলে উন্নতশির হইয়! দাড়াইয়াছে, তাহার নাম এন্দরিয় প্রত্যক্ষ_ 
কেবল হয় ত থৃষ্টধর্মন গাছের গোড়ায় সময় সময় সার ফেলিয়াছে। 
কিন্তু ভারতবর্ষে যে রকম প্রত্যক্ষকে জমি পাইয়া শিক্ষারূপ বু 
মঞ্জরিত ও পল্পবিত হইয়াছে, তাহার নাম অতীন্ত্রিয় শ্রতাক্ষ। জমির 
-ভাঁরতীয় শিক্ষাও ০9116) পাশ্চাত্য শিক্ষাও ০016019। 
উপনিষদ্‌ বলেন, “অন্ত মহতো ভূতন্ত নিঃশ্বসিতমেতদ্‌ যদৃগ্েদে 
যজুর্ধেব্দঃ সামবেদোইথর্বাঙ্গিরসঃ ইতিহাস: পুরাণং বিদ্যা উপনিষদ: 
শ্লৌোকাঃ সৃত্রান্তন্ব্যাখ্যানানি ব্যাখ্যানান্টন্তৈবৈতানি সর্ববানি 
নিঃশ্বসিতানি।” ভারতীয় শিক্ষাসম্বন্ধে আমাদের চিরকালের ধারণা 
এইবূপ। আগুনে ভিজে-কাঠ ঠেবিলে যেষন রাশি রাশি ধৃম নির্গত 
হয়, সেইরূপ ব্রহ্ষ প্রত্যক্ষ হইতে ভারতীয় শিক্ষা শাখাপ্রশাখাসমন্িত 
নান! বিস্তার আকারে যেন নিঃশ্বসিত হইয়াছে । এই ঘোর 
শিক্ষাসমন্তার যুগে আমাদিগকে এই সব শাস্তবাক্যের প্রকৃত 
তাৎপর্ধ্য বুঝিয়! দেখিতে হইবে। 
ভারতীয় শিক্ষার উদ্ভবস্থান নির্দিষ্ট রহিয়াছে বলিয়া ভারতীয় 
শিক্ষার গভিও (0:60 ) নির্দিষ্ট হইয়। রহিয়াছে। ভারতীয় শিক্ষা 
মায়ুষকে অনিবার্য্যরূপে উহার উত্তবস্থানের দ্বিকে গতিখীল করিয়া 
দেয়? ভারতীয় শিক্ষায় এমন কিছু শিক্ষিতব্য থাকিতে পারে ৰা; 
যাহার জন্ত বা যাহার দ্বারা সেই গতির বিপরীত আকর্ষণ শিক্ষার্থীর 


৯৭৮ 


নেশনের পুনঃপ্রতিষ্ঠা-_-শিক্ষাসমন্ধয়। 


উপর প্রযুক্ত হয়। অতএব পরমার্থের প্রতি অনন্ভগতিনিষ্ঠতাই 
ভারতীয় শিক্ষার সর্ধপ্রধান লক্ষণ ; যদ্দি জগতের কোনও বিস্তা ব! 
তন্ধকে ভারতীয় শিক্ষার অঙ্গীভৃত করিতে হয়। তবে এ বিস্তা বা 
তন্থকে এই বিশেষ লক্ষণের দ্বারা সাক্ষাৎ ভাবে লক্ষণান্থিত করিতে 
পারিলে, সে অভিপ্রায় পূর্ণ হইতে পারে। তাহা হইলে প্রশ্ন এই 
বে, এইরূপ প্রণালীর সাহাব্যে ভারতীয় প্রাচীন্দ শিক্ষা আধুনিক 
পাশ্চাত্য শিক্ষাকে কতদূর আত্মসাৎ করিয়! লইতে পারে । 

কিন্তু এইখানে একটা সন্দেহ উঠিতে পারে । এন্জরিয় প্রত্যাক্ষের 
এণাকার যাহা অন্তর্গত, তাহাকে ব্যবহার বলে যে পরমার্থভূমিতে 
অতীন্দ্রি্ন প্রত্যক্ষের প্রয়োগ হয়, তাহা সর্ব ব্যবহারের অতীত | 
অতএব কেবল ব্যবহার লইয়াই যে পাশ্চাত্য শিক্ষার নাড়াচাড়া, 
তাহার সহিত পরমার্থনিষ্ঠ ভারতীয় শিক্ষার অনুকূল সংযোগ কিরূপে 
ঘটিতে পারে ? 

ব্যবহারের ছ্বারা ব্যবহারকে নিরারুত করাকেই জীবন বলে। 
জড়ত্ব নিরাকৃত করাকেই জীবত্ব বলে ) আবার জীবন খন ব্যবহার্য 
স্থল পদ্দার্থসকলকে সুম্্মমনের সম্ভোগার্থ নিযুক্ত করে, তখন শৃষ্ষ- 
বারা স্থল নিরাক্কৃত হইতে থাকে ) তারপর যখন মানুষের স্থভাবে 
হক্মু ও হুক্মতর নালান্বপ বুদ্ধির প্রকাশ হয়, এবং মন বুদ্ধির দ্বারা 
নিয়ন্ত্রিত হইয়া-_আপনার স্বাতকত্য হারাইয়া-_ব্যবহার্যয পদার্থে 
পরিণত হয়, তখনও ব্যঘহারই বাযবহারকে নিরারত করে । মানুষের 
জীবন এইরূপে সুক্ম হইতে হুল্মতর ব্যবহারের দিকে ধাবিত হই- 
তেছে, এবং পদে পদে স্কলতর বাবহার ুশ্মতর ব্যবহারের দ্বারা 
মিক্ান্কত হইতেছে। তারতীয় শিক্ষা সেই বহু প্রাচীনধুগ্গ হইতে 
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এই নিরাকরণ-ব্যাপারের একটা সীমা খুঁজিয়া পাইয়াছিল,__ভারতীয় 
শিক্ষার প্রাচীন নেতৃবৃন্দ 'নেতি নেতি* করিয়! সর্বব্যবহারের একটা 
সীমায় উপনীত হুইয়াছিলেন | যে গোলকধ'ধা হইতে বাহির হইবার 
রহস্ত জানে? গোলকধ ধায় তাহার আর ধাঁধা লাগে না,_-তাহাকে 
গোলকধা ধার যেখানেই ছাড়িয়া দাও না, সেঠিক বাহির হইয়া 
আসিবে। ব্যবহারের ধন্ধ কিরূপে অব্যাহতভাবে অতিক্রম করিতে 
হয়, সেই শিক্ষার নামই ভারতীয় শিক্ষা শ্রেষ্ঠ কৌশলের প্রয়োগে 
কিরূপে সর্বববিধ ব্যবহারকে ব্যবহাৰের দ্বারা সম্পূর্ণ নিরারৃত করিতে 
হয়) সেই শিক্ষার নামই ভারতীয় শিক্ষা । এ শিক্ষা ব্যবহারের 
ধন্ধকে ভয় করে না; এ শিক্ষা ব্যবহারকে জয় করিয়া ব্যবহারের 
অতীতে মানুষকে পৌছাইয়! দেয়, ব্যবহারের পাশ কাটাইয়া, 
ব্যবহারকে দূরে রাখিয়া, ব্যবহারে পরাজ্মুখ হইয়া, ব্যবহারের 
পরপারে পাড়ি দেয় না,__ব্যবহার-প্রবাঁহ কাঁটিতে কাটিতে মানুষের 
চিত্ব-তরণীকে পারে পৌছাইয়া দেয়। অতএব পাশ্চাত্য শিক্ষা যে 
ব্যবহারের রাজ্যে চলাফেরা করিতেছে, সে রাজ্যের সর্বত্রই 
ভারতীয় শিক্ষারও গতিবিধি থাকিতে পারে । তবে প্রভেদ এই যে, 
পাশ্চাত্য শিক্ষা হয় ত যেখানে কোনও ব্াবহারকে নিরাকৃত করিতে 
না পারিয়া উহ্বাকেই চরম বলিয়া ধরিয়া আছে, ভারতীয় শিক্ষা 
সেখানেও ব্যবহারের অতীতে দৃষ্টি প্রয়োগ করিতে পারিতেছে, 
সেখানেও ব্যবহারকে অতিক্রম করিয়া পরমার্থের সহিত সংযোগ 
রাখিতেছে। যেমন পাশ্চাত্য বিজ্ঞান স্ৃষ্টিবিলাসের মূলে পরমাণুর 
স্পন্দন হ্বীকান্ধ করিয়াছে, কিন্তু এই পরমাণু ও স্পনান লইয়! যতই 
কেন গবেষণা! চলুক লা, উহাদের ধারণ! নিতান্তই ব্যবহারিক 
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থাকিয়া যাইতেছে; এমন কি, সম্প্রতি নির্বাত দেশভাগে 
তাড়িতশক্তি সঞ্চালন করিয়া কেহ কেহ নাকি তথাকথিত শূন্ত 
হইতে জড়ের ( হেলিয়ম্‌ ও নিয়ন ) সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং 
বলিতেছেন যে? যাহাকে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান জড়পরমাণু বলে, তাহাও 
জড়শক্তিরই এককরূপ বিকাশ মাত্র, ইত্যাদি। ইহাতে প্রমাণিত 
হইতেছে যে, পাশ্চাত্যে শক্তির ধারণাও কতদূর স্থল; আত্ম যাহাকে 
নিছক শক্তি বলা হইতেছে, কাল তাহার ভিতরও জড়ত্ব বা 
সাকারত্ব দেখা যাইতেছে এবং আজ যাহাকে আদিম জড়পরমাণু 
বলা হইতেছে, কাল তাহারও শুক্ষ্মতর অবস্থা প্রকাশ হইয়! 
পড়িতেছে। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান এইভাবে কেবলই কাশীর বিশকৌটা 
খুলিয়া যাইতেছে,--এ কৌটার পর কৌটা খোলার আর অন্ত নাই। 
এখনু কথা এই ঘে, এ্দরিয় প্রত্যক্ষের উপর দীড়াইয়া জগতের মূল 
উপাদান বা মূলশক্তি আবিষ্কার করিবার চেষ্টা নিক্ষল হইবে, তাহার 
আর আশ্চর্য কি? ধন্দিয়-প্রত্যক্ষই যে একটা অনেক পরের 
গড়া-পেটা জিনিস-_যন্ত্রাদি ও অনুমানের সাহায্য পাইলেও উহ্বার 
দৌড় কতটুকু? ধররপ প্ররত্যক্ষের ভূমি হইতে কি জগতের মুল 
ম্পন্দনের প্ররুতি বুঝা সম্ভব? বরং ভার চেয়ে “বাইবেল'কথিত 
ব্যাবেলের মিন্্রীদের পক্ষে ইটস্থুরকির দ্বারা পৃথিবীর মাটি হইতে 
বর্গ পর্যন্ত সিঁড়ি গড়িয়া তোল! বেশী সম্ভব !! সে সমস্ত কারিগর 
অপেক্ষা আধুনিক জড়বাদী বৈজ্ঞানিকদের স্পর্ধা কিছু কম নহে! 
বাঁহারা অতীক্জরিয় প্রত্যক্ষের সাহায্যে জগতের আদি আবিষ্কার 
করিয়াছিলেন, তাঁহারাও সৃষ্টির মুলে একপ্রকার স্পন্বলক্রিয়া 
স্বীকার করিয়াছেন; অর্থাৎ ভারতীয় শিক্ষাও পাশ্চাত্য শিক্ষার 
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মত ব্যবহারিক জগতের সফল শক্তির মূলে মৃলস্পদন স্বীকার 
করিয়াছেন, কিন্ত ভারতীয় শিক্ষা (0010816) পাশ্চাত্য শিক্ষার মত 
ব্যবহারের গোলকধাধায় ঘুরপাক খাইয়া অনর্থক কেবলই কোটার 
পর কৌটা খোলার অভিনয় করে নাই। “যদিদং কিঞ্চ জগৎ সর্ব 
প্রাণ এজতি নি:স্যতং”--প্রাণ স্পন্দিত হওয়ায় যাহ কিছু ৃষ্টরূপে 
বিলসিত, সে সমস্তই নিংহত হইল। এই লুঙ্সম্পন্দনব্যাপারটা, 
যাহা একটা কাধামাত্র, ভাহার ধারণায় ভারতীয় শিক্ষা বরং 
পাস্চাতা বিজ্ঞানের সহিত যোগধাঁদ করিতে পারে ; কিন্তু স্পন্মনের 
কারণ প্রাণবস্তর ধারণ! পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের এলাকার বহিভূতি। 
এই প্রাণবস্তকে ভারতীয় শিক্ষা কিরূপ দৃষ্টিতে দেখিতেছে ?-_ 
“অরা ইব রথবাতৌ প্রাণে সর্বং প্রতিষ্ঠিতং 
খচো যভূংবি সামানি যজ্তঃ ক্ষত্রং ব্রহ্ম চ। 
প্রজ্জাপতিস্চরসি গর্ভে ত্বষেব প্রতিজায়সে 
তুত্যং প্রাণ গ্রজান্ত্িমা বলিং হরস্তি ষঃ প্রাণৈঃ গ্রতিতিষ্টসি । 
দেবানামসি বন্চিতমঃ পিত ণাং প্রথমা স্বধা 
খধীণাং চরিতং সত্যমথর্বাঙ্গিরসামসি । 
ইন্জস্বং প্রাণ তেজসা রুক্রোইসি পরিরক্ষিতা 
ত্বমস্তরিক্ষে চরসি সুরধান্বং আ্যোভিযাংপতিঃ।”-_ত্যাদি ।* 
এই প্রাণবস্তুকে তুমি অবৈজ্ঞানিক বলিতে পার ? বৈজ্ঞানিক 
বলা যায কাকে ? না-_যাহাকক সত্ব! প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে পরীক্ষা 
করির! প্রমাণিত হয় ; তাড়িতশক্তি বৈজানিক;--কেন না? প্রত্যক্ষ- 
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অকাট্য প্রমান । প্রতক্ষ জ্ঞানই বিজ্ঞানের অস্থিমজ্জা! ও মূণীভিত্তি। 
ভারতীয় শিক্ষায়ও “বিজ্ঞান”-শব' এইরূপ অর্থে ব্যবন্থত হয়, সেইঅন্ 
পরমহংসদেব বলিতেন, “জ্ঞানের পর বিজ্ঞান।” অতএব বৈদিক 
পলি যে তত্বকে প্রাণ'-নামে অভিহিত করিতেন, মে তত্বের অস্তিত্ব 
দি প্রতযক্ষমূলক হয়, তবে তাহাকে অবৈজ্ঞানিক বলা যায় নী”__ 
কারণ, “অবৈজ্ঞানিক” বলিতে সাধারণতঃ “কাল্পনিক” বা “আঙু- 
মানিক” বুঝায় । 

প্রাণতত্ব ও স্পন্দনতব্বের দৃষ্টান্ত হইতে বুঝা যায় যে, এন্রিয় 
প্রতাক্ষের এলাকামধ্যে ভারতীয় শিক্ষা ও পাশ্চাত্য শিক্ষা একযোগে 
কার্য করিতে পারে । কিন্ত ভারতীয় শিক্ষায় অতীক্্রিয় প্রত্যক্ষ 
মূলপ্রমাণরূপে ব্যবহৃত হওয়ায় বৈজ্ঞানিক দৃষ্টির প্রয়োগঙ্ষেত্র 
অপেক্ষাকৃত অনেক প্রশস্ত ও গভীর। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সহায় 
ও অবলম্বন একমাত্র খন্দরিয় প্রত্যক্ষ, ভারতীয় বিজ্ঞানের সহায় ও 
অবলম্বন প্রধানতঃ অতীক্রিয় প্রত্যক্ষ ; কিন্তু এন্দ্িয় প্রতাঙ্ষ 
তাহারই তাবে কাজ করিতে পারে, কারণ,_স্থুল কারের স্বরূপ ও 
প্রকৃতিই এন্দিয় প্রত্যক্ষের অধিকারতুক্ত | পাশ্চাত্য বিজ্ঞান 
কারণের স্বরূপ অনুসন্ধান করিতে অগ্রসর হয় না, তাহার সত্তামাত্র 
অনুমান করিয়া রাখে-( যথা, “4 10910615086 1101 
080583 .01 19105 10 08458 17001020-7)) এইজনা প্রকৃত 
হিসাবে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানকে অসম্পূর্ণ বলা ঘায়। কিন্তু ভারতীয় 
বিজ্ঞান অতীন্্রিয় প্রত্যক্ষের সাহায্যে কারণের স্বরূপ অনুসন্ধান 
করে এবং এরন্দরিয় প্রত্যক্ষের সাহায্যে কার্ধের প্রকৃতি বিচার 
করে। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানে প্রকৃত কারণবাদ না থাকায়, প্রত্যেক 
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ভারতের সাধনা । 


পরিণামের পূর্ববন্তী কার্ধ্যসমবায়কেই পরবন্তীঁ কার্যের কারণ বলিয়া 
ধরিয়া লওয়া হয়; কিন্তু এ পূর্ববর্তী কার্য্যসমবায়কে প্রকৃতপক্ষে 
নিমিত্ত বলাই উচিত। যাহা হউক, একথা সহজেই বুঝা যায় ষে, 
পাশ্চাত্য শিক্ষার কার্যযতন্বের সহিত ভারতীয় শিক্ষার কারণতব 
অনুকূল সংযোগে সংযুক্ত হইতে পারে ; কেন না, ভারতীয় বিজ্ঞান 
যাহাকে কারণ বলে, তাহা পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের কারণ নহে-_উহা 
হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন থাকের বস্ত। সে থাক্‌ বা ভূমিতে পাশ্চাতা 
বিজ্ঞানের আদৌ গতিবিধি নাই; অথচ পাশ্চাত্য বিজ্ঞান যাহাকে 
কারণ বলে, তাহাকে নিমিত্ৃমাত্র ভাবিয়া লইয়া ভারতীয় বিজ্ঞান 
পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অসঙ্কোঁচে বিচরণ করিতে পারে । 
পরিণামের পূর্ববন্তী অবস্থাকে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান পরবর্তী 
অবস্থার কারণরূপে নির্দেশ করিয়া যেরূপ নিশ্চিন্ত ও তৃপ্ত হয়, সে 
তাৰ ভারতীয় বিজ্ঞানের পক্ষে উপাদেয় নহে; কারণ, ভারতীয় 
বিজ্ঞানীকে এঁ ভাবে কা্ধ্যপ্রপঞ্চের গোলকধ'ধায় ঘুরিয়া বেড়াইলে 
চলিবে না।__কার্ধ্যপ্রপঞ্চের অতীতে যে কারণবস্ত প্রকাশমান, 
অতীক্দ্রিয় প্রত্যক্ষের সাহায্যে তাহাকে উপলব্ধি ও সম্ভোগ করিতে 
হইবে । এইজন্ট দেখিতে পাই যে, পরমবিজ্ঞানী পরমহংসদেবের 
মনে একবার অনুবীক্ষণ যন্ত্র পরীক্ষা করিয়৷ দেখিবার কৌতুহল হইল 
বটে, কিন্তু প্রকৃত কারণতন্বে মনের আকর্ষণ জগৎকে বুঝাইবার 
জন্যই যেন, সে মন পাশ্চাতা স্থূল কার্য্যতত্বের ধান্ধার মধ্যে ঢুকিতে 
চাহিল না,--অনুবীক্ষণ যন্ত্র পরীক্ষা করা হইল না।* আমরা 


* এইকাপে পরমহংসদেবের জীবনলীলায় এমন অনেক ইঙ্গিত পাওয়! যায়, 
যাহাতে নানাবিষয়ে আমাদের ভারভীয় সনাতন ভাবটা কি তাহা প্রকটিত 
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_নেশনের পুনঃপ্রতিষ্ঠা-__শিক্ষাসমন্থয় । 


কার্যযপ্রপঞ্চকে কারণ হইতে বিচ্ছিন্নভাবে দেখি বলিয়াই আমাদের 
পক্ষে একট! স্বতন্ত্র জগৎ থাকিয়া যায়-_-জীবনের একটা খহিক 
বিভাগ বিদ্যমান থাকে । এই রকম একটা আলাদ! বিভাগ বজায় 
থাকার নামই অবিষ্ঠামায়া, এইজন্য পরমহংসদদেব বলিতেন যে, 
“যতক্ষণ তাঁকে না পাওয়া যায়, ততক্ষণ জগৎ মিথ্যা”_-অর্থাৎ। 
কারণসত্তার সন্ধান না পাওয়া পর্যান্ত যেরূপ জগৎ থাকে? তাহা 
মিথ্যা । কিন্তু 'ভারতীয় বিজ্ঞানীর জগৎ সেরূপ জগৎ নহে, তিনি 
দেখেন-_ত্রহ্মই জীবজগৎ চতুর্বরংশতিতন্ব হইয়াছেন,-_“যে ইট- 
চুণ-স্থরকিতে ছাদ, সেই ইট-চুণ-সুরকিতেই সিঁড়ি হইয়াছে।” 
পাশ্চাত্য বিজ্ঞান কারণান্ুসন্ধানে ব্রতী হইলেও, মিথ্যা জগতের 
এলাকামধ্যে কার্ধ্যপ্রপঞ্চের ধান্ায় ঘুরিয়া বেড়ায়। পরমহংস- 
দেবের জীবনলীলায় এইরূপ ধাধা-লাগার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ বহুবার 
ইঙ্গিতে প্রকাশ হইয়াছে। 

কিন্তু পরিণামের পূর্ববর্তী হুপ্্রতর অবস্থাকে বা! নিমিতসমবায়কে 
পরবর্তী কার্যের কারণ বলিয়া ধরিয়া লইলে যে, কোনও হিসাবে 
কোনও উপকার নাই, তাহা নহে । সাধারণ সংসারী মানুষ বাক্ত 
জগৎকে স্বতন্ত্র জানিয়া উহাতে আত্মপ্রতিষ্টা খু জে, পাশ্াত্য-কাধ্য- 
কারণবাঁদের দ্বার! সে আত্মপ্রতিষ্ঠার বে অনেক সুবিধা 'ও স্থযোগ 
হইবে, তাহাতে আর মনেহ কি? তারপর আধুনিক জগতে একটা 
টিকিবার ও ফাঁড়াইবার স্থান পাইতে হইলে, প্রত্যেক সমাজ ও 


পপি 


হইয়াছে । ১৩১৯ সালের বৈশাখের “ভারতের সাধনাপ্ম ( “ধর্শজীবন" শীদক- 
প্রবন্ধে) সংবাদপত্র স্পশ করায় তাহার সঙ্কোচের উল্লেখ করিয়! আমর! আর 
একটী এইরূপ ইঙ্নিত বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি । ইতি 'লখকস্ক ! 
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ভারতের সাধনা । 

দেঁশকেই সমষ্টিশক্কির (০115৩ 1166) উপযুক্ত বিকাশের উপর 
নির্ভর করিতে হইতেছে । এরূপ বিকাশ ধে ভাব ও শক্তির একরূপ 
ব্হরচনার (অর্থাৎ) 02801581100 ০ (00081) 8110 
০0515 ) দ্বারা সম্ভবপর তাহা আমর! পুর্ব এক প্রবন্ধে 
দেখিয়াছি। এরূপ ব্যহয়চনা বা 01810158101 এর জন্ঠ আজকাল 
পাশ্চাত্যের নানা বৈজ্ঞানিক যন্ত্র ও কৌশলাদি ব্যবহার করা নিতান্ত 
আবশ্যক হুইয়া পড়িয়াছে; সে প্রয়োজন পূরণার্থে ভারতীয় 
শিক্ষাকে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সহিত যোগদান করিতে হইবে । এ 
সংষোগ কি ধরণের, তাহা আমরা এখন বিচার করিলাম । আমরা 
দেখিলাম যে, প্রবন্ধশীর্ষে উদ্ধৃত স্বামীজীর উপদেশ কার্যে পরিণত 
করিবার প্রচুর সম্ভাবনা রহিয়াছে; কেন না, পাশ্চাত্য বিজ্ঞানকে 
গ্রহণ করিলেই যে ভারতীয় বিজ্ঞানকে পরিহার করিতে হইবে এম্নন 
কিছু কথা নহে, বরং ভারতীয় বিজ্ঞান খন্জিয় প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে 
কার্যাপ্রপঞ্চের অনুসন্ধানে নিয়োজিত করিবার জন্য পাশ্চাত্য 
বিজ্ঞানকে আপনার অঙ্গীভূত করিয়া লইতে পারে এবং যে ভাব 
ও শক্তির বুাহনির্্মাণের দ্বারা দেশে সমষ্টিশক্ষির প্রতিষ্ঠা হইলে 
তারতীর় শিক্ষার নবাত্যুদয় ঘটিবে, সেই ব্যুহনির্শাণে পাশ্চাত্য 
বিজ্ঞানও সম্যক্‌ রূপে কার্ধ্যকরী হইতে পারে। 

কিন্তু তারতীর শিক্ষণ দ্বারা পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের আত্মসাৎকার 
সম্ভবপর হইলেও, একটা কথা আমাদের স্মরণ রাখা দরকার । যে 
বিজ্ঞান ও শিল্পে এই্টরিয়প্রত্যক্ষই একমাত্র সহায় ও অবলম্বন, লে 
বিজ্ঞান ও শিল্পের সহিত ভারতীয় শিক্ষা হইতে উদ্ভূত শিল্প-বিজ্ঞানের 
একট৷ প্রকৃতিগত প্রভেদ থাকিবার কথা । পাশ্চাত্য শিক্ষান়্ 
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নেশনের পুনঃপ্রতিষ্ঠী--শিক্ষাসমন্থয় । 


বিজ্ঞানের উৎকর্ষ যেমন শিল্পে (211) প্রতিবিদ্ষিত হইয়াছে, 
ভারতীয় শিক্ষায়ও সেইরূপ হইয়াছিল। আমাদের শাস্তাদির অকাট্য 
সাক্ষা এই যে, প্রাচীন ভারতের আর্ধাগণ প্রকৃতির নানা শক্তিকে 
আপনাদের কাজে লাগাইতে পারিতেন ; আধুনিক পাশ্চাতাদের 
মত তাহাদেরও প্রকৃতির সঙ্গে সে রকম একটা বোঝাপড়। 
ছিল। কিন্ত তাহাদের বোঝাপড়া ও আধুনিকর্দের বোঝীপড়ায় 
যথেঈ প্রভেদও রহিয়াছে । প্রাচীন আর্যদের সে বোঝাপড়াকে 
প্রকুতই বোঝাপড়া বলা যায়, তাহাতে এক প্রাণত! ছিল; হৃদয়ের 
সাঁড়া ছিল, ভাবের আদানপ্রদান ছিল) প্ররুতি তাহাদের 
নিকট প্রাণময়ী ও ভাবময়ী হইয়া পুজা আদায় করিতেন । 
এ রকম বোঝাপড়া প্রকৃত কারণতত্বের থোজ না পাইলে হয় না; 
কেনূ না, কাঁধ্যপ্রপঞ্চের মধ্যে প্ররুতির রূপ জড়যন্্বৎ? কিন্ত 
কারণভূ্িতে তিন চির, ভাববিলাসিনী। ধ্জি-্তকষবাদী 
আঁধুনিকেরা সে কারণভূমিতে উঠে নাই,”_তাই প্ররুতি 
তাহাদের চক্ষে যেন একটা অন্তহীন, বিরাট জড়যন্ত্। এই বিরাট 
যন্ত্রে সুক্ষকার্য্য কিরূপ স্থুলকার্য্যে পরিণত হয়, তাহা ধরিয়া 
ফেলাকেই আধুনিকের! প্ররুতির সক্ষে বোঝাপড়া বলিয়া দলে 
করে; এইরূপ একটা বোঝাপড়ার গুণে আধুনিকের! জড় প্রকৃতির 
অন্ভুকরণে জড়ঘন্ত্র সহাগ্ে কতকগুলি সক্মতর নিমিত্তের সমবায় ঘট হয়া 
স্বেচ্ছামত স্থল কার্ষোর সংঘটন করাইতেছে। ইহাই হইল পাশ্চাতোর 
শিল্প, বা 211১ 116010817105 প্রভৃতি বস্বকৌশল ও যয্ত্রবিদ্া । 
প্রাচীন আধ্যগণ প্রকৃতিকে জড়যন্ত্ররপে দেখেন নাই, তাই বন 
গড়িয়া গড়ির প্ররুতির নিকট হইতে কাঁজ আদায় করিতে যান 
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নাই। এমন কি, সেরূপ হৃদয়হীন জড়বাদমুলক ব্যবহারকে আর্ধাগণ 
দ্বণার্হ বলিয়৷ মনে করিতেন। সেইজন্য দেখিতে পাই, যন্ত্রবিদ্যার 
_ অনুশীলন ক্রমশঃই উন্নত আধ্যসমাজে অনুকুল আশ্রয় হাঁরাইয়া 
কলিষুগের পূর্বেই অনাধ্যদিগের মধ্যে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে। 
যুধিষ্টিরের সভ! গড়িবার জন্য ময়দানবকে ডাকিতে হইতেছে। 
ময়দানবের জাতিই স্থাপত্য, যন্ত্রবিদ্ঠা প্রভৃতি নান! শিল্পের অধিকারী 
হইয়া পড়িয়াছে। 
প্রকৃতির সহিত প্রাচীন আর্যের বেরূপ বোঝাপড়া ছিল, 
তাহাকে যোগবিগ্যা বলা যাইতে পারে । সেই বন্ুপ্রাচীন বৈদিকযুগ 
হইতে ভারতীয় আধ্যগণ দেবতাসিদ্ধি ও মন্ত্রসিদ্ধির সাহায্যে প্রকৃতির 
নান! শক্তিকে নিজ প্রয়োজনসাধনে প্রয়োগ করিতে শিখিয়াছিলেন। 
এইরূপ মন্ত্রসাধন ও দেবতাসাধনের বৈজ্ঞানিক সারভাগ আমরা 
পতগ্জলির যোগশাস্থ্ে দেখিতে পাইতেছি। পত্রয়মেকত্র সংযমঃ”__এই 
ধম-বি্ভার প্রভাবে পাঞ্চতৌতিক ও তদপেক্ষাও সুম্মতর শক্তি 
আর্ধযগণ আয়তীভূত করিতেন; দেবতা! ও মন্ত্র অনেক স্থলেই উপলক্ষ্য- 
রূপে গৃহীত হইত। “ভারতের সাধনা”্র নবম (“শিক্ষকেন্ত্র”) প্রবন্ধে 
আমরা ধনুর্ষেদের প্রসঙ্গে এইরূপ পেবতাসিদ্ধি ও মন্ত্রসিদ্ধির উল্লেখ 
করিয়াছি। এক দ্বাপরযুগেই এই সকল অদ্ভুত সিদ্ধি আধ্যগণের 
শিক্ষার কতদূর অঙ্গীভূত হইয়া গিয়াছিল, তাহা কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধক্ষেত্রে 
বেশ প্রত্যক্ষ হইতেছে; এই সমস্ত সিদ্ধিকে যে সেকালে অলৌকিক 
রহমত বলিয়া মনে করা হইত না, তাহাও নিষাদতনয় একলব্যের 
ধন্ুর্যেদসাঁধনা দেখিলে বুঝ! যায়। একলব্য নিজ্জনে “সংযম” 
সাধনা করিয়া গুরূপদিষ্ট না হইয়াও ধরন্তৃবিগ্তা লাভ করিয়াছিলেন । 
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এই দেবতামন্্রাদিসাঁধন একটা অলৌকিক ব্যাপার ছিল না; উহ্বার 
একটা 705০1191985? একটা বৈজ্ঞানিক তত্ব ছিল। দেবতা- 
মন্্রাদিনাধনকে বৈজ্ঞানিক বলিতেছি,_কেন না, এ সাধনতত্ব 
অতীন্্রিয় প্রত্তক্ষরূপ মুলভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত । ইতিহাস যদি 
সকল সাধনার আর কোন বার্তা আমাদের নিকট পৌছাইয়া 
না দিয়া কেবল পতগ্রলির যোগশাস্ত্রধানি প্রকটিত করিয়৷ রাখিত 
তাহা হইলেও ধরূপ সাধনাদির কথা আমরা আজ হাসিয়া উড়াইয়া 
দিতে পারিতাম না । এই শাস্ত্রানির প্রতি অক্ষরের পশ্চাতে 
বহুধুগসঞ্চিত অভিজ্ঞতা ও ভূয়োদর্শন, অকপট অধ্যবসায় ও 
তত্বানুসন্ধিৎসা, প্রকরণযোগ্য ভাষা ও ভাৰের সংযম ও প্রাঞ্জলতা 
এমন “বৈজ্ঞানিক” মূর্তি ধারণ করিয়া ব্ক্ত রহিয়াছে বে, নিতান্ত 
“অবৈজ্ঞানিক” ছাড়া আর কেহ প্র শাস্ত্রকে চট্‌ করিয়া অবৈজ্ঞানিক 
বলিয়া উড়াইয়া দিতে পারেন না; এই শাস্ত্রখানি হইতে থে 
উজ্জল আলোঁক প্রাটীন ইতিহাস-পুরণাদির উপর প্রতিফলিত 
হইতেছে, তাহাতে এ বিশ্বাস দৃঢ় হয় যে, কলিযুগের পূর্ববসতী 
আধযসমীজে নান! বিগ্তাবিভাগে নানা সিদ্ধিলাভ করিয়! আর্ধাবর্ত্রয 
্রক্কতির বিবিধ শক্তি ও রহস্তের আয়ন্তীকরণে আধুনিক পাশ্চাত্য- 
দের অপেক্ষা অনেকদূর অগ্রসর হইয়াছিলেন ) তবে সাধারণ মা 
জীবনের বাহিরের লীলাক্ষেত্রে পাশ্চাত্যদের বিষ্কাবস্তাকে যে আজ 
আমরা অধিকতর ফলবত্তী হইতে দেখিতেছি' তাহার কারণ-_আধুনিক 
যুগের অভিনব সমষ্টিগঠনমুলক জীবনকৌশল। (10108155915 
07%817158010]0 01 00০898171 2100 20101%119 0090580061) 
0000 056 100) ০1 0011600৮611 )-_ এইরূপ সমষ্টি 
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মূলক ও সমষ্টিনিষ্ঠ জীবনকৌশলের ছারা ব্যষ্টির চিত্তা ও সাধন-ফলকে 
সমষ্টির শিক্ষায় ও প্রয়োজনসাধনে অদ্ভুতরূপে নিয়োজিত ও উপচিত 
করা যায়। কাচসংহতিসংযোগে ষেমন আলোকের অত্যন্ভুত উপচয় 
ঘটাইতে পারা যায়, সেইরূপ পাশ্চাত্য বাষ্টিসংহতিমূলক জীবন- 
কৌশলের দ্বারা সমাজের প্রত্যেক চিন্তা ও সাধনার সুফলকে 
প্রয়োজনসাধনের ক্ষেত্রে আশ্চর্য্যব্ূপে ব্যক্ত করা সম্ভব হইয়াছে। 
এই কৌশলের কথা আমর! অষ্টম ( “শিক্ষা” ) প্রবন্ধে আলোচনা 
করিয়াছি। 

কিন্ত কারণতত্বের বহুবিধ লাধনার দ্বারা প্রকৃতির নিকট নানা 
সিদ্ধি আহরণ করা কলিষুগের পর হইতেই আমাদের দেশে লোপ 
পাইতে বসিয়াছে। ভারতীয় সমাজে এই সকল সিদ্ধির বিকাশ 
ও প্রচলনের একটা মোটামুটি ইতিহাস পাওয়া যায়। পাতঞ্জল 
পান্তরোক্ত “সংঘমের” বিচিত্র প্রয়োগে এই সমস্ত শক্তি বা সিদ্ধি 
উদয় হয়; অতএব যখন দেশে বা সমাজে অধ্যাত্সসাধনার উৎকর্ষ 
বা উপচয় ঘটে, তখন এঁ সমস্ত সিষ্ধির বিকাশ ও প্রচলন অনুকূল 
ক্ষেত্র লাভ করে। অতএব যখন কলিষুগের পর হইতে ভারতে 
নান! স্থানে আর্যেতর সমাজসকল অত্যুদিত হইতেছিল,__ফলে, 
যখন ভারতীয় সমাজসকলে পারমার্থিক জীবনাদর্শ ক্লান হইয়া 
আসিতেছিল”_তখন হইতেই আর্ধ্যসমাজকর্তৃক পূর্বপূর্বযুগার্জিত 
সিদ্ধিসকল ক্রমশঃই বিলুপ্তপ্রায় হইতে লাগিল, এবং ক্রমশই স্থান- 
বিশেষে ও সাধকবিশেষে উহাদের বিকাশ ও প্রচলন সীমাবদ্ধ হইতে 
লাগিল। এই সময় হইতে সাধারণ লোকেও এন্ধপ সিদ্ধিলাভকে 
অলৌকিক ব্যাপার বলিয়া ভাবিতে লাগিল। তারপর একবার বৌদ্ধ- 
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যুগে অধ্যাত্বসাধনার উৎকর্ষ ঘটিয়াছিল এবং তাহার ফলে সমাজের 
নানাস্থানে আবার সিদ্ধিরকলের উদয় দেখা গিয়াছিল। বজ্ঞনিষ্ঠ 
দীর্ণপ্রায় বৈদিক সমাজের উপকণ্ঠে পূর্ব হইতেই যে তত্ত্রসাধনা 
নূতন জীবনে সঞ্জীবিতা ও নববলে বলবতী হইয়া আত্মপ্রভাব 
বিস্তার করিতেছিল, সেই তন্ত্রসাধন! যখন ধীরে ধীরে বৌদ্ধসাধনাকে 
আত্মসাৎ করিয়া ফেলিল, তখন বৌদ্ধমুগের নববিকশিত সিদ্ধিসকল 
তান্ত্রিমূত্তি ধারণ করিতে লাগিল। যে কারণে বুদ্ধপ্রচারিত 
নির্বাণসাধনা ও সন্বতুদ্ধি তদানীন্তন ভারতীয় সমাজসমূহে অগখ্য 
দেবদেবীপৃজা ও ন্বসন্কুল ক্রিয়াকলাপে পরিণত হুইয়াছিল ঠিক 
সেই কারণেই সিদ্ধিসকলের বিকাশ ও প্রচলন ক্রমশঃ বিষ 
আস্মুরিক ভাবের দ্বার! অনুপ্রাণিত হইতে লাগিল । সিদ্ধি যখন 
পরমার্থলাভার্থে ও জগদ্ধিতার্থে প্রযুক্ত হয়, তখন তাহাকে দৈবী 
সিদ্ধি বলে, কিন্তু ষখন সস্তোগলিগ্পার আকর্ষণে মানুষ সিদ্ধির 
অনুশীলন করিয়। মুগ্ধ হয়) তখন উহা আন্ুরীঠমৃত্তি ধারণ করে। 
বৌন্ধযুগের শেষাংশে আন্ুরী সিদ্ধির প্রবল অনুশীলন ও প্রচলনের 
উপর প্রর্কৃতিদেবীর ভীষণ অভিশাপ নিপতিত হইয়াছিল। তাহার 
সহিত বোঝাপড়ার দরজা যেন সমাজের পক্ষে ক্রমশ:ই রুদ্ধ হইয়া 
আসিয়াছে; কিন্তু সেই অন্তমিতপ্রায় বৌদ্ধযুগের হুক্কুক বা 
বৌকটা। আজ পর্যন্ত আমাদের মন হতে সম্পূর্ণ চুকিয়া যাঁয় নাই, 
সেইজন্ত এখনও লোকে ধর্ম্জীবনের উন্নতি নির্ণয় করিতে সিদ্ধির 
হিসাব করে, সেইজন্ত এখনও যুগাবতার লাবধান করিয়া দেন যে, 
সিদ্ধি ধঙ্্পথের বিশ্ব । 

জগদ্ধিতায় সর্বত্যাগী সাধকই দৈবীসিদ্ধি-বিকাঁশের ঘোগাপাত্র । 


১৪১ 


ভারতের সাধনা । 


সমগ্র দেশ আজ সেইরূপ সর্ধত্যাগী সাধকবুন্দের আবির্ভাবের 
প্রত্যাশায় পথ চাহিয়া রহিয়াছে। ধেদিন দেশের নানাস্থানে 
তাহাদের আবির্ভাব ঘটিবে, সেদিন দৈবীসিদ্ধিসমূহেরও পুনরত্যুদয় 
ঘটিবে, সন্দেহ নাই। ইতিহাস একবার যাহা অভিনয় করে, 
অবশ্তই তাহার পুনরাবর্তন বারংবার ঘটে। সেইজন্য ভারতের 
সনাতন সাধনার সর্বত্যাণী সাধকবুন্দকে উপলক্ষ্য করিয়া আবার 
যেদ্দিন ভারতীয় “কারণবিজ্ঞান” দেশে নূতন প্রতিষ্ঠা লাভ করিবে, 
সেদিন ভারতের পূর্বাজ্জিত ও অন্তনিহিত দৈবীসিদ্ধিসমূহ আবার 
বৈজ্ঞানিক শিল্পমূর্তিতে (৪11এ ) অভিব্যক্ত হইয়া পাশ্চাত্য বন্ত্রশিল্পকে 
আপনার নিয়াধিকারী উত্তরসাধকরূপে পরিণত করিবে ; কেননা, 
পাশ্চাত্য যন্্রশিল্পের প্রভাব কাধ্যপ্রপঞ্চের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ; কাঁরণ- 
রাজ্যে উহার অন্গুলিনির্দেশ খাটে না, অর্থাৎ উহা] বহিবিষয়াবগাহিনী 
একটা শক্তির দ্বারা আর একটী শক্তিকে আয়ত্ত করে, উহাদের 
হুঙ্ষমতর উৎস হইতে উহাদের স্ফ,রণ বা স্তস্তনের উপর গ্রী যন্ত্রশিল্পের 
কোনও হাত নাই; কিন্তু ভারতীয় “সংযম”-শিল্প বা বিভূতিযোগ, 
_বহিবিবয়াবগাহিনী শক্তি ও মানুষের মনের শক্তি, এই উভয়ের 
যে এক অভিন্ন উৎস বিদ্বমীন,_সেই কারণভূমির দ্বার আমাদের 
সম্মুখে উদুক্ত করিয়া! দেয় ; অতএব এ শিল্পের নিকট জগতের আর 
সব শিল্পই নিতান্ত অর্বাচীন ও নিয়পদভাগী। কিন্তু তথাপি 
দেশের সমগ্রিশক্তির বিকাশ ও প্রয়োগের নানা কৌশলসম্বন্ধে 
পাশ্চাত্য ন্ত্রশিল্লের এমন একটা কার্যকারিতা আছে, যাহা প্রাচীন 
আর কোনও বিষ্ভা বা শিল্পের নাই, সেইজন্ আধুনিক যন্তরশিল্প 
শিক্ষা! করিতে করিতেই আমাদিগকে প্রাচীন বিভূতিযোগের দিকে 


১৯২ 


নেশনের পুনঃপ্রতিষ্ঠা-_শিক্ষাসম্য | 


অগ্রসর হইতে হইবে এবং পাশ্চাত্য কার্ধ্যবিজ্ঞানকে পূর্বক থিত- 
ভাবে ভারতীয় কারণবিজ্ঞানের অন্তভূক্ত করিয়া নিয়-থাকে স্থান 
দিতে হইবে । 

ভারতীয় শিক্ষার মধ্যে পাশ্চাত্যশিক্ষাকে সমন্বিত করিবার 
প্রসঙ্গে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের কথা প্রথমেই উত্থাপন করা সমীচীন 
হইয়াছে কারণ, বিজ্ঞানই প্রত্যেক শিক্ষা বা 0011016এর কেন্ত্র- 
স্থানীয় নিয়ামক । জীব ও জগতের সহিত তোমার আমার যেনূপ 
বন্ধ বিজ্ঞান নির্ণয় করিয়া, দেয়, শিক্ষা! বা ০1016 ঠিক সেইন্ধপ 
ম্বন্ধ আরোপ করিয়া, সেই ন্বন্ধজনিত দৃষ্টিতে” _জীবজগতের 
সহিত আজীবন ব্যবহার করিতে আমাদিগকে প্রবৃত্ত ও প্রণোদিত 
করে। আমরা পুর্বেই দেখিয়াছি, পাশ্চাত্য বিজ্ঞান জগৎকে 
একটা বিরা্‌ যন্ত্রূপে ধারণা! করে; উহা জীবকেও একটা হুক্্তর 
ব্যতীত আর কিছু মনে করিতে রাজী নহে। যাহারা খরষ্টর্- 
নাধক, বা! কাব্যরদরসিক, তাহারা অবস্ত বিরাটকে অন্ত দৃষ্টিতে 
দেখেন। কিন্তু পাশ্চাত্য শিক্ষায় এখনও এ ছুই রকম দৃষ্টি 
একটা সামঞ্জন্ত সাধিত হয় নাই) কারণ, যাহা প্রত্যঙ্ষ- 
হিসাবে সত্য তাহাই শিক্ষা বা 010৫6এর গতি ও প্রকৃতি 
নিয়ন্ত্রিত করে; যাহা ভাব বা 56170377971এর হিসাবে সত) 
তাহার সে প্রভাব নাই-_তাহা কেবল উপাদেয় বলিয়া শিক্ষা ব! 
০1006€এর মধ্যে একটা স্থান, লাভ করে মাত্র। পাশ্চাত্য 
বিজ্ঞান বিরাটকে জড়ন্ত্রূপে প্রত্যক্ষ করে, সেইজন্য সেই 
্রত্যঙক্ষই পাশ্চাত্য শিক্ষার গতি ও প্রকৃতি নিননপিত করিব! 
দিতেছে; জপরপক্ষে আধুনিক থৃষ্টায় লাধক ও কৰি 

১৯৩ 


১৩ 


ভারতের সাধনা । 
ৃষ্টিমূলে 961711776);ই বিদ্যমান, প্রকৃত অতীন্রিয় প্রত্যক্ষ বা 


19811581600] নাই । 

পাশ্চাত্য বিজ্ঞান জীবজগতকে যে দৃষ্টিতে দেখিবে, পাশ্চাত্য 
শিক্ষাকে সেই দৃষ্টি অবলম্বন ও আরোপ করিতে হুইবেই। 
সেইজন্য পাশ্চাত্যের নান! বিদ্যার মধ্যে সেই দৃষ্টিই প্রবল হইয়া 
উঠিতেছে। জগত যদ্দি একটী বিপুল যন্ত্র হয় তবে উহার 
অল্গপ্রত্যঙ্গ, প্রতি অবয়বের খুটিনাটি পধ্যস্ত। আমাদের চক্ষে 
সর্বাপেক্ষা প্রণিধানযোগ্য হইবে ) কিন্তু জগৎ যদি একটা স্বতত 
যন্ত্রবিশেষ না হইয়া সুশ্মতর ভাবপ্রপঞ্চের স্থলবিকাশরূপে প্রতীয়মান 
হয়, তবে আমাদের পক্ষে হ্ৃদয়বেছ্ধ হুন্্ম ভাবই অধিক গ্রণি 
ধানযোগ্য হইবে; অবস্থানবর্ণভূতাদিসংঘাতে উহার ষে স্থূল বিকাশ 
ইন্জিয় গ্রহণ করে? তাহা ততটা! প্রণিধানযোগ্য হইবে ন!। পাশ্চাতা- 
বিজ্ঞানের নির্দেশ মানিয়া পাশ্চাত্য-চিত্রশিল্প ভাব অপেক্ষা 
স্থলবিকাশের অবয়বকে বেশী প্রণিধানযোগ্য বলিয়া মনে করিতে 
চাঁহিতেছে। কিন্তু ভারতীয় চিত্রশিল্প তুলি ধরিয়া যেন হৃদয়ের 
ভাবই আকিতে চায়, স্থল অবয়ব আকিতে চায় না; সেইজন্য 
অনেক সময় অনেক জিনিসের ছবি আমাদের প্রত্যক্ষের অনুর্বপ 
হওয়া দুরে থাকুক? উহার তুলনায় বেশ বিসদৃশ মনে হয়। অবশ্য 
অনেকম্থলে এই বৈষম্যকে কমাইয়া আনা দরকার হইয়াছে; 
কিন্তু একথা ম্মরণ রাখিতে হইবে যে, ভারতীয় চিত্রশিল্প ধোয় 
বন্তই “আকে, যথাদৃষ্ট বস্ত আজকে না) উহার ছবির সহিত দৃষ্ 
.. বহিবিষয়ের খুঁটিনাটি মিলাইতে গেলে চলিবে না+ সে ছবি সর্ববাঙ্জে ও 
_. জর্ধবিষয়ে ভাবকে বিকাঁশ করে কি না, তাহাই মিলাইতে হইবে। 


১৪৯৪ 


নেশনের পুনঃপ্রতিষ্ঠা--শিক্ষামন্থয়। 

কিন্ত ভারতীয় চিত্রকলাসম্বন্ধে আসল কথাটী এখনও আমাদের 
ছাদয়ঙ্গম হয় নাই। সেইজন্য নবপ্রস্তাবিত ভারতীয় চিত্রকলা- 
পদ্ধতি, “ভারতীয়” এই নামের জোরেই ধতটা আমানের চিত্ত 
আকুষ্ট করিয়াছে, প্ররুতপক্ষে দেশের বোকের চিত্তহরণ করিতে, 
ততটা পারিতেছে না। আমরা ভারতীয় শিক্ষা বা ০1081৩- 
স্বন্ধে এ পধ্যন্ত যাহা বলিয়া আসিয়াছি, তাহাতে স্পষ্ট বুঝা 
বাইতেছে যে, জীবজগতের সহিত ব্যবহারে ও সকল রকম 
বি্বার চ্চাতেই আমাদের একটী যেন নিজেদের “কোট” আছে। 
পাশ্চাত্য শিক্ষাকে ভারতীয় শিক্ষার সহিত সমম্বিত বা অঙ্গীভূত 
করিতে যাই, বা আর যাহাই করিতে যাই, সেই সনাতন নিজেদের 
“কোট/প্টীকে কোনমতেই পরিহার করা হইবে না। যখন 
বলা যাঁয়-_অতীক্দিয় প্রত্যক্ষের উপর ভারতীয় শিক্ষা বিবর্তিত 
হইয়াছে, খন বেদ বলিতেছেন-__ভারতীয় শিক্ষা ব্রহ্ম প্রতাক্ষ 
হইতে নিশ্বসিত ধূমরাশির মত নির্গত হইয়াছে, তখন আমারে 
নিজেদের “কোট” যে কি, তাহাও বলিতে বাকি থাকে না। 
পরমার্থের প্রতি ভারতীয় শিক্ষার অনন্তগতিনিষ্ঠতার কথা পূর্বে 
বলিয়াছি; পরমার্থই যে ভারতীয় শিক্ষার চরম প্রয়োজন ও 
উন্তবস্থান, তাহাঁও বারংবার বলা হইয়াছে । “ভারতের সাধনায়” 
আমরা দেখিয়াছি যে, ভারতে সমষ্টিগত জীবনের লক্ষ্য পরমার্থের 
সাধন, সংরক্ষণ ও প্রচার; অতএব ভারতীয় শিক্ষায় পরমার্থ ই 
বে+ উদ্ভব, স্থিতি ও প্রয়োজনের স্থানভাগী হইবে; তাহাতে আর 
আশ্চর্য্য কি? তাহা হইলে আমাদের নিজেদের “কোট” বলিতে 
আমরা বুঝি--পরমার্থৃষ্টি; এই পরমার্থদষ্টির আরোপ করিয়া 


১০৯৫ 


ভারতের সাধনা । 


ভারতীয় শিক্ষায় প্রত্যেক বিদ্যার উদ্ভব, স্থিতি ও প্রয়োজন 
নিরূপিত করিতে হইবে । 

কিন্ত আমরা আজকাল যে চিত্রকলাঁর অনুশীলন করিতেছি, 
তাহার সম্বন্ধে এখনও আমর! নিজেদের “কোটে” প্রক্কতভাবে 
দাড়াইতে পারি নাই। পূর্বেই বলিয়াছি, আমাদের দেশের 
চিত্রকলা ছবি আঁকিতে ভাব আঁকে; অতএব অঙ্কনীয় বিষয়ের 
একটা সনাতন বা সর্বজনগোচর ভাব নির্দিষ্ট থাকা চাই। তাহা 
না হইলে, তোমার অঙ্কিত ছবি আমি বুঝিব কেন? কিন্ত 
অধুনা ভারতীয় চিত্রকলাপদ্ধতি-অন্ুসারে যে সমস্ত পৌরাণিক 
চিত্রের দ্বারা যে সকল ভাব অঙ্কিত করা হইতেছে, তাহার মূলে 
সনাতনত্ব বা সার্বজনীনত্ব আছে কি? তুমি রামচন্দ্রকে যেরূপ 
বুঝিয়াছ, তুমি সেইরূপ আঁকিতেছঃ আবার শিবাক *যেমন 
বুঝিয়াছ, তেমনই গড়িতেছ ; কিন্তু সমগ্র সমাজটা রামচন্দ্র বা 
শিবকে কিরূপ বুবিতেছে বা কিরূপ বুবিয়া আসিয়াছে, তাহা 
তুমি প্রাণে উপলব্ধি করিয়াছ কি? যদি বল, আজকাল পৌরাণিক 
দেবদেবী বা মহাজন প্রভৃতি সম্বন্ধে সাজের ভাব ও ধারণা 
৷ সম্পূর্ণ গুলাইয়া গিয়াছে, অতএব কোনরূপ নূতন ভাব ও ধারণ! 
চিত্রকরদিগকে গড়িয়! তুলিতে হইবে, তবে জিজ্ঞাসা করি_এ 
শিল্পিগণ নৃতন করিয়া এ সমস্ত ভাব গড়িয়া তুলিবার কে? 
তাহাদের গড়া-জিনিস দেশ লইবে কেন? তাহারা ভারতীয় 
পদ্ধতি-অনুসারে ধ্যান করিয়া খু সমস্ত দেবদেবীর মুর্তি কি 
দেখিয়া লইয়াছেন যে--তাহারা ভারতীয় চিত্রকলাপদ্ধতি- 
অনুসারে উহার্দিগকে তুলিতে আকিয়া দেশকে শিখাইতে স্পর্ধা 


১৯৩ 


নেশনের পুনঃপ্রতিষ্ঠা--শিক্ষাসমন্থয় । 


করিয়াছেন ? তুমি যদি ধ্যালসিদ্ধ চিত্রকর হও তবে তোমার চিত্র 
হইতে দেশের লোকের ভাবশিক্ষা হইতে পারে ; কিন্বা যদি দেশে 
পরমার্থসাধনার পুনরভ্যুদয়ে প্রাচীন ইতিহাসপুরাণের বর্ণনা আবার 
নূতন করিয়া জীবন্ত ভাবমুত্তি পরিগ্রহ করে, তবে তুমি চিত্র- 
বিগ্ভার দ্বারা সেই সকল ভাবমৃষ্তির প্রচারে রুতকাধ্য হইতে 
পার। ভারতীয় সনাতন সমাজ সেই আদিযুগ হইতে যে ভাবের 
ভাবুক হইয়া বিবন্তিত হইয়া আসিয়াছে, যে বিধাতৃনিরদি্ট 
ভাবভিন্তির উপর সহস্র পহম্র বৎসর ধরিয়া নানা সুখ-দুঃখ; 
ঘটনাবিপধ্যয়ের মধ্যে এ সমাজের সকল লীলা, সকল সাধনার 
উদ্ভব ও লয় হইতেছে, সেই মুলভাবটা ঘখন ভারতীয় চিত্রকরের 
তুলিকা ধারণ করিয়া বর্ণ ও রেখার ত্বারা নানা চিত্রের মধ্যে 
আপনাকে ব্যক্ত ও চিত্রিত করিতে থাকিবে, তখন বলিব-_ভারতীয় 
চিত্রকলাপদ্ধতি আবার নূতন প্রতিষ্ঠ। লাভ করিল। নচেৎ 
আগেকার যুগের চিত্রশিল্পীদের রেখা টানিবাঁর ধ জট মাত্র আজ 
অনুকরণ করিতে পারিলেই যদি ভারতীয় চিত্রকলাপদ্ধতির পুনরুদ্ধার 
হইয়া যায়, তবে উপবীতমাত্র গ্রহণ করিলেই আধুনিক কায়স্থ- 
বিগ্রহে প্রাচীন ক্ষত্রিয়ত্তের পুনঃস্চার না হইবে কেন ? 

সর্বাগ্রে সমগ্র দেশকে আপনার “কোটে” ফিরিয়া আসিতে 
হইবে। দেশের যাহার! ফিরিলে, সমগ্র দেশটা! ফিরিতেছে-_একথা 
বলা যায়, অবশ্য তাহাদের কথাই বলিতেছি । তাহারা আজ পর্যান্ 
যে পরের কোটে, অথবা পরের কোটের আশেপাশে দিন 
কাটাইতেছে, তাহাই বুঝিতে পারা সর্বপ্রথম আবশ্যক । পরের 
কোট ও আপনার কোটে প্রভেদ কি, তাহা সম্যক রূপে বুঝিতে 
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ভারতের সাধনা । 


পারিলে, তবে আপনার কোটে ফিরিবার চেষ্টা ফলবতী হইতে 
আরম্ভ করিবে__নচেৎ নহে। ইতিমধ্যেই চিত্রশিল্প প্রভৃতি বিদ্যার 
ক্ষেত্রে যে আপনার কোটে ফিরিবার একটা উদ্যম ও প্রবৃন্ি 
দেখা যাইতেছে, সেজন্ত অবশ্ঠ প্রবর্তকগণের প্রতি কৃতজ্ঞতা « 
ধন্যবাদ অর্পণ করিব; কিন্তু আমাদের নিজের কোট কি, এবং 
সেকোটে ফিরিবার পথপ্রদর্শক হইতে হইলে সত্যের বিচাঁরমূলক 
সমঝদার (17191) 01 10161160009] 91016018110) ) হইতে 
পারিলেই চলিবে, কি সত্যের প্রত্যক্ষমূলক সমবদার (1781 ০ 
51011100191 19911520017 ) হইতে হইবে, সকলেরই পক্ষে এ 
প্রশ্নের মীমাংসা করিবারও সময় আসিয়াছে ; নতুবা সর্ববিভাগে 
আমর! ভারতীয় সনাতন সাধনপথে ফিরিয়া আসিতেছি, এ কথা 
মনে ভাবিলেও, প্রকৃতপক্ষে পথ যে আমরা আরও গুলাইয়া 
ফেলিতেছি না, তাহা কি কেহ সমশ্তার গুরুত্ব ভাবিয়া সর্ববাস্তঠকরণে 
জোর করিয়া বলিতে পারেন ? 


ভারতীয় সনাতন সমাজের আপনার “কোট” যে কি, তাহা 
আধুনিক ইতিহাসও প্রমাণ করিয়া দিতেছে) কেন না, এখনও 
সে সমাজ আপনার কোটে যে বিপুল শক্তির পরিচয় দিয়াছে, 
সেরূপ পরিচয় অপরের কোটে পথত্রান্ত হইয়া দিতে পারে নাই ; 
পরমার্থসাধনার গৌরবশিখরে ষে উচ্চনস্থান সে আজও অধিকার 
করিয়াছে, আর কোনও সাধনায় সে স্থানে পৌছিতে পারে 
নাই। আপনার কোটে আজ এই অসাধারণ শক্তির অত্যু্থান 
হওয়ায় সমাজ আপনার সমন্ত সাধনার প্রতিষ্ঠাতৃমি খুজিয়া 
পাইয়াছে। সর্বধর্মসমন্থয়মূলক পরমার্থসাধনরূপ প্রতিষ্ঠাভূমিতে 


১৯৮ 


নেশনের পুনঃপ্রতিষ্ঠা-_শিক্ষাসমন্ধয়। 
আজ যদি আমরা! ফিরিয়া আসিতে পারি, তবেই নিজের কোটে 
ফিরিয়া আসা হইবে । তখন ভারতীয় শিক্ষায় বিজ্ঞান-শিল্পের 
আবার পুনরভ্যুদয় ঘটিবে। সে অভ্যুদয় কিরূপ লক্ষণাক্রাস্তঃ 
তাহা আমরা বর্তমান প্রবন্ধে ইঙ্গিত করিলাম; অপরাপর 
বিগ্াসকলের পুনরভ্যুদয় সম্বন্ধে আগামীবারে আলোচনা করাই 
শ্রেয়স্কর ; কারণ, এবার স্থানাভাব । 


১৪৯৯ 


নেম্পনেক্স পুনঃপ্রতিষ্টা-শ্পিক্ষাসগসম্্ম্্ 
( উদ্বোধন--অগ্রহায়ণ। ১৩২০ ) 
গতবারের ( একাদশ) প্রবন্ধে শিক্ষাসমন্থয়ের কথা শেষ হয় 
নাই, সেইজন্য এবারকার প্রবন্ধের শিরোনাম! একরূপই রহিল। 
গতবারের প্রবন্ধে আমর! দেখিয়াছি, ভারতীয় শিক্ষার (0010006) 
দৃষ্টিতে জড়জগৎ একটা বিরাট জড়যনত্রমাত্র নহে;' ভারতীয় 
শিক্ষা স্থুলহক্ষ জড়কার্যাসমষ্টির ভিতরে অব্যক্তকারণরূপিণী প্ররুতির 
অধিষ্ঠান স্বীকার করে;_মে প্রর্কৃতি চিন্ময়ী, ভাববিলাসিনী, 
অতীন্দরিয়প্রত্যক্ষগম্যা ৷ প্ররুতি বা কাধ্যময় জগৎ ভারতীয় শিক্ষায় 
পাশ্চাতাশিক্ষার মত একট বিরাট্‌ জড়যন্ত্ররূপে গ্রাহ হয় না৷ বলিয়া, 
ভারতীয় শিল্প-বিজ্ঞানাদির গতি ও প্রকৃতি উভয়ই আলাদা । কিন্ত 
তথাপি কারণবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে না হউক, কার্যাবিজ্ঞানের ক্ষেত্র 
পাশ্চাত্যশিক্ষার সহিত ভারতীয় শিক্ষা একযোগে কার্যা করিতে 
পারে ;--কেবল স্মরণ রাখিলেই হইল যে, পাশ্চাত্য কার্য্যবিজ্ঞানে 
একটা 59009009 ( কার্য্যকারণপুট )-এর মধ্যে পূর্ববর্তীকে কারণ 
বা ০৪81156 বলিলেও, উহা প্রকৃতপক্ষে “নিমিতম্প্রযোজকং 
বরণভেদত্ত ততঃ ক্ষেত্রিকবৎ 1৮8 
পাশ্চাত্য ও ভারতীয় শিক্ষা জীবজগৎসন্বন্ধে কিরূপ দৃষ্টি প্রয়োগ 
করে, তাহাই বর্তমান প্রবন্ধে আমাদের আলোচ্য। পাশ্চাত্য 
জীবনবিজ্ঞান ( 81010) ) আব্কাল পাশ্চাত্য শিক্ষায় গুরুতর 
প্রভাব বিকীর্ণ করিতেছে । ইহার যেন একটা প্রান্তে বনিয়াদরূপে 


1০৯০ শপ পপ ৯০ পিসী পপ ০৯ পপ পপ ০ পপ পাপা পপর 


ঢালা *ম (“শিক্ষাসংঘর্ষণ ) ও ১১শ ( “শিক্ষাসমন্তয়” ") পরনে জালোচিত। 
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নেশনর পুনঃপ্রতিষ্ঠা--শিক্ষাসমন্বয়। 


জডবিজ্ঞান অবস্থিত, এবং অপরপ্রাঁন্তে মনোবিজ্ঞান, চারিত্রবিজ্ঞান, 
র্্বিজ্ঞনি, সমাজবিজ্ঞান প্রভৃতি বিদ্যাগুলি বিজন্তিত হইতেছে । 
কিন্ত জড়বিগ্রান হইতে সরু করিয়া জীবনবিজ্ঞানের ভিতর দিয়! 
বই অপর প্রান্তের বিগ্যাগুলির দিকে আমরা বেশী অগ্রসর হই, 
ততই প্রন্জিয়প্রতাক্ষের এলাকা অতিক্রম করিতে হয়, এবং বিষয়ও 
হক্ষ্ হইতে ্ুক্তর হইতে থাকে | মনোবিজ্ঞানেও এন্দিয় ৃল- 
প্রতাক্ষ অপেক্ষা আস্তর-প্রত্যক্ষ বা 1171:99199011017 এর প্রয়োজনষ্ট 
বেণী দেখা বাঁয়। এই কারণে, অর্থাৎ এন্দিয় প্রত্যক্ষকে 
ষোল আনা অবলম্বনরূপে লইতে পারে না বলিয়া এই সমস্ত বিস্তা 
পাশ্চাতা শিক্ষা বা 01111006এর অঙ্গভূষণ বটে, কিন্তু শিক্ষার 
উপর জড়বিজ্ঞানের মত অভিভাবকত! করিতে পারে না। পাশ্চাতা 
শিক্ষায় জীব জীবের প্রতি কিরূপ দৃষ্টি প্রয়োগ করে, তাহা প্ররুত- 
ভাবে বুঝিতে হইলে, এই সমস্ত বিগ্ার আশ্রয় লইলে চলিবে না ; 
এ সমস্তের মধ্যে 607৮ বা ফাকা মতামত প্রচুর মিলিবে, কিন্ত 
যে তত্ব প্ররূত কার্য্ক্ষেত্রে সাধারণ শিক্ষিত পাশ্চাতাদের মধ্যে 
জীবজগতের প্রতি প্রয়োগযোগ্য দৃষ্টি গড়িয়৷ দিতেছে, সে তথ্বের 
উদ্তবস্থান অন্যাত্রতসে তত্ব রাজনীতি ও ব্যবহারশান্মের সংঘোগে 
জন্মলাভ করিয়াছে । 

পাশ্চাতো দিব্য তত্বালোকে মানুষকে মান্রম চিনে নাই? অর্থাৎ 
সে দেশে আদিম যুগ হইতে সাধারণী শিক্ষা মূলে এমন কথা! 
ধ্বনিত হয় নাই, ষথা__“যস্্ব সর্ধাণি তৃতান্তাত্মস্যেবানুপত্ততি 
সর্বভৃতেষু চাত্মানীং ততো ন বিজুগুপ্পতে। প্রারুত মানুষ মানুষকে 
চিনে ব্যবহারের খাতিরে, অর্থাৎ পরস্পর একটা আদানপ্রন্গান আছে 
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বলিয়া । পাশ্চাত্যের আদিষুগে খ্রীরূপ প্রাকৃত মানুষ প্রীরুতভাবেই 
মান্ষকে চিনিয়াছিল, তত্বজ্ঞ খষির দ্বারা কোনরূপ জীবনাদর্শের 
আলোক তাহাদের দৈনন্দিন ব্যবহারক্ষেত্রের উপর নিক্ষিপ্ত হইত 
না। জীবের সহিত জীবের ব্যবহার বলিতে নানা রকমের আদান- 
প্রদান বুঝায় ; রজোগুণী স্বার্থান্ধ হইয়া এই আদানপ্রদানের মধ্যে 
“আদান”, “আদায় বা শ্বাধিকারের উপর বেশী ঝৌক দেয়, 
সত্বগুণী «প্রদ্দান”, “ত্যাগঃ” বা স্বধর্মের উপর বেশী ঝৌক দেয় । 
পাশ্চাত্যের আদিম মানুষ রজঃপ্রবণ ছিল, তাই নিজের ও পরের 
স্বাধিকার হিসাব করিতে করিতে সমাজ গড়িয়াছিল। স্বাধিকার 
বা 7121এর হিসাব তাহার সামাজিক ও গার্হস্থ্য জীবনের মূলগ্রন্থ 
ছিল। সমাজের নান! অঙ্গের, নান! শ্রেণীর নান! ব্যক্তির স্বাধি- 
কারকে সমগ্তসীভূত করিয়া রাখাই পাশ্চাত্যের চিরন্তন সমীজসমন্তা ৷ 
কিন্তু স্বাধিকারবিরোধ যথন একবার দাউ দাঁউ করিয়া জলিয়া উঠে, 
তখন তাহা নির্বাপিত করা বড় সহজ ব্যাপার নহে। ইউরোপের 
ইতিহাসে এই স্বাধিকারবিরোধের যে কতবার কত রকমের মীমাংসা 
করা হইয়াছে, তাহা বুঝিয়া দেখিবার জিনিষ বটে; কিন্তু সেই 
ইতিহাসে একথা বেশ স্পষ্টভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে যে, খ্রীষ্টীয় ধর্ম যদি 
ইউরোপে ঈশ্বরের পিতৃত্ব ও মানবের ভ্রাতৃত্ব প্রচার না করিতেন, 
তবে খ্রীস্টায় যুগের পূর্বে যে সমস্ত শক্তি স্বাধিকারসামঞ্ীত্তের পক্ষে 
ইউরোপে কাধ্য করিতেছিল, কেবল তাহাদের সাহায্যে ইউরোপীয় 
সমাজ আর বেশী দিন আত্মরক্ষা করিতে পারিত না। রজোগুণা- 
ধিক্যে স্বাধিকারবিরোধ ( ০01101 ০0117181719 ) ধৃমায়িত হয়; 
লে র্রঃপ্রবণতাকে কথফ্চিৎ সংঘত না করিতে পারিলে পাশ্চাত্যের 
২৬২. 
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মমাঁজ শাস্তি বা স্থিতি লাভ করে না। প্রাচীন ইউরোপের 
উপচীয়মান রজংপ্রবণত্বকে গ্রীসীয় ও রোমীয় সত্যতার প্রভাব 
ঠেকাইয়া রাখিতে পারে নাই, খৃষ্টধর্ম তাহাকে মন্ত্ুগ্ধ করিয়াঁছিল। 
যে ছূর্দাস্ত পাশবিক রজোভাব একদিন ইউরোপকে বর্বরতার 
অন্ধকারে ভুবাইতেছিল, ভগবান্‌ ধীশুর জীবনমন্থনে উদ্ভূত বিপুল 
সন্বামৃত সেই রজোভাবকে এমন কায়দায় ফেলিয়া আয়ন্ত করিয়া 
লইল যে, ইউরোপ নবজীবন লাভ করিল। তারপর ইউরোপীয় 
সমাজসমূহে, নানা দিকে, সকল পক্ষের স্বাধিকারভোগের মধ্যে 
নানারূপ সামঞ্স্তের ব্যবস্থা ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠিয়াছে। এখন 
আমাদের প্রশ্ন এই যে, আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষায় জীব জীবের 
প্রতি কিরূপ দৃষ্টিতে নিত্য-ব্যবহার সম্পন্ন করে। 

পূর্বেই বলিয়াছি, পাশ্চাত্শিক্ষায় ব্যবহীরনীতি ও রাজনীতির 
প্রতীবই মানুষের প্রতি মানুষের সম্বন্ধ ও দৃষ্টি নির্ণাত ও গঠিত 
করিয়া দিয়াছে । শিক্ষা বা ০01016 প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার উপর 
দাড়ায়, অনুমানজনিত বা বিচারজনিত তত্বলাভের উপর দীড়ায় না। 
সেইজন্য খন্জিয়প্রত্যক্ষের এলাকামধ্যে মানুষের প্রতি মান্য যেরূপ 
ব্যবহার করিয়৷ আসিয়াছে, সেই ব্যবহারের বহুকাল সঞ্চিত 
অভিজ্ঞতা হইতেই পাশ্চাত্য শিক্ষা জীবজগৎ সম্বন্ধে একটা বিশেষ 
দৃষ্টি গড়িয়া তুলিয়াছে। এ বহুষুগসঞ্চিত অভিজ্ঞতার ফল পাশ্চাত্য 
ব্যবহারশান্রে ও রাজনীতিশাস্ত্রে নিহিত রহিয়াছে । 

কিন্ত এইরূপ ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা! হইতে ভারতীয় শিক্ষা 
জীবের প্রতি জীবের প্রযোজ্য ৃষ্টিটা গড়িয়া তুলে নাই । যে প্রত্ক্ষ 
'অভিজ্ঞত! হইতে ভারতীয় শিক্ষা এ দৃষ্টি গঠিত করিয়াছে, তাহার 
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সম্বন্ধে বেদ বলিতেছেন, “তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমন্- 
পপ্ঠত।” এই একত্বের অভিজ্ঞত। আছে বলিয়! ভারতীয় সাম্যবাদে 
এমন একটা বিশেষত্ব আছে, যাহা পাশ্চাত্য সাম্যবাদে আমরা 
দেখিতে পাই না। 

পাশ্চাত্য সাম্যবাদ ভোগাধিকারের সাম্য লইয়া, ভারতীয় 
সাম্যবাদ বস্তুগত অভেদতত্ব লইয়া; ভোগাধিকারের সাম্য একটা 
কাল্পনিক লক্ষ্যমাত্র, সেরূপ সাম্য বস্তৃতঃ প্রত্যক্ষ হয় না, কেবল 
ভাবিয়! লইলে সমাজের একটা শান্তি ও গতিশীলতা থাকে; কিন্ত 
সর্বজীবে অভেদতন্ব প্রত্যক্ষ হয়, সেরূপ প্রত্যক্ষের একটা সাধনা 
আছে। এই সাধনার ফলে এমন সাম্যৃষ্টি লাভ কর! যায় বে, 
মানুষে-মানুষে শতরকম ব্যবহারিক ভেদ থাকা সত্বেও সে ভেদ 
বিষহীন সর্পের মত সমাজের নান! গ্রীতিবন্ধনের অনিষ্ট করিতে পারে 
: না। পাশ্চাত্য সাম্যদৃষ্টি ভোগে, ধঁহিক প্রতিপত্তিতে, সমকক্ষতা 
প্রবর্তিত করিতে উদ্ত, কিন্ত তথাপি প্রকৃতির অলক্ষ্য নিয়মে ভোগে 
ছোট-বড় থাকিয়া ষাঁয়,--কেবল তৃপ্তি এই থাকে যে, ভোগ সমান 
না হইলেও, ভোগাধিকার ত সমান, এখন যোগ্যতা সমান করিতে 
পারিলেই, ভোগও সমান হইয়া যাইবে $-_কিন্ত হায়! প্রকৃতি 
যোগ্যতা সমান করিতে দেয় না। ভারতীয় সাম্যৃষ্টি ভোগের 
ছোট-বড় লক্ষ্যই করে না, তভোগাঁধিকারের হিসাবও করে না; 
এ জগতে যার যেমন প্রবৃত্তি ও উদ্যম, তার সেইরূপ ভোগ ও 
সিদ্ধি_“স যথাকামে৷ ভবতি তৎক্রতুর্ভবতি বংক্রতুর্ভবতি তৎ কর্ণ 
কুরুতে যৎ কর্ম কুরুতে তদভিসম্পছ্যাতে” ) যার প্রাক্তন কর্মফল 
যেরূপ, তাঁর বর্তমান জীবনের ভোগ সেইরূপ হইবে ) এই ঘূর্ণায়মাদ 
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কর্মচক্রে ঘুরপাক ত অমনিতেই খাইতে হয়, সেজন্য আবার সামা- 
জিক ব্যবস্থা-বন্দোবস্ত কেন করিব? তার চেয়ে যে ত্যাগ ও 
সংযমের বলে এই কর্ম্চক্রকে ফাকি দেওয়া যায়, সেই ত্যাগ ও 
সংযমের হিসাবে সমাজ গড়িতে হইবে । এইজন্য স্বাধিকারের হিসাব 
করিতে করিতে সমাজ না৷ গড়িয়া, ভাঁরত স্বধন্ম্ের হিসাব ধরিয়া 
সমাজ গড়িয়াছে, _বলিয়াছে, যার স্বধর্মা বড়, সেই বড়, যার স্বধর্মম 
ছোট, সেই ছোট; ফে ত্যাগে বড় সেই বড়? বেত্যাগে ছোট, 
সই ছোট; অর্থাৎ যদি ব্যবহারিক অগতের অকাট্য নিয়মে সমাজে 
বড়-ছোট দেখিতেই হয়, তবে ছোট হইতে বড় হইবার এমন একটা 
সোপান বিলম্বিত করা যাউক, যাহা দ্বারা মানুষ সত্য সত্যই, আসল 
হিসাবে, বড় হইতে পারে?_ঘে সেতুদ্ধারা মানুষ ভেঘলমূক 
রবৃব্যবহার-ধন্ধ উত্তীর্ণ হইতে পারে । ভেদ-অপ্রাল অতিক্রম করি- 
বার ইহা ভিন্ন উপায় নাই । ভারতীয় সাম্যবাদ প্ররুতহ চক্ষুম্মান 
সেইজন্য ভোগাঁধিকারের হিসাব করিয়া সামাজিক শ্রেণী বা থাক্‌ 
নির্দেশ করিতে যাঁয় নাই,__বড়-ছোট হিসাব করিবার জন্য সমাজের 
হাতে স্বধর্ম্ের মাঁপকাটা দিয়াছে । 

পাশ্চাত্য সাম্যবাদ চায় সমস্ত মানুষকে ভোগাধিকারে সমকক্ষ 
দেখিতে) তাঁর কাল্পনিক দৃষ্টির দৌড় তুল্যতা পর্য্যন্ত, বেদোক্ত একছের 
খোঁজ-খবর সে তত রাখে না । মানুষের সাংসারিক অবস্থার তুলাতা 
বা সাম্যই যাঁর লক্ষ্য, তাকে সব সময়ই ঘৃদ্ধার্থ হইয়া থাকিতে হয় ? 
কারণ, সমাজে এঁর্নপ তুল্যতা বা সাম্য সর্ববদ! ভাঙ্গিয়াই রহিক্লাছে।__ 
সামাজিক মধ্যাদাানে তারতম্য সর্বদাই রহিয়াছে, সর্ধদাই প্, 
কুল, ঈীলের মধ্যে ছোট-বড় থাকিয়া যাইতেছে । সকল নাজুছ, 
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সংসারে সমান শক্তি লইয়! জন্মায় না, অতএব নাঁনা বিষয়ে সামর্থের 
তারতম্য থাকিলে অধিকারের তারতম্য থাকিবেই ; সব রকমেরই 
গণতন্ত্র বা সাধারণতন্ত্র নিতান্ত আত্মরক্ষার জন্য আপনারই বিগ্রহে 
উচ্চ-নীচ অঙ্গভেদ গড়িতে বাধ্য । কিন্তু সে কথা বলিলে কি হয়।__ 
পাশ্চাত্য সাম্যবা্দের পক্ষে সকল রকম বৈষম্যই অসহনীয় ; সেইজন্য 
পাশ্চাত্য সাম্যবাদীর সর্বদাই "যুদ্ধং দেহি” ভাব, সর্বদাই তাহার! 
বিরোধ-ধন্ুর জ্যা টানিয়া বসিয়া আছে। ছুঃখের বিষয়, পাশ্চাত্য 
শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে এই ভাবটা আমাদের দেশেও সঞ্চারিত 
হইয়। পড়িতেছে ; মন্ুষ্জীবনের বাহিরের বৈষম্যগুলি আমাদের 
হিসাবেও অত্যধিক গণ্য হইতে আরম্ত করিয়াছে। যে সমস্ত 
বৈষম্য মানুষের দ্বারা স্থষ্ট, সে সমস্তের মূলে কোনও সমাজনীতি বা 
সাময়িক প্রয়োজন নিহিত ছিল বা আছে কি না, তাহা ভাবিয়া 
দেখিবার অগ্রেই আমর! উচ্চবর্ণাদির স্কন্ধে দোষ চাপাইয়। উত্তেজিত 
হইতেছি। এ সমস্ত অসহিষ্ণতার ফল। বাস্তবিকই পাশ্চাত্য 
শিক্ষার ফলে মনুষ্যজীবনের বাহিরের বৈষম্যগুলির প্রতি আমাদের 
মনে একটা যেন অসহিষ্ণুতা আসিয়া! পড়িয়াছে+_ভাব এই 
যে, পাশ্চাত্য সাম্যবাদ যেমন 500181 60915 গড়িয়া তুলিতে 
বদ্ধপরিকর, আমরাই বা কেন সেরূপ না হইব? ভারতীয় 
সাম্যবাদ যে কিংস্বরূপ, তাহার মধ্যে ভোগাধিকারের হিসাব 
আছে কি না, পাশ্চাত্য সাম্যবাদ অপেক্ষা উহা! শ্রেঠতর ও 
ভারতীয় সমাজ ও সাধনার পক্ষে যোগ্যতর কি না, এত 
কথা ভাবিয়া দেখিবার আমাদের অবসর নাই! সামাজিক 
_. সম্থান একটা ভোগ্য বিষয়; ভারতীয় সমাজে যাঁহাদের শ্বধর্মের 
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গুরুত্ব বেশী ছিল, অর্থাৎ যাহারা ত্যাগে বড় ছিল, তাহাদের নিকট 
এ সম্মান অধাচিতভাবে উপস্থিত হইত। এখন অবশ্য সমাজের 
অধঃপতিত অবস্থায় স্বধর্মও বিগড়াইয়াছে, সম্মানের যাটকতাঁও 
যথেষ্ট আছে । কিন্ত যাহারা সমাজসংস্কারে উদ্যোগী তাহারা এ 
সম্মানকেই পাশ্চাত্যদের হিসাবানুযায়ী একটা ভোগাধিকারের 
মধ্যে গণ্য করিয়াছেন, এবং সামাজিক সম্মানের সোপানে 
অধস্তন জাতিদের উন্নয়নের জন্য তাহাদের পক্ষ হইভে ঘোরতর 
আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছেন। ইহাদের অভিযোগ এই থে 
আমরাই সমগ্র সামাজিক সম্মানটা ভোগ করিব, আর নীচ 
জাতির! তাহার অংশ পাইবে না,-এ বড় অত্যাচারের কথা । 
ইহা ছাড়া, সমাজের নানা জাতি বাহিরের একটা চিন্ত বা 
ভেক ধারণ করিয়া, যাহাতে সামাজিক সম্মান বেশী করিয়া 
লাভ করে, তাহার চেষ্টা করিতেছে । চারিদিকে সামাজিক 
সম্মান বা মধ্যাদ্ধার একটা কাড়াকাড়ি পড়িয়া গিয়াছে । নীচ 
জাতিদের মধ্যে যদি কেহ ইংরাজী লেখাপড়া 'শিখিল। তবে ত 
কথাই নাই,-তার অসহিষ্ণতা শতগুণে বাড়িয়া গেল, সে 
নিজে ও তার পক্ষ হইতে অগণ্য লোক সামাজিক সম্মানের 
দাবীতে তুমুল আন্দোলন তুলিল। এই যে সামাজিক সম্মানের 
জন্য তীব্র আগ্রহ ইহার সঞ্চার অবশ্ত ইংরাজাগমনের পুর্বর 
হইতে আমাদের দেশে সুরু হইয়াছে । যখন বোদ্ধযুগের সমাজ- 
ব্যবস্থা লুপ্ত হুইয়া নূতন করিয়া বৈদিকতার প্রতিষ্ঠা হইতে 
লাগিল, সেই সময় সামাজিক আভিজাত্য ও সম্মানের নৃতন- 
নৃতন হিসাব গড়িয়া উঠিতে আরস্ত করিয়াছিল। বাঙ্গালা 
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দেশে ত কৌলিন্ লইয়া একটা বিরাট ব্যাপার ঘটিয়া গিয়াছে। 
অতএব সামাজিক সম্মানের উমেদারী কতকটা পূর্ব হইতেই 
আমাদের দেশে সুরু হইয়া গিয়াছে; কিন্তু সেকালে এ 
সম্মানের ভাগাভাগি বা বণ্টন রাজারাজড়াদ্দের উপর নির্ভর 
করিত, সেইজন্য খী উমেদারী কাড়াঁকাড়িতে পরিণত হইতে 
পারে নাই। আজকাল পাশ্চাত্য শিক্ষীর প্রভাবে সর্ধত্রই 
মানুষ ভোগাধিকার লইয়া নিজ নিজ নখদংষ্টা পধ্যন্ত ব্যবহার 
করিতে শিখিতেছে; এ অবস্থায় সামাজিক সম্মানের জন্ত 
কে আর উমেদারী করিবে এবং কোথাই বা করিবে; 
তাই দেখিতেছি সর্ধত্র কাড়াকাড়ি কামড়াকামড়ি আরম্ভ 
হইয়াছে) সমগ্র দেশে ভীষণ, চিরস্থায়ী বিরোধের বিব সঞ্চারিত 
হইতেছে । 

আমাদের আপত্তি এই ষে, এই সমগ্র ভাবটিই আমাদের 
দেশের শিক্ষা বাঁ ০৪10/এর বিরোধী । ভারতীয় শিক্ষা মানুষের 
সম্মুখে একটা সামাজিক সম্মানের সোপান খাড়া করিয়া 
দিয়া, উহাতে উঠিবার প্রতিতবদ্দিতায় মান্থুষকে প্রলুব্ধ বা 
উত্তেজিত করে নাই; ভারতীয় শিক্ষা সামাজিক উন্নতির 
এমন অর্থ করে নাই। প্রকৃতির পক্ষপাতহীন বিধিতে ধিনি 
সমাজের যে কক্ষে জন্মহেতু অবস্থিত সেই কক্ষ সম্বন্ধে 
প্রোহী না হইয়া! সম্ভোষপরায়ণ হওয়াই ভারতীয় শিক্ষার 
অঙ্গ । উপনিষদে দেখা যায় যে, অনেক তত্বজ্ঞ ক্ষত্রিয়ের 
নিকট যখন ব্রাহ্মণ শিক্ষার্থী হইয়া উপস্থিত, তখন ক্ষত্রিয় 
ব্রাহ্মণকে ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠ 'সম্মান দান করিয়! নিজের লামাজিক 
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হীনতা স্বীকার করিতে কুষ্ঠিত হইতেছেন না, অর্থাৎ যোগাতায় 
বড় বলিয়া সামাজিক সম্মানে বড় হইতে ব্যস্ত হইতেছেন না। 
মহাভারতের ধর্মব্যাধ জ্ঞানে ও শিক্ষাগরিমায় খধিতুলা হইয়াও 
জাতি-পেশা ছাড়িতে অধৈর্য হন নাই, অথবা সামাজিক 
সম্মানের জন্য বাস্ত হন নাই। আর আধুনিক হিন্দসমাজেও 
থা গিয়াছে যে, ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থ নাগ মহাশয় অধ্যাত্রাজ্যে 
বাঙ্মণত্র অতিক্রম করিয়াও সামাজিক হিসাবে আপনার "শূদ্র 
পরিচয় সর্বদা রক্ষা করিয়া ব্রাঙ্গণদিগকে যথাযুক্ত সন্মান 
দত্তে ভ্রমক্রমেও ক্রটি করিতেছেন না। বাহিরে সমাজ যেরূপই 
ছাপ দিক না কেন, ভিতর হইতে বড় করিয়া তোলাই 'ভারতীয় 
'পক্ষায় স্থুকৌশল | ভারতীয় শিক্ষায় শিক্ষিত হইলে নিয়জঞাতিও 
পিক্ষাভিমানী হইয়া উঠে না, সামাজিক সম্মান দখল করিবার 
জন্য উদগ্রীব হইয়া উঠে না, অন্ততঃ একটা জন্ম নিরুদ্বেগে 
অপেক্ষা করিবার মত ধৈধ্য সে শিক্ষার দ্বারা যথেষ্ট সঞ্চারিত 
হয়। 

বর্তমান যুগে ভারতীয় শিক্ষার দ্বার সম্পূর্ণরূপে উন্ুক্ত 
হইতেছে । আমর! অষ্টম (“শিক্ষা”) প্রবন্ধে দেখিয়াছি যে; সমাজের 
যেরূপ স্তরেই ধিনি অবস্থিত হউন, ভারতীয় শিক্ষায় তাভার 
সামধ্যান্থ্যায়ী অধিকার বর্তমান যুগে স্বীকৃত হইয়াছে । এখন 
আমাদের দেশে সকল শ্রেণীর নজর সামাজিক সম্মানের দিক্‌ 
হইতে ফিরাইয়া যাহাতে ভারতীয় শিক্ষার প্রতি নিপতিত হয়, 
সামাজিক সম্মান কে কত দখল করিয়া বসিবে তাহার হিসাব- 
গপ্ডা ভুলিয়া যাহাতে ভারতীয় শিক্ষা কে কতটা দখল করিতে 
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পারে তাহাঁরই প্রতিযোগিতা প্রবর্তিত হয়__সেইরূপ দেশব্যাপী 
উদ্ভম ও আন্দোলনেই দেশের ও সমাজের স্থায়ী কল্যাণ সাধিত 
হইতে পারে । ধাহার! প্রকৃত সমাজসংস্কারক হইতে টান, তাহারা 
সম্মানের কাড়াকাড়ি হইতে সমাজকে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া ভারতীয় 
শিক্ষার কাড়াকাড়িতে উৎসাহিত ও নিয়োজিত করুন, ইহাই 
বাঁচিবার পথ, অন্তথা কেবল সম্মান ও কর্তৃত্বের কাড়াকাড়ি করিতে 
চারিদিকে সম্মিলনী গড়িবার আন্দোলনের দ্বার সামাজিক সংঘষ 
ও মৃত্যুর পথকেই আরও সুগম করা হইবে । মকল শ্রেণীর মধ্যে 
ভারতীয় শিক্ষার প্রচার করিবার জন্য সমগ্র সমাজ কটিবদ্ধ হউন । 
সকল বর্ণকে ভারতীয় শিক্ষায় উন্নীত করিয়া তাহাদের মধ্যে ব্রাহ্মণত্বের 
সঞ্চার করাই প্রাচীনতম সমাজস্রষ্টাদদের মূল উদ্দেশ্য ছিল, সমাজের 
নানা উচ্চ-নীচ শ্রেণীতেদের উপর পাহারা দেওয়া উদ্দেশ্ত ছিল 
না। যিনি ভারতীয় সমাজতত্বের এই মূল কথাটা বুঝেন নাই, তিনি 
যেন “সমাজ” “সমাজ” করিয়া বৃথা বাহ্বাস্ফোট না করেন। 
ভারতীয় সমাজতত্বের মধ্যে ভোগাঁধিকারের হিসাব স্থান পায় 
নাই। এ সত্যটা মূলমন্ত্রের মত আমাদের চিত্তকে অধিকার করুক । 
ভারতীয় সমাজতত্বের মূলশ্ত্র স্বধর্্পালন । পাশ্চাত্য ব্যবহারশাস্তর 
বলেন, স্বধর্মা ও স্বাধিকার; -000$ 9180 1101)0-একই জিনিসের 
এপিট আর ওপিট; যার 111) আছে তার 9৮1৮৩ আছে; 
বেশ কথা । কিন্তু পাশ্চাত্য সমাজের সঙ্গে পাশ্চাত্য সামাজিকের 
বোঝাপাড়া শ্বাধিকার বা 11817 লইয়া, স্বধর্্ম বা 0019 লইয়া 
নহে 3 ফলে স্বাধিকারের দিক্‌ দিয়াই সমাজের বিধি-ব্যবস্থা গড়িয়া 
উঠিয়াছে, ম্বাধিকারের দিক দিয়াই প্রত্যেকে আত্মপ্রতিষ্ঠার 
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পথ খু'জিতেছে। স্বধর্ম্ের হিসাব বা স্বধর্মের প্রসঙ্গ ধর্শ্যাজক বা 
ধর্ঘ্োপদেষ্টার মুখেই শুনা যায়; স্বধর্্ম সমাজবিগ্রহে তোমার স্থান 
নির্দেশ করিবে না, বা গতি নির্দেশ করিবে না; স্বধর্ম্বের ভরসা 
তোমার-আমার মজ্জির উপর, তাহার কোনও জবরদস্তি নাই। 
পাশ্চাত্য সমাজতন্ 71£1)1 বা স্বাধিকারের দিক্‌ দিয়া সমাজের 
বিধিব্যবস্থা' গড়িয়াছে, ভারতীয় সমাজতত্ব 001 বা ন্বধর্শোর দিক্‌ 
দরিয়া বিধিব্যবস্থা গড়িয়াছে। প্রাচীন শান্্াদি কার কি স্বধর্মন 
ভাহাই বারম্বার নির্দেশ করিয়া দিতেছেন । সমাজ, পঞ্চায়েৎ বা 
ধর্দাধিকরণ সর্বদা দেখিবেন কে স্বধন্থ পালন করিতেছেন, কে 
করিতেছেন না। যিনি স্বধন্ম পালন করিতেছেন না, তিনি 
দগুনীয় ; তাহার স্বধর্শীলঙ্বনের ফলে ধিনি উতপীড়িত তিনি 
ধর্মাধিকরণে বিচারার্থী হইতেন ৷ প্রাচীনকালে 19%/-5011) বা 
০১০ কাহাকে বলিত ? 
স্বৃত্যাচারব্যপেতেন মার্গেণাধর্ষিতঃ পরৈঃ 
আবেদ্য়তি চেত্রান্জি বাবহারপদ্ং হি তৎ।-_-(যাজ্ঞবন্ধ্য |) 
_ ম্মতি ও আচারের বিরুদ্ধ কাধ্যের দ্বার! কেহ যখন উৎপীড়িত 
হইয়া, রাজার নিকট আবেদন করিয়! বিচাঁরার্থী হন, তখন তাহাকে 
ব্যবহারপদ্দ) বা 0856 বলে। অতএব মিনি অর্থ বা বাদী তিনি 
সাহার স্বাধিকারাভিমানের উপর দীড়াইয়া ধর্্মাধিকরণে উপস্থিত 
হইতেন না স্বৃতি ও আচার যাহাকে স্বধর্ম বলিয়৷ কাহারও পক্ষে 
নির্দিষ্ট করিয়াছে, সেই স্বধর্ম্মের লঙ্ঘঘনহেতু অপর একজন যখন 
ধর্ষিত তখন এই উৎপীড়ন ধন্মাধিকরণের গোচরীভূত করা হইত। 
এইরূপ ভাবে স্বধর্থের দিক্‌ দিয়া মান্ুবে-মান্ুযে আদান প্রদানের 


২১৯ 


ভারতের সাধনা । 


হিসাব রাখা ভারতীয় সমাজনীতির বিশেষত্ব । সকল প্রকার 
ভারতীয় সমাজবন্ধনের মূলস্ত্র স্বধন্ন । গৃহে বা সমাজে তোমাতে- 
আমাতে যে মেলামেশা হয়, তাহাতে তুমি দেখিতেছ আমার প্রতি 
তোমার কি স্বধর্ম, আমি দেখিতেছি তোমার প্রতি আমার কি 
স্বধন্ধু : অর্থাৎ, তোমাকে আমার কি দিবার তাহাই আমার দ্রষ্টব্য। 
এবং আমাকে তোমার কি দিবার তাহাই তোমার দ্রষ্টব্য । কিন্তু 
পাশ্চাত্যে ব্যবহারনীতি ও রাজনীতি যেরূপ ব্যবস্থা গড়িয়া দিয়াছে, 
তাহার ফলে এরূপ ক্ষেত্রে তুমি দেখিবে আমার সম্বন্ধে তোমার কি 
স্বাধিকার এবং আমি দ্েখিব তোমার সম্বন্ধে আমার কি স্বাধিকার, 
অর্থাৎ তোমার নিকট আমার কি পাইবার আছে, তাহাই আমার 
্ষ্টবা এবং আমার কাছে তোমার কি পাইবার আছে, তাহাই 
তোমার দ্রষ্টব্য। পরম্পর সামাজিকদের মধ্যে এই যে দুই রকম 
দৃষ্টির কথা বুঝা যাইতেছে' ইহাতে কি ইহাই প্রতিপন্ন হয় না যে, 
ভারতীয় সমাজ ও পাশ্চাত্য সমাজের প্রকৃতি ও ধাতুই আলাদা ? 
অথচ আমাদের বর্তমান শিক্ষ/-দীক্ষার মধ্যে এই গভীর 
পার্থক্যের কথা আমরা হিসাবের মধ্যেই আনি না। ফলে পাশ্চাত্য 
স্বাধিকারভাব পাশ্চাত্য শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে সমাজে বন্যার জলের মত 
টুকিয়া বসিয়াছে; স্বাধিকার দখল করিবার উচ্চ ঝোলে সমাজের 
সদর অন্দর হাট ঘাট বাট সব মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে__পিতা-পুত্রে 
স্বামীব্ত্রীতে আদালতে দৌড়িতেছে, চারিদিকেই “চাচা আপন প্রাণ 
বাঁচ।, সমাজ ত ভাঙ্গিয়াছিলই,_স্বধর্ম্মলঙ্ৰনের প্রতীকারসাধনে 
সমাজ ত পঙ্গু হইয়াছিলই,__তাহার উপর শ্বাধিকারভাবের বিষ 
সমাজের রক্তে ঢুকিয়! গিয়াছে, অঙ্গে প্রত্যঙ্গে ফোড়া, দেহ পচিয়া 
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থপিয়া পড়িতেছে। শান্তর স্বধর্মের ঘোর বিপ্লব কল্পনা করিয়া 
ভারতকে আশ্বাস দিয়াছিল যে, অবতারপুরুষ ধন্ধ্সংস্থাপনার্থে 
প্রয়োজনমত আসিবেন ; কিন্তু এই পাশ্চাতা স্বাধিকারভাবরূপ 
বিষের কথা বুঝি শান্ত্রও কল্পনা করিতে পারেন নাই ! 

অবপ্ত পাশ্চাত্যের পক্ষে স্বাধিকারভাব বিষ না হইয়! পথ্যাই 
হইয়াছে । পশ্চাত্যের ধাতুই আলাদা । জীববিবর্তনের একটা 
গোড়ার কথা জীবে-জীবে স্বার্থবিরোধ । অবিষ্যায় এক বনু হয়, 
অবিষ্ঠায় বৈষম্য ঘটে ; জীববিবর্তভনে সকল বৈষম্যের মধ্যে স্বার্থ- 
বৈমম্য একটা প্রধান স্থান অধিকার করিয়৷ আছে। এই স্বাভাবিক 
স্বার্থবিরোধের শোতে পাশ্চাত্য আপনাকে ছাড়িয়! দিয়াছিল) 
শেখে স্বার্থের হুঙ্্ম হইতে হুক্্মতর হিসাব গড়িয়া উঠিয়াছে বলিয়া 
পাশ্চাত্তা একটা! কুল পাইয়াছে । পাশ্চাত্যসমাজে সর্ববিধ বিবর্তনের 
গতি বিরোধ হইতে সামঞ্জশ্তের দিকে; স্বাধিকার তাব লহইয়া 
সমাজের বিধিব্যবস্থা গড়িয়া তোল!, এ রকম সমাজেই পোষায়, 
অন্াত্র নহে। 

ভারতীয় শিক্ষায় সমাজতত্বের প্ররূতি কি, তাহা ভারতীয় 
স্বধর্মবাদ ও ভারতীয় সাম্যবাদ পরীক্ষা! করিয়া দেখিলেই বুঝা! ষায়। 
আমর! পূর্ব্ব পূর্ব প্রবন্ধে ভারতীয় অব্যক্তবাদের (11)001৮ 91 
(70101101017 এর) কথ। বলিয়াছি । ভারতীয় জীবনবিজ্ঞান) সমাজ- 
বিজ্ঞান, অর্থাৎ সকল বিজ্ঞানের মূলেই এঁ অব্যক্তবাদ বিদ্যমান 
থাকিয়৷ ভারতীয় শিক্ষার একটা! গভীর বিশেষত্ব নির্দেশ করিয়া 
দিতেছে । জীবনবিজ্ঞানে পাশ্চাত্য অভিব্যক্তিবাদই যদি তুমি 
কেবল স্বীকার কর, তবে জগতের আ্ীব-জানোয়ারের প্রতি নিতান্ত 
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একটা ব্যবহারিক দৃষ্টি ছাড়! আর কোন রকম দৃষ্টি প্রয়োগ করিবার 
পথ তোমার থাকিবে না, কিন্তু যদি জীবনবিজ্ঞান অনুশীলন করিবার 
কালে ভারতীয় অব্যক্তবাদও স্বীকার কর, অর্থাৎ যদি সকল প্রকার 
অব্যক্ত, ব্যবহারিক, জৈবিক বিচিত্রতার মধ্যে একই স্বরূপসত্তাকে 
অব্যক্ত কারণরূপে অধিষ্ঠিত দেখিবার সাধনায় যত্ববান থাক, তবে 
জগতের জীব-জানোয়ারের প্রতি তোমার দৃষ্টি অন্ত রকম হইয়া 
যাইবে। ভারতীয় শিক্ষা জীবের প্রতি জীবের দৃষ্টিকে পরমার্থের 
সহিত একস্ুত্রে গ্রথিত করিয়! দিয়াছে, ভারতে সেই জন্য সংসারও 
ধর্মক্ষেত্র- সেই জন্য এখানে ব্যবহারিক পারমার্থিকের কাছে 
আত্মসমপণ করিয়া আছে। 

ভারতীয় সাম্যবাদের বিশেষত্বও অব্যক্তবাদের সফল । মানুষে- 
মান্থষে সমান কেন? উত্তরে ভারত বলিয়াছে, তাহার! অব্যক্ত 
স্বরূপে এক, যদিও ব্যক্ত লক্ষণে ভিন্ন ; পাশ্চাত্য বলিয়াছে, ব্যক্ত 
দেহমন-চিত্তের সর্ববিধ ভোগে মানুষের সমান অধিকার থাকাই 
শ্যায়সঙ্গত। অতএব সামাবাদই শ্রেষ্ঠ বাদ। পাশ্চাত্য অব্যক্তবাদ 
বুঝে না, বুঝিতে পারে না, সেই জন্য বহুযুগের গড়া-পিটা একটা 
ন্ায়বুদ্ধির উপর সাম্যবাদকে দাড় করাইয়াছে । এই বেলে-মাটির 
ভিত্তির উপর সাম্যনীতি গড়িয়া পাশ্চাত্যকে সর্ধদ্বাই সামাল- 
সামাল ও খবরদারি করিতে হইতেছে । 

ভারতীয় সমাজবন্ধনের মূলনৃত্র স্বধর্মভাবেও অব্যক্তবাদের 
প্রভাব যথেষ্ট রহিয়াছে । পূর্বেই বলিয়াছি, মানুষে-মানুষে 
সামাজিক সম্বন্ধ আদান-প্রদান লইয়া । মানুষ অহংতন্ত্র জীব, 
অহংএর স্থিরতা আছে বলিয়াই আর সমস্তের একটা ধার-কর! 

১৪ 


নেশনের পুনঃপ্রতিষ্ঠা__শিক্ষাসমন্থয় । 


নিশ্চয়তা । এ অবস্থায় স্বভাবতঃ মানুষে-মানুষে আদান-প্রদান 
সম্বন্ধে, প্রতোকে আদানের তরসাঁকেই মূল ভরসা, মূল খু'টি বলিয়া 
ধরিয়া থাকে । কিন্তু ভারতীয় শিক্ষা ঠিক উল্টা বুঝাইল কিসের 
জোরে? প্রদ্ধানের জন্য, দিয়া দিবার জন্য মানুষকে উত্তেজিত 
করা, আর গভীর অনিশ্চয়তার মধ্যে কীপ দিতে বলা, একই কথা 
বলিয়। মনে হয়। এ রকম ঝাঁপ দিবার শিক্ষায় সমগ্র সমাজকে 
শিক্ষিত করার মুলে কি রহস্ত নিহিত রহিয়াছে ? রহস্ত আর কিছু 
নয়)--এক অথও স্বরপসভ্ার প্রত্যঙ্গ | 

যদি তুমি ও আমি স্বরূপে এক হইঃ তবে আদান ও প্রদানের 
চরম গতি ও ফল এক হইয়া নাঁয়। অতএব স্বধর্তাঁব যখন সর্বদাই 
ভোমাকে কি দিতে হইবে ইহাই আমাকে হিসাব করাইতেছে, 


না; আমি ভোমার প্রতি স্বধর্ম করিতে যাইয়া নিজেরই প্রতি 
স্বধ্্ম করিতেছি) -আমার ত্যাগ ত্যাগ নহে, আত্মসন্তোগ । 
মূলের এই বহস্তাটা জানা ছিল বলিয়াই? ভারতের প্রাচীন সমাজ- 
শর্টার। সমাজকে নধন্মতাবের মধ্য দিয়া অসঙ্কোচে আত্মসমর্পণ 
করাইতেন, স্বাধিকার হিসাবগণ্ডা শিখাইতেন না। যদি বল 
সব মানুষ খন স্বরূপে এক, তখন আদান-প্রদান সম্বন্ধের মধ্যে 
প্রদানের মহ আদানের চরম ফলও ত এক ? এক বটে, কিস্ত 
আদান বা আদায়ের ভিতরকাঁর ভাঁবটী অহংতন্বমূলক, অহঙ্কারের 
পরিপোষক । ঘে অহংভাঁব বা অহঙ্কার অবিগ্ভাবৃক্ষের শিকড়তুল্য, 
বে অহংভাব থাকিতে মায়াজগ্তালের নিবৃত্তি নাই, যে অহংভাবকে 
নিঃশেষে উৎপাটন করাই সমস্ত পরমার্থসাধনার স্ফুট বা অন্ফুট 


২১৫ 


ভারতের সাধনা । 


লক্ষা, সমাজবন্ধনের যেরূপ মুলস্থত্র অবলম্বন করিলে সেই অহং- 
ভাবের পরিপোষকতা করা হয়, ভারতীয় শিক্ষা সেরূপ মুলস্ত্র 
গোড়া হইতেই পরিহার করিয়াছে তাই “আদান” বা আদায়কে 
খুটি ধরিয়া মান্ষে-মানুষে সকল প্রকার সম্বন্ধ তাহারা সমাজে 
প্রবর্তিত করেন নাই । 

স্বাধিকারভাব ভেদকে প্রশ্রয় দেয়, ভেদকে বজায় রাখে, সেইজন্য 
উহা রাজসিক ; স্বধর্্মভাঁব অভে্দকে উদ্বোধিত, উদ্রিক্ত করে, সেই 
জন্য উহা সান্বিক । স্বাধিকারসামঞ্জীন্তের শন্ুকূলে যে উদ্ঠম) উহা 
রজোনিয়ন্ত্িত তত্বের স্ুরণ করে স্বধর্্পালনের জন্য উদ্ভমপ্রকাশে 
স্ব নিয়ন্ত্রিত রজোভাঁবের লীলা হয়। ভারতীয় সমাজ স্বস্থাবস্থায় সন্ত- 
রজের ক্রীড়াভূমি, পাশ্চাত্যসমাজ সুস্থাবস্থায় রজঃসন্বের ক্রীড়াভূমি । 

ভারতীয় শিক্ষায় সমাঅবিজ্ঞানের স্থান অতি উচ্চ ও মধ্যাদা- 
মূলক। আধুনিক যুগে এই সমাজবিজ্ঞানের নৃতন ব্যাখ্যা দেওয়া 
আবশ্বাক হইয়াছে; সে ব্যাখ্যায় আধুনিক বিদ্বজ্জনসম্মত প্রণালী 
অবলম্বন করিতে হইবে। বর্তমান প্রবন্ধে আমরা সেই সমাজ 
বিজ্ঞানের ছুই একটা মুলনুত্রের ইঙ্গিতমাত্র করিতে পারিয়াছি, কিন্ত 
ইহা দ্বারাই প্রতিপর হইয়াছে যে, সমাজবিজ্ঞানের দিক্‌ দিয়া 
দেখিলেও ভারতীয় শিক্ষা ও পাশ্চাতা শিক্ষার প্রভেদ বুঝা যায়। 
কিন্তু সমাজবন্ধনের মৃল্ত্রে প্রভেদ থাকিলেও+ অর্থাৎ পাশ্চাত্যে 
সমাজবন্ধনের মূলতত্র স্বাধিকারভাব এবং ভারতে সে ত্র স্বধর্্মরভাব 
হইলেও, সমাজবন্ধনের কৌশল সম্বন্ধে পরম্পর বু স্থলে আদান- 
প্রধান চলিতে পারে । অতএব ভারতীয় শিক্ষার পক্ষে পাশ্চাতা 
সমাজবন্ধনের কৌশলগুলি অনুধাবনযোগ্য । এই সকল কৌশলের 

২১৩ 


নেশনের পুনঃপ্রতিষ্ঠা__-শিক্ষাসমন্য় | 


সাহায্যে পাশ্চাতোর সামাজিকগণ ০1-:7711560 বা ব্যহবদ্ধতাবে 
স্বাধিকারভাবের পুষ্টিসাঁধন, স্বাধিকার নিরূপণ, সংরক্ষণ প্রস্তুতি 
নানা উদ্দেশ্য কিরূপে সিদ্ধ করে, ভাহা আমাদের পক্ষে বৃঝিয়া 
দেখার প্রয়োজন আছে, কেনন! স্বধর্ভাবের পুষ্টিসাধন, স্বধর্্ম 
নিরূপণ, স্বধর্ম-সংরক্ষণ প্রত্থৃতি উদ্দেশ্য 0911560 বা ব্যৃহবদ্ধ 
ভাবে সাধিত হওয়া আমাদের দেশে ৪ বর্তমান ঘুগে নিতান্ত আবশ্যক 
ভইয়া উঠিয়াছে। এই 0৮911৯81010] বা ন্যৃহবদ্ধতার ভাব 
পাশ্চানা শিক্ষা হইতে আমাদিগকে আহরণ করিতে হইবে, যদিও 
ই বাহরচনার লক্ষ্য ও প্ররোচকভাব উনয়ই পাশ্চাত্য সাজনিহিত 
'ভাব ও লক্ষা হঠাতে সম্পূর্ণ আলাদা | 

জড়জগ২ ও জীবজগত সম্বন্ধে ভারতীয় শিক্ষা ও পাশ্চাতা শিক্ষা 
কিরূপ দুষ্টি প্রয়োগ করে, তাহা আমরা সংক্ষেপে দুইটা প্রবন্ধে 
আলোচনা করিলাম। পাশ্চাতা শিক্ষা ও ভারতীয় শিকার মধো 
বৈলক্ষণ্য কোথায়, তাহা এই ঢুই প্রবন্ধে পূর্বাপেক্ষা বিশদভাবে 
আমরা দেখিলাম, এবং ইহাঁও দেখিলাম যে, উভয়বিধ শিশ্ষণার 
( 0181016এর ) মধ্যে নানাধিক সংযোগ ও সমন্বয়ের সম্ভাবনা 
রহিয়াছে । এখন প্রশ্ন এই ঘে, পাশ্চাত্য শিক্ষাকে আবশ্যকমত ও 
যথাসম্ভব আত্মসাৎ করিয়া ভারতীয় শিক্ষার যে ঘগোঁচিত নবাস্থ্যদয় 
সংঘটিত হইবে, দেশের বর্তমান কাধ্যক্ষোত্রে তাহার জন্য কিরূপ 
বাবস্থা গড়িয়া ভোলা সম্ভব । “শিক্ষাকেন্ত্র” শীর্ষক প্রবন্ধে আমরা 
ভারতীয় শিক্ষাপ্রচারের যোগ্য কেন্ত্রের কথা বলিয়াছি) এ 
শিক্ষাপ্রচারের বন্দোবস্ত বর্তমানে কিরূপ করিয়া তোলা সম্ভব, 
তাহাই আগামীবারে আলোচা বিষয় । 


২১৭ 


ন্েম্পন্েক্র পুনঃপ্রতিষ্টা-শ্পিক্ষাপ্রচ্জাল 
(উদ্বোধন-__ ফাল্গুন, ১৩২৭) 

ভারতীয় শিক্ষা বাঁ 00100076 সম্বন্ধে গত পাঁচটা প্রবন্ধে 
আলোচনা করা হইয়াছে । আধুনিক যগে এ শিক্ষার পক্ষে নৃতন 
আলম্বন ও অবলম্বন কি তাহা অষ্টম ( “শিক্ষা” ) প্রবন্ধে আমরা 
দেখিয়াছি । দশম ( “শিক্ষাসংঘর্ষ” ) প্রবন্ধে ভারতীয় শিক্ষার 
অন্ধসংস্কারের সহিত পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রথম সংঘর্ষ কিরূপ তাহা 
দেখিয়াছি এবং পাশ্চাত্য শিক্ষার সাহায্যে যে কেন ভারতীয় 
শিক্ষাকে প্রক্কতভাবে চেনা অসম্ভব, তাহা! উহয় শিক্ষার প্ররুতি, 
উদ্ভবস্থান ও গতির পার্থকা লক্ষ্য করিয়া আমরা বুঝিয়াছি। 
উক্ত পার্থকাসন্বেও ভারতীয় শিক্ষাকি ভাবে আপনার সহি 
পাশ্চাত্য শিক্ষার সংযোগ ও সমন্বয় রক্ষা করিতে পারে, তাহা 
একাদশ ও দ্বাদশ সংখ্যক ( “শিক্ষাসমন্থয়” ) প্ররবন্দ্বয়ে দেখিয়াছি, 
এবং নবম ( “শিক্ষাকেন্ত্র” ) প্রবন্ধে আমরা দেখিয়াছি যে, ভারতীয় 
শিক্ষা পরমার্থমূলক ও পরমার্থপর, অতএব দেশে যাহা পরমার্থ- 
সাধনার সমন্বয়কেন্্র তাহাই ভারতীয় শিক্ষা প্রচারেরও প্রকুত 
কেন্ত্র। এখন আমাদের আলোচ্য এই যে, দেশের বর্তমান 
অবস্থায় কিরূপ ব্যবস্থা দ্বারা ভারতীয় শিক্ষার পুনঃপ্রচার ও 
পুনরভ্যদয় হইতে পারে। 

বিষয় বড় সহজ নছে,কেন না, দেশের “আট-ঘাট” সমস্ত 
পাশ্চাতা শিক্ষার আয়ত্তে । সে কেমন, তাহা প্রথমেই পরিস্কুট 
করা দরকার । 

নখ ৯টৈ 


নেশনের পুনঃপ্রতিষ্ঠা-_শিক্ষা প্রচার । 


কোনও শিক্ষা বা ০৫111৩এর প্রতিষ্ঠার প্রধান পথ-_ 
অধ্যাপনা, সে অধ্যাপনা আশ্রমেই হউক, বা টোলেই হউক, বা 
স্কুলেই হউক । প্রতিষ্ঠালানের এইট প্রধান পথটা ভারতীয় শিক্ষার 
পক্ষে বর্তমানে একরূপ বন্ধ । কারণ স্বুলে ছাত্রসমাগম হওয়াই 
আজকালকাঁর চাল এবং সেই স্কুলে সরকারী বিশ্ববিগ্ঠালয়েরই 
নিয়ন্ত.তব ; সরকার বাহাদুর পাশ্ঠান্য শিক্ষাই ভাল বুঝেন এবং 
দেশের স্কুলকলেজে সে শিক্ষার প্রাধান্ত ও প্রতিষ্ঠার পথ সম্পূর্ণ 
উন্মুক্ত করিয়! রাখিয়াছেন । এ অবস্থায় ভারতীয় শিক্ষাকে দেশের 
স্কুল-কলেজে কে শ্রেঠ আসন দিবে ! 

পাশ্চাতা শিক্ষীর সন্মুথে প্রবেশন্বার উন্ুক্ত করিয়া রাখিলেও 
ভারতীয় শিক্ষাকে থে দেশের অধায়ন-অধ্যাপনার শেষ্ঠ আসন দেওয়া 
যায় না? হাহা নহে। পাশ্চান্য শিক্ষীর অগীভূত বিগ্যাদির অধ্যয়ন- 
অধ্যাপন! করিলেই বে পাশ্চাত্য শিক্ষাকে খপ শ্রেঃ আসন দিতে 
হইবে, এমন কোন কথা নাই। আজকালকার স্কুল-কলেজে পাঠ 
করার অর্থ কতকগুলি বিবিধ বিনয়ের তথা বা 17001178110] মলের 
মধ্যে বোঝাই করা ; কিন্ত এ শথাগুলি কি ভাঁবে ছাত্রদের চিন্তা, 
সাধন!) ও আদশের গতি নির্ণয় করে,কি ভাবে জড় ও জীবের গ্রাতি 
দৃষ্টি গড়িয়া দেয়, ইহার সমাক্‌ তপ্ধাবধান করাই কোনও শিক্ষা বা 
00111/০এর কর্তব্য । পাশ্চাতা বিগ্যাদির অন্রণালনে ছাত্রগণ ষে সমস্ত 
তথা সংগ্রহ করিবে, তাহাদের উপর এরূপ তন্বাবধান করিবার ভার 
যদি কোনও উপায়ে ভারতীয় শিক্ষার উপর সংন্তস্ত করা ঘায়, তবে 
আজকালকার স্কুলকলেজের মধ্যেও ভারহীয় শিক্ষাকে শ্রেষ্ঠ আসন 
দেওয়। সম্ভব হয়। এক্সপ একটা ব্যবস্থা গড়িয়া তুলিবার উপায় কি? 
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নদি বল, সে উপায়-_-সরকারী কর্তৃত্ব হইতে সম্পূর্ণ স্বতস্রভাবে 
শিকলেজ স্থাপন করা, তাহা হইলে জিজ্ঞাসা করি-_ আমাদের 
গমাজের কি এখনও সেরূপ কর্তৃতবশক্তি পরিস্ফুট হইয়াছে? সমাজ 
৩ এখনও আপনাকে আপনি চিনে পা,-আপনার চিরন্তন 
প্রতি্ঠাতুমি, আপনার প্ররুতি ও গন্টি আপনার আদর্শ, সমাজ 
এখনও উপলব্ধি করে নাই; সমাজের সর্বাঙ্গে এখনও আত্মবিশ্বৃতির 
পঙ্গত্ত রহিয়াছে । অতএব তথাকথিত ্বকর্তৃত্বের সম্পূর্ণ প্রয়োগে 
পোশে স্কুল-কলেজ স্থাপন করিতে পারিলেও, দেশের লোক প্রথমতঃ 
ভারতীয় শিক্ষা প্রচার করিবার সামধ্য এখনও লাভ করে নাই: 
“কন না ভারতীয় শাস্ত্াদি বা বিগ্ভাদির অধ্যাপনা করাইলেই থে 
ভারতীয় শিক্ষার প্রতিষ্ঠা করা যায়, তাহা নহে। দ্বিতীয়তঃ, দেশের 
লোক স্বকর্তৃত্বাধীনে স্কুল-কলেজ স্থাপন করিলেও, উহীরা তল্লনধ 
বিস্াঁকে সরকারী বিশ্ববিষ্ঠালয় বা স্কুল-কলেজ হইতে লব্ধ বিষ্তার 
মত অর্থকরী করিতে পারিবে না। নানা অর্থকরী বিষ্ভায় যাহারা 
পান্রতা বা যোগ্যতা লাভ করে, দেশের লোক এখনও সরকারী 
“ডিপ্লোমা” বা ছাপ না দেখিলে তাহাদিগের সে যোগ্যতা সম্বন্ধে 
আশ্বস্ত হইতে পারে না। এই ত অবস্থা | 

অর্থকরী বিদ্যার জন্ট এখনও আমাদের প্রধানতঃ সরকারী বিশ্ব- 
বিদ্যালয়েরই দ্বারস্থ হইতে হইবে । ধরিয়া লইতে হইবে যে দেশের 
সাধারণ লোক অর্থকরী বিষ্যারই প্রাথী। অতএব বে-সরকারী 
সলকলেজ বা বিশ্ববিদ্ভালয় খুলিয়া দিতে পারিলেই যে দেশের 
ছাত্রদের ভারতীয় শিক্ষার আয়ন্তাধীনে আনিয়া ফেলা যায়, ইহা 
অর্বাচীনের আল্পনা । এখনও ভারতীয় ছাত্র বলিতে সাধারণতঃ 
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সরকারী বিশ্ববিগ্ঠালয়ের ছাত্র বুঝিতে হইবে, এবং আমাদের সমস্তা 
এই যে এই ভারতীয় ছাত্রের বিষ্যানুশীলনকে ভারতীয় শিক্ষার 
প্রভাবে কিরূপে সম্পূর্ণ প্রভাবান্বিত করা যায়। 

এ সমহ্তার মীমাংসা করিতে হইলে দেখিতে হইবে মে ছাত্রজীবন 
গঠন করিবার ভার কাহার উপর অর্পিত । সহজেই বুঝ! যায় যে 
সে ভার, স্কুলে শিক্ষক, গৃহে গুরুজন এবং সর্বত্রই সঙ্গ_-এই 
তিনের উপর প্রধানতঃ অর্পিত রহিয়াছে । যে বয়সে ছাত্রদিগের 
জীবন বিশেষ কোনও আদর্শে গড়িয়া দেওয়া অধিক সুবিধা ও 
স্থযোগ, সে বয়সে তাহার! উক্ত তিনটা দিক্‌ দিয়াই যে সকল 
ব্যক্তির প্রভাবও সংস্পর্শে আসে, তাহারা আমাদের সমাজের 
অন্তভুপ্ত। অতএব এই সকল বাক্কিকে ভারতীয় শিক্ষার প্রভাবে 
প্রভাবানিত করিতে পারিলে যখন ছাত্রদিগকেও সেই প্রভাবে 
প্রভাবান্বিত করা সম্ভব হয়), তখন আমাদের সমস্তা এই দাড়াইল যে 
সমাজের মধ্যে ভারতীয় শিক্ষার কিরূপে সর্বাঙ্গীন সঞ্চার সংঘটিত 
করা যায়। 

শিক্ষাসমন্তার প্ররূত অর্থ কি, এতক্ষণে আমরা বুঝিলাম | 
আমাদের দেশের বর্তমান শিক্ষাসমন্তা ছাত্রদের লইয়া নহে, সমাজ 
লইয়া । সমাজে যদি ভারতীয় শিক্ষা বা ৫81001€এর প্রচার থাকে; 
তবে দেশের ছাত্রদল সরকারী বিশ্ববিষ্ঠালয়ে পাশ্চাতা বিদ্যার অনু- 
শীলন করিতে যাইলেও কোনও আশঙ্কার কারণ নাই, কিন্তু সমাজে 
যদি ভারতীয় শিক্ষার প্রচার না হয়? তবে দেশের ছাঁজরদিগকে জাতীয় 
বা বে-সরকারী বিশ্ববিগ্ভালয়ে পুরিয়া ভারতীয় শান্ত্রাদি পড়াইলেও, 
ভারতীয় শিক্ষার প্রচার হইবে না। শিক্ষাসমন্তার মীমাংসা খুঁজিতে 
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আমরা যে দেশের ছাত্রদল লইয়া টানাটানি বা কাড়াকাড়ি করি, 
ইহাতেই আমাদের অল্পদর্শিতার পরিচয় পাওয়া যায়। আপাততঃ 
ধরিয়। লইতে হইবে বে ছাত্রসাধারণকে সরকারী বিশ্ববিষ্ঠালয়েরই 
আশয় লইতে হইবে,_সাধারণ ছাত্র অর্থকরী বিষ্ভারই প্রার্থী, 
কিন্ধ তথাপি তাহার বিগ্তান্ুণীলনের মূলে ভারতীয় শিক্ষণাকে প্রতিষ্ঠিত 
করিয়া দ্রিতে হইলে মে সমার্জকক্ষে তাহাকে ছাত্রজীবন বাপন 
করিতে হয়, সেখানে ভারভীয় শিক্ষার আসন বিছাইতে হইবে। 
ভারতীয় শিক্ষার প্রচারে ধাহার! উদ্ঠোগী হইবেন, তাহাদের সম্মুখে 
ইহাই শ্রেষ্ঠ কর্তব্য, সরকারী বিশ্ববিস্তালয়ের আশ্রয় হইতে বে- 
সরকারী বিশ্ববিগ্ভালায়র আশ্রয়ে ছাত্রদিগকে আনয়ন করাই শ্রেষ্ট 
কর্তবা নহে । 

আমাদের দেশের শিক্ষাসমস্তা যে সমাজকে লইয়া, ছাঁব্রদদিগকে 
লইয়া নহে এ কথা প্রথমেই বলিয়া রাখিবার একটা গু তৎপর্যয 
আছে। আধুনিক বিদ্যালয়ে ছাত্রদিগকে বিদ্ভাদান করিবার সময় 
তাহাদিগকে পরীক্ষার্থ ভৈয়ারী করিবার ভাবই আমাদের মনে 
জাগরূক থাকে, তাহাদের ভিতর দিয়া আমরা বে একটা সমাজকে 
বিশেষ শিক্ষায় শিক্ষিত করিতেছি, এ কথা বা! এ ভাব মনে থাকে 
না। সরকারী বিশ্ববিদ্ঠালয় কতকগুলি পরীন্গার বাবস্থা করিয়া 
রাখিয়াছে, অর্থবিনিময়ে ছাত্রদিগকে সেই পরীক্ষা উত্তীর্ণ করাইয়া 
দেওয়ার নামই আধুনিক শিক্ষকতা । আধুনিক শিক্ষকতার মধ্যাদা 
কি? আধুনিক শিক্ষক মহাশয় একটা জাতির, একটা! সমাজের 
শিক্ষক নহেন, আরও দশ রকম বৃত্তিধারীর মত তিনি একজন বৃত্তি- 
ধারী । প্রথমেই বলিয়া রাখি, এরূপ শিক্ষক ভারতীয় শিক্ষার 

২২২ 


নেশনের পুনঃপ্রতিষ্ঠা__শিক্ষা প্রচার । 


প্রচারক হইতে পারে না। সমাজকে শিক্ষা দিবার মর্যাদা ধাহার 
আছে, তিনিই ভারতীয় শিক্ষার প্রচারক হইতে পারেন । আমাদের 
দেশে সে মধ্যাদা বড় সামান্য মধ্যাদী নহে। 

আর এক কথা)_বিদ্যাদান ও শিক্ষাদানের মধ্যে আমরা একটা 
প্রভেদের ইঙ্গিত করিতেছি । আজকালকার স্কুলে যেমন ভাষা 
শিখান হয় এবং নাঁন! বিষয়ের তথ্য বুঝাইয়া মস্তিষ্কের একরূপ 
উতকর্ষ করিয়া দেওয়া হয় তাঁহাকেই বিদ্াদ্রান বলিতেছি; এবং 
বিশেষ রকম আদশে সমঝার মানুষ গড়িয়া! দেওয়াকে শিক্ষাদান 
বলিতেছি। বিদ্যা (162111)£) ও শিক্ষা ( 011110000) সম্বন্ধে 
এইরূপ একটা প্রভেদ আপাততঃ বুঝিয়! রাখা দরকার । আমরা 
এ পর্যন্ত ধতরকম শিক্ষানীতি প্রবন্ঠিত করিবার চেষ্টা করিয়াছি, 
ভাহাতে বিদ্যাদানই লক্ষ্য করা হইয়াছে, শিক্ষাদান লক্ষা করা হয় 
নাই'। অবশ্য বিশেষ বিশেষ সম্প্রদায় সেই সম্প্রদায়তুক্ত ছাত্রদের 
জন্য শিক্ষাদানের ব্যবস্থাও আজকাল করিতেছেন? বথা আধ্যসমাজ 
বা আদিত্রাঙ্গমমাজ | কিন্তু সে শিক্ষা পূর্ণাঙ্গ বা স্ুসমন্থিত ভারতীয় 
শিক্ষা নয়, তাহাতে আধুনিক যুগের ধর্্সসংস্কারের একদেশদর্শিতা ও 
প্রতিবাদপরারণতা অত্যধিক নিহিত রহিয়াছে। যে সমনবয়ৃষ্ট 
না থাকিলে ভারতীয় শিক্ষা ও ইতিহাসের সর্বাঙ্গীন মর্ধ্যাদা ও 
ম্্রহণ করা অসম্ভব, সে সমনবয়ৃষ্টি আধুনিক সংস্কারকগণ 
লাভ করিতে পারেন নাই, ফলে তাহারা একটা সাম্প্রদায়িক 
মতামতের ছাকনি দিয়! ভারতের পুরাণ, ইতিহাস হইতে তাহাদের 
উপাদেয় ভাবগুলি ঠাকিয়া ছাকিয়া গ্রহণ করেন। ইহাতে 
আমাদের কোনও আপত্তি নাই, পুরাঁকাল হইতেই ভারতের বিশেষ 


২২৩ 


ভারতের সাধনা । 


বিশেষ সম্প্রদায়ে এরূপ ব্যাপার আমরা দেখিয়া আসিয়াছি। 
ভারতীয় পরমার্থসাধন! ও শিক্ষার মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় বরাবরই 
ছিল, এখনও আছে, এবং ভবিষ্যতেও থাকিবে । কেবল আধুনিক 
যুগে আমাদের একটা অমুল্য ও অতুলনীয় লাভ এই ঘটিয়াছে যে 
ভারতীয় সাধনা, ভারতীয় শিক্ষা, ভারতীয় ইতিহাসের একটা 
অথপ্ডিত মুর্তি দর্শন করিবার জন্য যোগ্য সমনবয়দৃষ্টি আমাদের মধ্যে 
সঞ্চারিত হইতেছে । এ সমন্বয়দুষ্টি মস্তিফকালোডনের দ্বারা উদ্ভাবিত 
নছে) ভারতীয় সনাতন আদর্শে মনুষ্যত্বের বিশেষ স্বপরিণামের 
স্থুফলরূপে এ দৃষ্টিকে আমরা উদ্ভাসিত হইতে প্রত্যক্ষ করিয়াছি এবং 
বুঝিয়াছি যে এই সমন্য়দৃষ্টির বিকাশ ও প্রয়োগের ফলে সমগ্র 
দেশের সন্মুথে সমন্বয়ের পথ উন্মুক্ত হইয়াছে । যতদিন বাক্তিগত 
রুচি, ভাব ও সংস্কারজনিত বিচারভঙ্গী ভিন্ন ভিন্ন রকম থাকিবে 
ততদিন ভিন্ন ভিন্ন রকমের সাম্প্রদায়িক শিক্ষা তত্বদৃষ্টি, ও সাধনা 
দেশে প্রবন্তিত থাকিবে; কিন্তু যে সাম্প্রদায়িকতা সত্যকে একচেটিয়া- 
মালের মত নিজের গণ্ডীতে বন্দী করিতে চায়, সে সাম্প্রদায়িকতার 
যুগ চলিয়া গিয়াছে । এখন লোকে বলিতে শিখিতেছে যে আমার 
ভাব আমার পক্ষেই সর্বাপেক্ষা ভাল ও সত্য, দি সে ভাব আর 
কাহারও পক্ষে সেইরূপ ভাল ও সত্য হয়, তবে সে সন্ধালও 
রাখিব, কারণ সমবেত ভাবসাধনার অনেক সফল আছে। 
আজকালকার সাম্প্রদায়িকতার মধ্যে এইবূপ একটা স্থভাব দেখা 
দিতেছে। এ যুগের আসরে সাম্প্রদায়িকতার আশ্ফালন মানায় 
না, পসার পায় না। লোকে সত্যের বিচিত্র সাজসজ্জা, বিচিত্র 
গতি, বিচিত্র বিকাশ দেখিতে পাইতেছে, সেই অন্ত গৌড়ামির 
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হঠকাঁরিত৷ নরম হইয়া আসিতেছে । যখন হিন্দুর তথাকথিত 
পৌন্তলিকতা৷ ভাঙ্গিবার জন্ট ধন্ম্সংস্কারকগণ তুমুল আন্দোলনে 
নানা “সমাজ” গড়িতে লাগিল, সে একদিন গিয়াছে । তখন হিন্দুর 
সেই পৌত্তলিকতার স্পর্শ হইতে সত্যকে বাচাইয়া এক একট 
“সমাজে” নজরবন্দী করিয়া রাখিবার কি বিষম উৎসাহ ! তারপর 
পুজারাঁ ব্রাহ্মণ শ্রীশ্রীরামরুষ্ণের ভিতরে হিন্দুর “পৌত্ুলিকতায়” 
মাখামাথি হইয়া যেদিন হইতে সত্যের এক উজ্জ্লমূর্তি প্রকাশ 
পাইয়াছে, সেইদিন হইতে বিষম সন্দেহ উঠিয়াছে যে হিন্দুর 
“পৌন্তলিকতা” বাস্তবিকই পৌত্তলিকতা কি না ; এমন কি আজ- 
কাল “পৌন্ুলিকতা” কথাটাই উঠিয়া যাইবার মত হইয়! পড়িয়াছে। 
এ যূগে সত্যের নানারকম মূর্তি মানুষের দৃষ্টিগোচর হইতেছে, সেই 
জন্ঞ সাম্প্রদায়িকতা বলিতে যে সন্কীর্ণতা হচিত হয়, সে সন্কীর্ণতা 
চাঁরিদিংকই অন্তরালে সরিয়া পড়িতেছে এবং দেশের মধ্যে একটা 
সমন্বয়ের আসর গড়িয়া উঠিতেছে। এই সমন্বয়ের যুগে একটা 
উদ্দার সমন্বয়ৃষ্টি ভারতীয় শিক্ষার মেরুদণ্ডরূপে পরিগণিত হইবে ; 
সেইজন্য বিশেষ কোনও ধর্মমসংস্কারকসম্প্রদায়েক্স শিক্ষাকে আমর! 
ভারতীয় শিক্ষা বলিয়া অভিহিত করিতে পারি না। 

বিগ্াদান ও শিক্ষাদানের প্রভেদ আমর! উল্লেখ করিয়াছি । 
বিচ্যা (16717217) লাভ করিলেই যে শিক্ষাও (0010816) লাভ 
করা হইল, তাহা, নহে। অনেক পাশ্চাত্য পণ্ডিত আজকাল 
ভারতীয় বিগ্া 00207011)5) আয়ত্ত করিতেছেন, কিন্তু তাহার! কি 
ভারতীয় শিক্ষায় শিক্ষিত হইতেছেন 1--ভারতের জীবনাদর্শ তাহার! 
কি আয়ত্ব করিতেছেন ?--ভারতীয় বিদ্যায় বিদ্বান হইলেই কি 
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ভারতের আদর্শপুরুষরূপে গণ্য হওয়। যায়? বিদ্যা! বারা মনুষ্যত্বের 
মে বিশেষ পরিণাম স্বভাবতঃ সম্পন্ন হয় কৈ? এই জন্য বিস্া ও 
শিক্ষার মধ্যে একট প্রভেদ স্বীকার করিতে হয় এবং ইহ। স্পষ্টই 
বলিয়! রাখিতে হয় যে, আমরা আমাদের সমাজে ভারতীয় শিক্ষার 
প্রচার করাকেই প্রধান উদ্দেস্ত বলিয়া! গণ্য করি। 

এখন প্রশ্ন এই যে, প্রস্তাবিত: হিন্দৃবিশ্ববিষ্ঠালয় আমাদের 
সমাজে ভারতীয় শিক্ষা প্রচার করিবার পক্ষে উপধোঁগী হইবে কি 
না। প্রকৃত ভারতীয় শিক্ষা সেই শিক্ষার প্রণালী ও সেই শিক্ষার 
শিক্ষক,_এই তিনের সংযোগ যদি হিন্দুবিশ্ববিগ্ঠালয়ে ঘটে, তবে 
নিশ্চয়ই উহা ভারতীয় শিক্ষার প্রচারে কৃতকাধ্য হইবে। পূর্ব পূর্ব 
প্রবন্ধে আমর! দেখিয়াছি, প্রকৃত ভারতীয় শিক্ষা কাহাকে বলে । সে 
শিক্ষার মূলে ভারতের চিরন্তন, সার্বজনীন লক্ষ্য নিহিত রহিয়াছে 
--পরমর্থের সাধনা) সংরক্ষণ ও প্রচার। সে শিক্ষা আপনার 
গৌরবে আপনি প্রতিষ্ঠিত, আপনার বিজ্ঞানালোকে জগতের 
যাবতীয় শিক্ষাকে বিচার করে এবং তাহাদের মধ্যে আপনার পক্ষে 
যাহা উপাদেয় তাহা গ্রহণ করে। সে শিক্ষা জড় ও জীবের সহিত 
সর্ববিধ ব্যবহারে বিশেষ তত্বদৃষ্টি ও সাধনসামর্থ্যের সঞ্চার করিয়া 
দেয়। মানুষের যে জীবনাদর্শ ভারতের পক্ষে সনাতন, সে শিক্ষার্থীর 
ভ্রীবনে তাহাই প্রতিষ্ঠিত করে। সে শিক্ষায় শিক্ষার্থীকে শিক্ষকের 
নিকট হইতে শুধু বিদ্যা গ্রহণ করিতে হয় না, শিক্ষা গ্রহণ করিতে 
হয়) অতএব. সে শিক্ষা প্রণালীর অনুসারে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর জীবন 
বিশেষ ঘনিষ্ঠ সংযোগে সংযুক্ত হওয়া চাই,_-সে সংযোগ শুধু দৈনিক 
পাঠের অধ্যয়ন-অধ্যাপনায় পর্যবসিত নহে, সে সংযোগ চিন্তা ও 
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মাধনার স্ৃত্রে ছাত্রজীবনকে সর্বদা শিক্ষকের জীবনের সহিত সংযুক্ত 
করিয়া রাখে । তৃতীয়তঃ, ভারতীয় শিক্ষার প্ররুত শিক্ষক সংগ্রহ 
কর! চাই। সে শিক্ষক সমাজের শিক্ষক হইবেন;_-সমাজের মধ্যে 
ভারতীয় শিক্ষার প্রচারকল্পে তাহার জীবন উৎসগীরুত। তিনি 
পরমার্থেরও সাধক ; কেন না, ভারতীয় শিক্ষার আদি, মধ্য ও অস্ত 
পরমার্থরূপ প্রয়োজন নিহিত রহিয়াছে । তিনি প্রত্যক্ষবাদদী,__ 
সমাজে যে শিক্ষা ও পরমার্থসাধনার উৎস নিহিত রহিয়াছে তাহা! 
তিনি প্রত্যক্ষ করিয়াছেন,_-অতীতের জল্পনাকল্পন। দ্বারা মন্তিক্ষো- 
ভুত আবেগ ও শক্তি লইয়া সমাজকে শিক্ষা দিতে তিনি দণ্ডায়মান 
হন নাই ; কেন না, শুধু অতীতের নজীর দেখাইয়া ভার্গা সমাজকে 
গড়িয়া তোলা যাঁয় না+_সে অতীত যদ্দি বাঁচিরার ও বীচাইবার মত 
হয়, তবে ভাঙ্গা-সমাজ গড়িয়া তুলিবার উপধুক্ত সময়ে তন্নিহিত 
শিক্ষা ও পরমার্থপাধনার উৎস আবার লোকসমক্ষে প্রত্যক্ষীভূত 
হইবে। সে উৎস, সে শক্তিভাগার, ধাহার প্রত্যক্ষ হইয়াছে, 
যিনি সে শক্তিভাগ্ারের সহিত আধ্যাত্মিক সংযোগে সংযুক্ত; 
তিনিই কেবল বর্তমান যুগে ভারতীয় সমাজের শিক্ষক-পদবী লাত 
করিতে পারেন । আমরা “শিক্ষাকেন্্র” শীর্ষক নবম প্রবন্ধে এই 
সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি। 

যে শক্তিতে ছাত্রকে বিগ্যাদান করা যায়, সে এক রকম) 
আরযে শক্তিতে সমাজকে শিক্ষাদান করা যায়ঃ সে আর এক 
রকম। তুমি যদি ভারতের সর্বাঙ্গীন আদর্শ প্রথর বুদ্ধিতে বুবিয়া 
ফেলিয়া থাক, বেশ কথা. তোমার দ্বারা সে আদর্শ একরকমে 
লোককে বুঝানই চলিতে পারে, কিন্তু তুমি যদি শিক্ষক হইয়া সে 
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আদর্শে জীবন গড়িয়া দিতে যাও, তবে পদে পদে শিব গড়িতে 
বাদর গড়িবে। শ্রেষ্ঠ মতামতের দ্বারা, মস্তিষ্কে শ্রেষ্ঠ আদর্শপোষণের 
দ্বারা, মানুষের জীবন গড়িয়া দেওয়া যায় না বুদ্ধির আলোকে 
সমাজের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আদর্শে জীবন গড়িয়া দেওয়া যাঁয় না। শ্রেষ্ঠ- 
জীবনের আলোকে সমাজে জীবন গড়িতে হয়; গড়া-মানুষের 
প্রত্যক্ষশক্কিতে মানুষ গড়া যাঁয়। মানুষ গড়িবার শক্তি মাথা 
হইতে আসে না । সমাজকে ভারতীয় শিক্ষায় শিক্ষিত করা মানে, 
মানুষকে ভারতের শিক্ষা দ্বারা গড়িয়া! তোলা । কিন্ত সেশিক্ষা 
যদি শত শত শিক্ষকেরও মস্তিষ্গত শিক্ষা (08111116) হয়) তবে সে 
শিক্ষায় সাজ গড়িবে না। সমাজে, মানুষের জীবনে, সে শিক্ষার 
মৃত্পরিগ্রহ কর! চাই। ভারতীয় শিক্ষা ও পরমার্থপাধন! যদি 
মান্নষের জীবনে মুষ্তি ধরিয়া আমাদের সমাজে আজ আত্মপ্রকাশ 
করিয়া থাকে, তবেই সমাজের আশা আছে, তবেই সমাজ ভ্লাবার 
গড়িয়া উঠিবে_নচেৎ নহে। বর্তমানে সেই আত্মপ্রকাশকে 
আমাদের সকল চেষ্টা, সকল উদ্যোগের বেন্্রস্ানীয় করিতে হইবে, 
তবেই চেষ্টা ও উদ্ভোগ সফল হইবে । নচেৎ শুধু ক্বুদ্ধির সমঝদারী 
লইয়! শিক্ষাপ্রচার কর! যায় না । 
অতএব শিক্ষা প্রচারের যথার্থ কেন্ত্র চাই। সেই কেন্ত্র পরমার্থ- 
সাধনার কেন্দ্র । এ যুগে ভারতীয় শিক্ষার যদি পুনরভ্যুদয় ঘটে, তবে 
বৌদ্ধযুগের মত উহাকে নবোস্তাসিত পরমার্থনৃষ্টিরূপ ভিত্তি লাভ 
করিতে হইবে। সেইজন্ত আমরা নবম ( “শিক্ষাকেন্ত্র” ) প্রবন্ধে 
বলিয়াছি-_-“ভারতীয় শিক্ষার ইহাই একটা মৌলিক রহন্ত ; বর্তমান 
যুগে শিক্ষাসমন্তা লইয়া যাহাদের মস্তিষ্ক আলোড়িত, তাহাদিগকে 
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ভাল করিয়া এই রহস্যটা হৃদয়গ্গম করিতে বলি । ঘদ্দি আমাদের দেশের 
প্রাচীন শিক্ষা বা 011101€কে পুনর্ববার আধুনিক যুগের উপযোগী 
করিয়া সর্বসংহত ও সুসমন্বিত করিতে হয়, তবে পরমার্থসাঁধনার 
পুনরভ্যুদয়কে সর্বাগ্রে উহার ভিত্তিরূপে গ্রহণ করিতে হইবে । 
যাহাকে "জাতীয় শিক্ষা” নাম দিয়া আমরা উচ্চ কলরব করিতেছি, 
সে শিক্ষার 'জাতীয়ত্ব এই রহস্তের মধ্যে নিহত 1৮ 

বর্তমান যুগে ভারতে যে পরমার্থসাধনার উপযুক্ত কেন্দ্র 
প্রতিঠিত হইয়াছে, তাহ! “ভারতের সাধনা” পধ্মজীবন” ও “র্যা” 
শীর্ষক ছুইটা প্রবন্ধে আমর! দেখিয়াছি । সে কেন্দ্র সাম্প্রদায়িক 
নহে ; কেন না, সর্ববিধ ধর্মমত ও সাধনপথ সেখানে শ্রীরামকৃষণ- 
দেবের সাধনলীলাশ্যত্রে সমন্বিত হইয়া রহিয়াছে ; সে কেন্দ্রে ভারতের 
পরমার্থসাধনা ও শিক্ষা মুষ্ঠি পরিগ্রহ করিয়া বিষ্মান ) কেন না, 
সেখানে বেদবেদান্ততত্ত্রের সার্থকতা ও সত্যতা শ্রীরামরুষদেবের 
জীবনপটে প্রতাক্ষীভূত হইয়া রহিয়াছে, এবং যে শক্তি ও পরমার্থনৃষ্ট 
লাভ করিয়া স্বামী বিবেকানন্দ ভারতীয় শিক্ষার আচার্যপদে অধিরাঢ় 
হইয়াছিলেন, সেই শক্তি ও পরমার্থৃষ্টির উৎস সে কেন্দ্রে উদঘাটিত 
হইয়াছে। ভারতীয় শিক্ষার প্রচারকল্পে ধাহাদের জীবন উৎসগীরুত, 
তাহাদিগকে এই কেন্দ্রে আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে) নতুব! 
প্রাচীন বিষ্ভাদির পঠনপাঠন, প্রাচীন বিদ্যাদির গৌরবঘোষণা 
প্রভৃতির ধৃমধাম পড়িয়া গেলেও ভারতীয় শিক্ষার পুনরভ্যুদয় 
(16-0108015801017) ঘটিয়! উঠা অসম্ভব । 

ভারতীয় সমাজের শিক্ষক সংসারের আবহাওয়ায় গড়ে লা। 
সংসারের চাকায় ঘুরপাক খাইতে খাইতে লক্ষানিষ্ঠা ও লক্ষাসাধন- 
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সামর্থ্য বজায় থাকে না; সেইজন্য ভারতীয় শিক্ষার পুনরন্ধার 
ও পুনঃপ্রচার রূপ সুমহত লক্ষোর সাধক হইতে হইলে, সেই লক্ষ্যের 
কাছে সমস্ত জীবনটাকে নিবেদন করিয়া দিতে হয়। এ ক্ষেত্রে 
ছুনৌকায় পা রাখা চলে না। ভারতীয় শিক্ষা বা ০010079কে 
পুনঃগ্রতিষ্টিত করা কি সহজ ব্যাপার? সেই বৈদিক যুগ হইতে 
আরম্ভ করিয়া আজ পর্য্যন্ত ভারতে ফে ইতিহাস রচনা করা হইয়াছে, 
ইহা সম্যক রূপে বুঝা কি সামান্ত ব্যাপার? আমরা যে বেদ দেখিতে 
পাইঃ ইহা কি, ইহার মধ্যে সে যুগের চিন্তা ও সাধনা কতটা 
প্রতিবিদ্বিত কতটা বা ইঙ্গিত মাত্র হইয়া রহিয়াছে, সে চিন্তা ও 
সাধনার প্রকৃতি কিরূপ, বেদোক্ত মন্্রাদির সাধনায় কিরপ সমাজ 
গড়িয়। উঠিয়াছিল, বেদভিত্বি হইতে কিরূপে কোন্‌ বিদ্যার উদ্ভব 
হইল, কিরূপেই বা একট শিক্ষা বা ০0101০এর উদ্ভব হইয়াছিল; 
বৈদিক যুগের জীবনাদর্শ নানা অবস্থার পরিবর্তনের মধ্যে আত্ম- 
প্রতিষ্ঠার জন্য কিরূপে যুগের পর ধুগ যুঝিয়া আসিতেছে, বৈদিক 
সমাজ কিরূপে নান! বিপ্লবের মধ্য দিয়! রূপান্তরিত হইয়া আসিয়াছে, 
বৈদিক কর্মকা পরিবর্তন' ও সংস্কীরের মধ্য দিয়া কিরূপে আধুনিক 
কর্মকাণ্ডে পরিণত হইয়াছে,__এইরূপ নান। বিষয় যেমন এক দিকে 
তন্নতন্ন করিয়া! অনুসন্ধান করিতে হইবে, অপরদিকে প্রাচীন 
বিগ্যাদির অনুশীলনে আবার পূর্ব পূর্বব যুগের উৎকর্ষসাধনে পৌছিতে 
হইবে, এবং পূর্বপ্রবন্ধোক্ প্রণালীতে আধুনিক জগতের শিল্প- 
বিজ্ঞানাদির সহিত উহাদের সংযোগ সাধন ও সংরক্ষণ করিতে 
হইবে। প্রাচীন শাস্তির ও বিষ্যা্দির রহস্তোদঘাটনের চাবি 
পরমার্থসাধনার ছাঁতে, অতএব সঙ্গে সঙ্গে সে সাধনায়ও উন্নত 
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হইতে হইবে। সেইজন্য বলিতেছিলাম, ভারতীয় শিক্ষার পুনরুদ্ধার 
ও পুনঃপ্রতিষ্ঠা সামান্য ব্যাপার নহে । 

দুঃখের বিষয়, স্বামী বিবেকানন্দ বেদবিষ্যালয় প্রতিষ্ঠা দ্বারা যখন 
এই বৃহৎ ব্যাপারটার স্চনা! করিতে সংকল্প করিতেছিলেন, সেই 
সময় কালের কি ছুরধিগম্য ইঙ্গিতে তিনি দেহ সংবরণ করিলেন। 
কিন্তু তাহার সেই সঙ্কল্প এখনও আমাদের প্রাণের মধ্যে প্রেরণার 
আকারে বিগ্ভমান, এখনও দেশের লোক যদি ভারতীয় শিক্ষার 
প্রচারকল্পে স্বামীজী প্রদর্শিত পথ অবলম্বন করিতে উৎসাহ প্রকাশ 
করেন, তবে শ্রী বৃহৎ ব্যাপারটার স্চনা করা যাইতে পারে। 
পরমার্থপাধনার কেন্দ্র তিনি প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন, এখন সেই 
কেন্দ্র হইতে এমন একটা আশ্রমের ব্যবস্থা করিতে হইবে, যেখানে 
ূর্বেদুক্ত অনুদন্ধান ও অনুশীলনে যাহারা যগাযোগ্যভাবে ব্রতী 
হইবেন, তাহাদিগকে একত্র করা যাঁয়। পরে এই আশ্রম হইতে 
ভারতীয় শিক্ষার শিক্ষক সমগ্র সমাজে ছড়াইয়া পড়িবেন এবং 
নানাস্বানে শাখাকেন্দ্র স্থাপন করিয়! চিন্তা ও সাধনার স্থানীয় 
ধারাগুলিকে উপফুক্তভাবে ভারতীয় শিক্ষা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করিবেন | 
এই সকল শিঞ্চকদের সাহায্যে দেশের ছাত্রগণ একদিকে অর্থকরী 
বিষ্ভালাভে সরকারী বিশ্ববিদ্াালয়ের সহিত সংযুক্ত থাকিলেও 
ভাঁরতীয় শিক্ষারূপ প্রততিষ্ঠাভূমির উপর দীড়াইতে পারিবে এবং 
নিজের “কোটে” দীড়াইয়া৷ বৈদেশিক বিদ্বাদির অনুশীলন করিতে 
সমর্থ হইবে। 

আজকাল আমাদের দেশে ইতিহাস ও পুরাতন্বের অন্ুসন্ধানি 
যে চলিতেছে না, তাহা নহে; কিন্তু ভাব ঠিক নাই। মনে কর, 


২৩১৯ 


ভারতের সাধনা । 


একজন সাহেব বিলাত হইতে আমাদের দেশের গার্্্যজীবন বুঝিয়! 
দেখিবার জন্য আসিয়াছে; দে ঘদি আপনার তাবে কোনও গৃহস্থের 
কার্যকলাপ নিরীক্ষণ করিয়! যায়, তবে কি তাহাঁর রুতকাঁধা হইবার 
আশা আছে? গাহ্‌স্থ্যজীবনের নানা কাম্যকলাপের টির 
কিরূপে; কোন্‌ পথ দিয়া, হিন্দুর বুদ্ধি ও চিত্ত তৃপ্রিলাভ করিতেছে। 
তাহা বুঝিতে হইলে সেই বুদ্ধি ও চিত্তের ভাবে আপনার বৃদ্ধি ও 
চিত্তকে ভাঁবান্তরিত করিতে হয়। সেইজন্য বলি বে, ভাব ঠিক- 
ঠিক হওয়া চাই। আজকাল যাহারা আমাদের দেশে রতিভাদিক 
ও প্রত্বতান্বিক অনুসন্ধানে ব্রতী হইয়াছেন, তাহাদের এহ ভাব 
এখনও ঠিক হয় নাই ; সেইজন্য রাশি রাশি নৃতন ভথা সংগৃহীত 
হইলেও প্রাচীন ভারতের প্রীণটার সঙ্গে বোঝাপড়া আর্ত হয় 
নাই পূর্ব পূর্ব যুগে একটা সমষ্টিমন কোন্‌ সময় কিরূপে কোন্‌ 
পথ দিয়া আত্মতৃপ্তি খুঁজিতেছে, কখন্‌ সফল হইতেছে, কখন্‌ বা 
বিফল হইতেছে,--সে মনের প্ররুত পরিচয় কি, কি ্াদে সে 
গড়া, কোন্‌ যুগে সে কি রকম গতি লাভ করিয়া আপনার লক্ষ্য 
খু'জিতেছে,_এ সমস্ত বুঝিতে গেলে ভাব ঠিক থাকা চাই। 
আমাদের এঁতিহাসিক দৃষ্টি এখনও পাশ্চাত্যভাবভাবিত ; সেই জন্ত 
দেখিতে পাই যে, আমর! আমাদের দেশের প্রাচীন কোনও ঘটনার 
ঠিক ঠিক মূল্য ও স্থান নিরূপণ করিতে সাধারণতঃ ভূল করিয়া 
বসি।* পাশ্চাত্যদেশে মানুষের যেমন অভিজ্ঞতা যুগে যুগে সঞ্চিত 


হইয়াছে, সেইরূপ অভিজ্ঞতার আলোকে এঁতিহাসিক দৃষ্টি গড়িয়া 


এন লেনে নিত টি 
রাজমালা” ও “জাতিভেদ" নামক পুস্তকন্য়ের সমালোচন। জব । 
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নেশনের পুনঃপ্রতিষ্ঠা- শিক্ষাপ্রচার | 


উঠিয়াছে। সেরূপ এঁতিহাসিক দৃষ্টি, আমাদের দেশের উপর প্রয়োগ 
করিলে চলিবে কেন? 

এই সব কারণে বেশ খুঝিতে পারা যায় ষে, স্বামী বিবেকানন্দ 
ভারতীয় শিক্ষা, ভারতীয় ইতিহাঁস বুঝিবার যেরূপ পথ ইঙ্গিত 
করিয়া গিয়াছেন? আমাদিগকে অবিলম্বে সেই পথে গিয়া দাড়াইতে 
হইবে। দেশের লোক যে ভারতীয় শিক্ষাকে শ্রদ্ধা ও মর্যাদা 
দিতে আরন্ত করিতেছে? তাহা একরূপ নিশ্চিত; কেন না, “জাতীয় 
বিশ্ববিগ্ভালয়' বা £ছিন্দুবিশ্ববিগ্ঠালয়” প্রভৃতির নামে আন্দোলন 
চাঁলাইলে লোকে আজকাল অর্থদান করিতে রাজি হয়। দেখা 
যাইতেছে । আর এ সকল ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে গেলেই অর্থ 
ও ত্যাগনাল কর্মীর সমাগম প্রথমেই দরকার পড়ে । আবার ঠিক- 
ঠিক *কন্মী পাওয়া গেলে অর্থের জন্যও ভাবিতে হয় না। সেইজন্য 
স্বামীজী মান্দ্রীজে প্রদত্ত কোনও বক্তৃতায় খন ভারতীয় শিক্ষার 
প্রচারকল্পে নানাস্থানে কেন্দ্রাদি গঠনের কথা উল্লেখ করিতেছেন, 


তথন বলিতেছেন-__ 

“1617 1070 ৮০01 চ/1]1 91070 00021) 07658 
1)217015 06 1৮801015 2100 01762017015, 2170 £75900911% 
০ 51511 177৬0 517]1171 (01711)165 1] 01161 06171165, 
1110111 ১/০ 12৮0 ০০৮০০৫11176 ৮/1019 01 1170119. 2141 
15 [া]ড 00171). 11 1778% 800621 21621710109 000 1015 
17)0101)766060. ০০18 291, ৬/1016 15 1116100176৬ ৫ 
10705 15701766067. 14101776915 7)0110170- যো 
176 1951 (৮61৮6 ৮6915 01175 1116, 1 01010011000 
ড/166 1176 17631177681 ৮৮0010 007)6 017); 1001 
হা075% 2170 ০৬61৮011176 8156 ] ৮206 17705 00109, 
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1)০091150 (1) 216 11 51856959 210 1700] 06115 3 
10116 9170 ০৮677113111: 10196 10050 0078. [50 
0177115 110 ৮010. ৮/1)০16 919 0179 10101 1 [18115 
(1)6 01000511011. 

ভাবার্থ £--এই সকল আচার্য ও প্রচারকগণের চেষ্টায় যেমন 
কার্ধ্য বিস্তৃত হইতে থাকিবে, অমনি এইরূপ আচাধ্য ও প্রগারকের 
সংখ্যাও বাড়িতে থাকিবে ; ক্রমশঃ অন্ঠান্ত স্থানে এইরূপ মম্দির 
প্রতিষ্ঠিত হইতে থাকিবে_-যতদিন না উহার সমগ্র ভারত ছাইয়া 
ফেলে। ইহাই আমার কাধ্যপ্রণালী। অতি প্রকাণ্ড ব্যাপার 
বৌধ হইতে পারে, কিন্তু ইহা! চাইই চাই। তোমরা বলিতে পার, 
টাকা কোথায়? টাকার প্রয়োজন নাই, টাকায় কি হইবে? গত 
বার বৎসর ধরিয়া আমার কাল কি খাইব তাহার ঠিক ছিল না, 
কিন্তু আমি জানিতাম অর্থ এবং আমার যাহ কিছু আবশ্যক 0ে সব 
আসিবেই আসিবে ; কারণ অর্থাদ্দি আমার দাস, আমি তাহাদের 
দাস নহি। আমি বলিতেছি, নিশ্চিত আসিবে । জিজ্ঞাসা করি, 
লোক কোথায় ?__-উহাই প্রশ্ন 1৮ 

প্রবন্ধাবসানে আমরাও সেই প্রশ্ন দেশের যুবকবৃন্দকে জিজ্ঞাসা 
করি, প্ররৃত কন্মী কই? যাহারা ভারতীয় শিক্ষার পুনরত্যুদয় 
ও পুনঃপ্রতিষ্ঠায় ব্রতী হইবেন, তাহারা কই আজও সমবেত হন 
নাই, নচেৎ কার্ধযক্ষেত্র প্রস্তত ! 


নেশনেব পুনঃপ্রতিষ্টী- শে কথা। 
(উদ্বোধন_-কার্ভিক, ১৩২১) 


যে সাধনা লইয়। ভারতের জন্ম ও জীবন, তাহার পরিচয় 
দিবার জন্য তেরটা প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে । এইবার শেষ কথা । 

প্রথম প্রবন্ধে আমরা নেশন'-শবের আলোচনা করিয়াছি। 
নেশন অর্থে ঘ্দি এমন একটী জনসমষ্টি বুঝায়, যাহারা একটা 
লক্ষের সাধনোদোশ্তে সমষ্টিবদ্ধ। যাহাদের সমষ্টি-জীবনের সকল অঙ্গ 
সেই লক্ষ্যদাধনার দ্বারা অভিব্যক্ত, সংযোজিত ও জীবিত, এবং 
যাহাঁদের সমষ্টিজীবনে অঙ্গ ও অঙ্গীর এই পারম্পর্যবিধানের জন্য 
উপযুক্ত নিয়ন্ত শক্তি উদ্বোধিত ও প্রতিষ্ঠিত, তবে ভারতের ইতিহাসে 
আমরা দেখিতে পাইবে যে, সুদূর অতীতে একটা নেশন সগৌরবে 
জন্মগ্রহণ করিয়া আজ পধ্যন্ত নাঁনা 'াগাবিপ্ধ্যয়ের মধ্যে অন্ভুত 
কৌশলে জীবনধারণ করিবার চেষ্টা করিতেছে । নেখনের 
স্বূপলক্ষণ আমর! যেরূপ বলিয়াছি, তাহা যদি সর্ববাদিসম্মত হয়, 
তবে ভারতবর্ষে খক্ধপ একটা নেশনের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে 
ইইবে। এ নেশনের আকারে ও প্রকৃতিতে পাশ্চাত্য নেশনদের 
সহিত যে এত বিভিন্নতা তাহার কারণ।__্ীবনলক্ষ্যের বৈষম্য । 
পাশ্চাত্য নেশনের জীবনলক্ষ্য রাজনৈতিক, এ নেশনের জীবনলক্ষ্য 
পারমার্থিক,_--পরমার্থের সাধন, সংরক্ষণ ও প্রচার | 

তারতীয় লক্ষ্যের সাধকসমষ্টি নেশন-নামে অভিহিত হউক বা 
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না হউক, বিশেষ কিছু আসে যায় না। খী শব্দ বে প্রথমেই 
আমাদের আলোচনার মধ্যে স্থান পাইয়াছে; তাহাঁর কারণ এই যে, 
আজ কাল দেশের লোক পাশ্চাত্যদের অনুকরণে এ নামটা নিজেদের 
উপর আরোপ করিতে পারিলে যেন গৌরবান্বিত হয়। সেইজন্য 
আমাদের জানা আবম্তক যে, কি অর্থে ভারতেও নেশনের পত্তন 
বনুপূর্বেই হইয়া! গিয়াছে। এখন পাশ্চাতোর অনুকরণে আর 
নৃতন কৰিয়! নেশন গড়া সম্ভব নহে । 

বাকি দ্বাদশটা প্রবন্ধে ভারতের ইতিহাঁস, শিক্ষা ও সমাজকে 
অবলম্বন করিয়া কি ভাবে একই জীবনলক্ষ্য ভারতের সকল সাধনাঁর 
চরমসাধ্য হইয়৷ বিছ্বমান রহিয়াছে, তাহা আমরা বুঝিতে চেষ্টা 
করিয়াছি। সঙ্গে সঙ্গে ইহাঁও দেখিয়াছি যে, সেই ইতিহাস, 
শিক্ষা ও সমাজকে ভবিষ্যতে কোন্‌ পথে অগ্রসর হইতে হইবেএ 

চতুর্দশ প্রবন্ধে আমরা বক্তব্যের উপসংহার করিতেছি । 
বলিবার-_বুঝাইবার--কথ! অনেক বাকি আছে, অনেক রকমে সে 
কথা ব€দিন ধরিয়া বলিয়া! যাইতে হইবে । তবে সে কথার সারাংশ 
“ভারতের সাধনা”য় ইঙ্গিত করা রহিল। এই সমস্ত ইঙ্গিত অনুসরণ 
করিয়া চিন্তাশীল পাঠক ইতিহাস অনুসন্ধান করিলে ভারতের 
সাধনার সহিত আরও ঘনিষ্ঠ পরিচয়ে পরিচিত হইবেন । 

ভারতের সেবা করাত হইলে ভারতকে প্ররুতভাবে চিনিতে 
হয়। ভারতকে ন! চিনিয়া ভারতের সেবা! করিতে যাইয়া সেবার 
অভিমানে আমরা আজকাল খুবই স্ফীত হইয়া উঠিতেছি, কিন্ত 
সেবার প্ররুত গৌরব ও কল্যাণ আমাদের ভাগ্যে জুটিতেছে না। 
ভারতের সাধনাকে এখনও আমরা আমাদের সাধনায় পরিণত 
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নেশানর পুনঃপ্রতিষ্ঠা-_শেষ কথা। ' 


করি নাই,--আমরা বিদেশী ভাবের স্বদেশী করিয়াছি, এখনও 
স্বদেশী ভাঁবের স্বদেণীতে হাত দিই নাই। 

ভারতের সাধনার খাটি সাধক যে কি বস্ত, তাহা আমরা স্বামী 
বিবেকানন্দের জীবনে দেখিয়াছি । আর অন্যত্র যাহা দেখিয়াছি, 
হয় তাহা ভারতের সাধনার অগহীন মুষ্ি, না হয় আসলের সহিত 
পাশ্চাত্য নকলের বিমিশ্রণ । ভারতের সাধন! কি; তাহাই যখন 
অন্যত্র শ্নতে পাইলাম না, তখন সে সাধনার সাধক অন্তত্র 
কোথ:য় দেখিব ? 

'ভারতবাসীকে ভারতের সাধনায় মাতাইবার জন্য বর্তমান যুগ 
অবশীর্ণ ঠহয়া:ছ। এ ঘুগ কি বিফল হইবে? আসর ও সরঞ্জাম 
দেখিয়া হ তাহা মনে হয় না। ভারতের আদর্শ ভারতের ইতিহাস 
ন! গণ মদে ভারতের মানুষ ভারতের ইতিহাস গড়িত, তবে 
বর্তম্ন দ্গ বে সফল হইবে, এ আশা পোষণ করিতে পারিতাম না। 
ভীরনের অ'দর্শ যেন একটা রহস্তময় সজীব শক্কি; বারংবার ব্যক্ত 
পরিণতি লাভ করিয়া সে আদশ ভারভেতিহাসে একটা বান্তব 
সন্ারূপে অধিষ্ঠিত রহিয়াছে, আবশ্তক হইলেই মুর্টিধারপ করিয়! 
কাধাক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়। “ভারন্তের সাধনা” তৃতীয় প্রবন্ধে * 
আমর! এই আশ্চধ্য কৌশলের কথা আলোচনা করিয়াছি । পুরাণে 
যেমন শন! ধায় বে, কয়েকজন প্রাচীন মহাবীর বা মহাতপন্থী অমর 
হইয়া ভারত আজও বিরাজমান আছেন,_বেমন তাহারা ভারতের 
পক্ষে অমর বা সতত বিদ্কমান, সেইরূপ ভারতের আদর্শ অমর ও 
সতত-বিগনান বাঁকিয়া যুগে যুগে ভারতের ইতিহাস গড়িতেছে। 

« “ভারতীয় নেশনে বেদমহিমা ও অবভারবাদ” শীর্ষক প্রবন্ধ । 

হ৩৭ 


ভারতের সাধনা । 


এ আদর্শ আত্মপ্রকাশের অন্ধ তোমার-আমার মস্তিষালোড়নের 
উপর নির্ভর করে না, তাই রক্ষা ।__নচেৎ বর্তমান যুগের সফলতার 
কোন আশ! পোষণ করিতে পারিতাঁম না । 

আদিম বৈদিক যুগে ভারতের এই আদর্শ অমৃতত্ব নাম ধারণ 
করিয়া আত্মপ্রকাশ করে। সে যুগে যাহারা বৈদিক প্রবৃত্তিধর্্ম 
পালন করিত, তাহারাও দেবতাদিগের একটা পরমপদ্ * স্বীকার 
করিত। বৈদিক কর্মকাণ্ডের অন্তরালে, উহারই প্রতিষ্টাভূমিরূপে, 
অমৃতত্ব-লাভের আদর্শ নিহিত ছিল; উহাই পরে জ্ঞানকাণ্ড বা 
উপনিষদ্রূপ নাম ও আকার ধারণ করে। ভারতেতিহাসের ভিত্তি 
এই উপনিষদের মধ্যে প্রোথিত হইয়া রহিয়াছে এবং এ ভিত্তির 
উপরই ভারতের জীবনলীলা বিবর্তিত হইয়াছে ও হইবে । এই 
ধ্রতিহাসিক বিবর্তনের ধারা ও প্ররুতি কিরূপ, তাহা স্বামী 
বিবেকানন্দ নির্দেশ করিয়াছেন । আমরা সে আচার্য্যবাণী “ভারতের 
সৃধনা*় তৃতীয় প্রবন্ধশীর্ষে উদ্ধৃত করিয়াছি ;-_“সকল তের সীমায় 
যে অখট্গৈকত্ব বি্যমান কেহ তাহাকে অতিক্রম করিতে পারে না) 
বেদ এই শেষসীমায় উপনীত হইয়াছেন, ইহার পারে যাওয়! 
অসম্ভব। যখন “তত্বমসি” আবিষ্কৃত হইল, অধ্যাত্মতত তখন 
সম্পর্ণতা লাভ করিল; এই পূর্ণতাই বেদে উপদিষ্ট হইয়াছে । এখন 
কেবল বাকি রহিল মানুষকে ধূগে যুগে, দেশকালভেদে, পারিপার্শিক 
অবস্থা ও ঘটনার তারতম্যে, বেদব্যক্ত লক্ষ্যের প্রতি নিয়ন্ত্রিত করা, 





* প-_হপ্মিন দেবা! অধি বিশ্বে নিষেছু: যত্তপ্প বেঘ কিমূচা করিধাতি--” 
খয়েদ ১০ ১৩৪। 
২৩৮ 


 নেশনের পুনঃপ্রতিষ্ঠা-_-শেষ কথা । 


সেই সনাতন পথে পরিচালিত করা ) এবং এই উদ্দেস্তেই মহান্‌ 
নেতৃদিগের, মহিমান্বিত মহাপুরুষদিগের আবির্ভাব |” * 

এই উল্কি দ্বারা স্বামীজী ভারতীয় ইতিহাঁসরহস্তের চাঁবিটা 
আমাদের হাতে দিয়া গিয়াছেন। এই চাবিটী সাবধানে ব্যবহার 
করিলে ভারতের ইতিহাস জানা ায়+ _বুঝা যাঁয়, ভারতকে চেনা 
যায়; নতুবা স্ত পীকৃত তথ্যরাশির মধ্যে পথ হারাইয়া ঘুরিয়৷ বেড়াও, 
ভারতকে ,--ভারতের সাধনাকে চিনিতে পারিবে না । মুখ্যতঃ 
ভারতের ইতিহাসে ছুইটা ভাগ ;__ একটা আদর্শ-স্থাপনার ইতিহাস; 
আর একটী আদর্শ-প্রয়োগের ইতিহাস । যে সমস্ত প্রাচীন যুগে বেদ 
গড়িয়। উঠিয়াছিল, তাহাদের দ্বারা আদশস্থাপনার ইতিহাস 
রচিত, তৎপরবন্তী যুগসমূহ লইয়া আদশপ্রয়োগের ইতিহাস। 
আদর্শস্থাপনার ইতিহাসে প্রধান নায়ক খধি ; খধির চরিত্র, নেতৃত্ব, 
কীর্তিিজানিতে ও বুঝিতে পারিলেই ভারতেতিহাসের এই ভাগ জানা 
ও বুঝা হয়। আদর্শস্থাপনার ইতিহাসে খষি ব্যতীত আর যে মমন্ত 
মহাপুরুষ বা অবতারপুরুষের প্রসিদ্ধি আছে, তাহারা খধিনেতৃত্বের 
সহায়ক; সেইজন্য তাহারা ধশ্মগুরুর বৃত্তি অবলম্বন করেন নাই, 
প্রধানতঃ ক্ষত্রিয়বৃত্তিই অবলম্বন করিয়াছেন । নৃসিংহাবতারের 
আবির্ভাব ঘটিয়াছিল আস্মরীয় দেশে ( অর্ধাচীন আসিরিয়া )। 
সমরক্ষেত্র, উৎসব প্রভৃতিতে নানা পশুর আকৃতিতে দেহের শীর্ঘদেশ 
সজ্জিত করার প্রথা! সে দেশে খুব প্রচলিত ছিল; সেইজন্য 
নৃসিংহমূর্তিতে এঁশীশক্তির আবির্ভাব সম্পূর্ণ দেশোপযোগী হইয়াছিল। 
সেকালের ভারতের সহিত আসিরিয়া প্রমুখ দেশের ঘনিষ্ট সংস্্ব ছিল। 
5 পাও 55855 ০৫17015৭ নামক বক্তৃভ হইতে উদ্ধত। 

২৩৪ 


ভারতের সাধনা । 


সে সব দেশে খধিদের প্রভাবও অনেক পরিমাণে বিষ্যমান ছিল। 
সেই প্রভাব রক্ষা করিবার জন্ত এবং অস্ুুরপ্রভাবের আশঙ্কা ভারত 
হইতে অপনীত করিবার জন্য নৃসিংহাবতারের আবির্ভীব | 
বামনাবতারের উদ্দেশ্তও খীবূপ। তৃগুবংশীয় খষিদিগের আম্ুকুল্যে 
বলিরাজার প্রতাপ ভারতসীমান্ত লঙ্ঘন করিয়াছিল। অবশেষে 
ভূগুকচ্ছে এণীশক্তির দ্বারা বলিরাজার দমন হয়। ক্রমশঃ 
খবিনিয়নত্রিতি আধ্যসমাজ পাশ্চাত্য ভারতেতর দেশসকল হইতে 
আপনার আসর উঠাইয়া ভারতের মধ্যেই আপনার ঘর গুছাইয়া 
লয়। পরশুরামের পর রামচন্ত্রকে আমরা সম্পূর্ণ ভারতান্তর্গত 
খধিসমাজের সহায়তায় যুদ্ধনিরত দেখিতে পাই । শ্রীরুষ্ণও তাই; 
কেবল বলদেব শেষ জীবনে ভারতসীমা! লঙ্ঘন করিয়া গিয়াছিলেন। 
অনস্তনাগরূপে সমুদ্রপ্রবেশ। সারিবদ্ধ শত শত জলযানসমূহের 
সমুদ্্যাত্রা ভিন্ন আর কিছু নহে। 
নানা পথে, নানা মতে পরমার্থের সাধনে, নানা বিদ্যা ও 
তত্বের অনুশীলনে, বর্ণাশ্রমসহযোগী সমাজগঠনে আশ্রমী ও 
অত্যাশ্রমী-খধিদিগের ধারাবাহিক কীর্তিকাহিনী লিপিবদ্ধ করিলেই 
আদশস্থাপনার ইতিহাস লিখিত হইল। এ ইতিহাসে আদর্শ- 
স্বাপনারূপ চরমোদদেশ্রেই ক্ষত্রিয়শক্তি ও বৈশ্যশক্তি খধিদের দ্বারা 
নিয়মিত; ক্ষত্রিয়শক্তি যখন প্রবল হইয়া সে নিয়ন্তত্ব মানিতে 
চাহে নাই, তথন তাহার ধ্বংলদ অনিবাধ্য হইয়া উঠিয়াছে। 
পরশুরামের যুদ্ধাভিযান ও কুরুক্ষেত্রযুদ্দ এ সত্যের নিদর্শন | 
আদরশস্থাপনার ইতিহাসে প্রথমতঃ দ্বেখিতে হইবে যে, সংসারের 
নানা অর্থ ব৷ প্রয়োজন মানুষের জীবনে কি ভাবে স্থান পাইয়াছে। 


৮৬: 








যুগে রশ স্থান দেওয়া গছ এবং তাহার নাম দেওয়া হইয়াছে. 
পরমার্থ বা অমৃতত্ব) মনুষ্যজীং অর্থ বা. 
জনকেই উহা সোপানভাবে অবলঙ্বন ও সাধন করিবার 
ষ্টা করা হইয়াছে । সে চেষ্টা কিরূপে নিয়মিত হইয়াছিল, তাহা | 
বুঝা ঘাঁয়। পরমার্থ ব্যতীত আর সমস্ত সাংসারিক প্রয়োজনের 
সাধনা দেবতাবিজ্ঞান, মন্তরবিজ্ঞান ও যজ্ের আকারে প্রবর্তিত 
হইয়াছিল । এমন কি, পরমার্থসাধনায় প্রবেশলাভ করিতে হইলেও 
দেবতা, মন্ত্র ও জ্জের ভাঁবনামুলক প্রণালী প্রযুক্ত হইত | সর্ববিধ 
প্রয়োজন সাধনের এই যে একটী সাধারণ বৈদিক প্রণালী, ইহা : 
সমাগ্রূপে না বুঝিলে, বৈদিক সভ্যতা, শিক্ষা ও সমাঅ কিছুই. : 
বুঝা যায় না। আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতা বুঝিতে হইলে যেমন উহার... 








ভিততস্থানীয় যয্বিজ্ঞান বুঝা আবশ্যক; সেইক্ষপ বৈদিক সত্যতা. 
বুঝিতে হইলে দেবতামন্ত্বিজ্ঞান প্রথমেই বুঝা আবন্তক। বৈদিক 


খবি এই দেবতামনবিজ্ঞানের আবিকর্ত ও প্রতিষ্ঠাতা নিলা এবং 
- জে মনে করেন যে, দেবত| ও মন্ত্রের টা রা 
নির্ভর করায় প্রাীন জার্গণ ভ্রদশঃ অধোগতি লাত করিয়াছেন । . 
 এইয়প সন্দেহ দুর করিবার জন্য আমাদিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে 
থে দেবতা ও মনে সাহায্যে ফলকে আর করা যা কিনতু নু কে. 








৯৬ 





কা বান বি 
কতকটা প্রক্কতির। তোমার-আমার শক্তির সহিত প্রকৃতির শক্তির 
সংযোগে কর্ম হয়। এই প্রাক্কতিক শক্তিকে যে. যত বেশী নিজের 
করিয়া লইয়া কাজে লাগাইতে পারে, সে তত অধিক ফল পাইয়া 
থাকে। দেবতামন্তরবিজ্ঞান এই প্রাকৃতিক শক্তিকে বেণী করিয়া 
কাজে লাগাইবার একটা বিস্তামাত্র। উ্তমণীল ব্যতীত কেহ এ 
বিস্তার অধিকারী হয় না। অলস কশ্মিন্‌ কালেও দেবতা ও মন্ত্র 
সিদ্ধ হয় না। বরং আধুনিক বন্বিজ্ানের প্রয়োগে কুঁড়েরও 
অধিকার আছে, কিন্ত মন্ত্রবিজ্ঞানের প্রয়োগে মনীষী ও উদ্ধম্তীল 
ব্যতীত আর কাহারও অধিকার নাই। ঘন্্বিজ্ঞানের ফল টাকায় 
বিকার, মিজানের ফল সাধনা ও উত্তষসাপেক্ষ। ০ 
|  অনৃততবরপ পরদার্থের আশ্রয়ে দেবতা, মনন ও হজ্ঞ প্রবর্তিত 
হইয়াছিল বলির, বৈথিক জবাবের শি ও শিক্ষা রজোভাবের 
হয় বই টা ঢা ক 





5: নি চাটা | কখা। ৪4 
আদর্শকে এ ইহারা , এমন রা মাবের আশা নে 
উদ্যমে, দৃষ্টি ও কল্পনায়, নিহিত করির! গিয়াছে,_-ভারতের জীবদ- 
নাট্যের একমাত্র নেপথারপে প্রতিষ্টিত করিয়া গিয়াছে যে, স্থির 
ৃত্যুব্তীত আর কোনও শক্তি ভারতকে & আদর্শ হইতে বিচ্যুত. 
করিতে পারে না। এী সনাতন আদর্শই ভারতের আখ্মশক্তি্ 
উৎস এবং ইহাই ভারতের ইতিহাস রচয়িতা । 

কুরুক্ষেত্রের সঙ্গে সঙ্গে আরশ স্থাপনার ইতিহাস সমাপ্ত হইলে, 
সর্বত্রই নূতন নূতন জাতি ও রাজশক্তির অভ্যুদয় টিয়া, একটা নূতন 
ভারতের সৃষ্টি হইল। তখন এই নূতন ভারতকে প্রাচীন আদর্শে 
দীক্ষিত ও শিক্ষিত করাই প্রধান এঁতিহানিক সমস্ত! । প্রথমতঃ 
বুঝিতে হুইবে যে, এই সমস্তার প্রকৃত সমাধান করিবার শক্তি 
ভারতে কিরূপে সংরক্ষিত হইয়াছিল। “ভারতের সাধনাণ্য তৃতীয় * 
প্রবন্ধে আমর। সেই সংরক্ষণ-নীতির আলোচনা করিয়াছি। যেদ-. 
পুরাণাদির সন্কলন ও বিশেষ বিশেষ খধিবংশ বা গুরুপরম্পরা ন্‌ রর 
উপ উস ও এচারর তার রন করা | 




















প্রয়োগের ইতিহাসে বৈদিক গিক্গা ও. আধর্শের প্রীর়োগকয়ে উহাদের 
 সংরক্ষণ-ব্যবস্থা বে গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহা আমরা ইতিহাসে 
পাইতেছি। কিন্তু একখাঁও শ্বরণ' রাখিতে হইবে বে, চতুর্বর্গের মধ্যে 
বৈধিক ধর্ম ও মোক্ষ যেমন আত্মরক্ষার সছুপায় লাভ করিয়াছিল, 
বৈদিক ক্ষত্রিয়রাঞ্জার অভাবে অর্থ ও কাম দেক্নপ সছ্‌পায় 
হইতে বঞ্চিত হইয়াছিল । বৈদিক ক্ষত্রিয়ের মহিমা যেখানে মাঝে- 
মাঝে কলিবুগের ক্ষত্রিয়ের মধ্যে দেখা দিয়াছে, সেখানে এক একবার 
আমরা বৈদিক ধরা, অর্থ ও কামের সামান্য আভাস দেখিতে 
পাই, লচেৎ ব্রাঙ্গণ জাতির অস্তিত্ব থাকাতে যেমন বৈদিক ধর্ম 
ঝপাস্তরিত হইয়াও একপ্রকারে আত্মরক্ষা করিয়া আসিয়াছে, 
বৈষিক অর্থ ও কাম প্রকৃত ক্ষত্রিয়রাজার অভাবে সেন্প আত্মরক্ষা 
ঠাস তাহাদের আদর্শও ক্রমশ: বিকত হইল 





টি আদর্শ এ গর ইতিহাসে ক । রর ও মোক্ষের আধর্শ 
তারতের পায় শিরায় সঞ্চারিত হয়৷ রহিয়াছে, আমরা দেখিতে 
.পাই। *ন্ভবামি বুগে যুগে” গীতায় এই ভগবন্াপীর গু তাৎপর্য 
্ি রে হইলে, আদর্শের শরল গভীর চ অচল প্রতিষ্ঠার কথা! প্র 











লেশনের পুর াস্পলেষ কথা। ই ০. 
বৈদিক ধর্শর জন-যাজনা হয় না।  কনিষুগের আর্ত হজে: ক 
নূতন নূতন জাতি ও সমাজের অভ্যয়ে খাঁটি বৈধিক যমজ 
কোপঠেসা হইতে থাকে, অতএব খাঁটি বৈধিক ধর্ম জপেক্ষা তাহাই 
একটা নূতন সংস্করণের প্রচলন সেই নূতন ভারতের পক্ষে ক্ত্যন্ত 
আবস্ক্ষ হুইয়! উঠে। এই গভীর প্রয়োজনলাধনের জন্ত পঞ্চো-. 
নূতন অনেক অবৈদিক সমাজ এক হিসাবে বৈরিক সমাজের 





পরিচয় লাভ করে। বৈদিক প্রণবতত্ব ও যোগতত্বের ভিদ্তির 


উপর উপনিষদ্কার সর্যাসী পঞ্চোপাষনা ও তন্ত্র গড়িয়া তুলেন, 

এবং তাঁরই শিক্ষায় অনেক অবৈদিক্ষ জাতি নূতন বৈদিকতার 
উঠ কিন্তু এমন জাতি ও সমাজ ত্মনেক বাকি ছিল, 
বাহাদের অনার্ধযভারকে আয়ত্ত ও পরিবর্তিত করা এই নূতন 
বৈদিকতারও সাধ্যাতীত। ফলে এই সমস্ত জাতি ও সমাজের 
প্রভাব আর্ধদমাজের পক্ষে সর্বদাই বিপত্তয় ও পরিণাঁছে মৃত্যুয়ের 
আকারে বিদ্যমান ছিল) কেননা, তাহাদের আদর্শের সহিত সংগ্রাষে 
া্্যাদর্শের পরাজয় হইলেই আর্যসমাজের মৃত্যু আমর! পঞ্চম 
(খরযাসাশ্রহ প্রবন্ধে দেখিয়াছি যে, তগবান্‌ বুদ্ধ এই তীরণ মৃত্যু. 

জকে রক্ষা করেন। তারপর তাহার প্রবর্ধিত 








উহ্বার পরিপাকক্রিয়ারই আনুষঙ্গিক ব্যাপার। বৌদ্বমগের পর 
ভগবান্‌ শঙ্কর আবিভূতি হুইয়৷ বৈদিকতার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন এবং 
তৎকালীন সর্ববিধ উপসনাপদ্ধতিকে সেই সেই বৈদিকতার আশ্রয়ে 
আকর্ষণ করেন। ( “সন্নযাসা শ্রম” শীর্ষক প্রবন্ধ ) 
_ বেদনিঃস্থত ভক্তিধার! কৃষ্ণলীলাতরঙ্গে সম্মিলিত হইয়া শ্রীচৈভন্তে 
জিবেণীসঙ্গম প্রাপ্ত হইয়াছিল। বৌদ্ধতন্ত্রসাধনার মধুররস এই 
ত্রিবেণীতে মিলিত হইয়! উৎকৃষ্ট রূপ প্রাপ্ত হইয়াছিল । শ্রীচৈতন্যের 
রসতত্ব যদি প্রচারিত না হইত, তবে বহুসংখ্যক বৌদ্ধতাস্ত্িক 
্ত্ী-পুরুষ হিন্দুধর্মের আশ্রয় পাইত না । শ্রীচৈতন্ঠের যুগে বালা" 
দেশে বৌদ্ধতান্ত্রিদের একটা বিপুল সমাজ ইতস্তত; বিক্ষিপ্ত হইয়। 
পড়িয়াছিল। তাহাদের মধুররসসাধনাকে শ্রীরুষ্ণের আশ্রয়ে আশ্রিত 
করাইয়া! গৌর-নিতাই তাহাদিগকে হিন্দুধর্শের অঙ্গীভৃত: করিয়া 
লন। যে নৃতন রসতত্বের সহায়ে বাহলাদেশের বৈষ্ণবসাধনা এই 
অসাধারণ কী প্রকাশ করে, তাহারই ফলে বী় বৈবসতাযের 
বিশেষত্ব ও গৌরব প্রকটিত হইয়াছে । | 
| বৈষ্বসাধনার দ্বারা জ্ঞানমার্ন ও ভক্তিমার্গের যে বিরোধ 
_ খুমারিত হইয়া উঠে এবং সন্যসাদর্শের সহিত বর্তমান যুগের 
কর্মাদর্শের সামঞ্জস্তের যে প্রয়োজন অনুভূত হয়, সে সম্বন্ধ 
কিছু বলিবার কাকি আছে। আগামী বারে লে কথা বলিয়া, 
এবং ভারতের সাধনার পথে আমরা এম ফোথার ইড়াইয় 





২৪৬ 


নেশনের পুনঃপ্রতিষ্ঠা--শেষ কথা। 

(উদ্বোধন-_ফাল্ধুন। ১৩২১) | 
পুরাকালে ভগীরথ যেমন গঙ্জা আনিয়াছিলেন, সেইকসপ ইতিহাস 
মানুষের দ্বার! নানা দেশে নানা রকমের সাধনার ধারা বহাইয়! 
আনিয়াছে। কিন্তু ভারতে যে সাধনার ধারা আদিধুগ হইতে 
বহিয়া আসিয়াছে, .তাহার উপমা নাই, তুলনা নাই। এ ধার! 
যেমন বিপুল; যেমন গভীর, যেমন অকিচ্ছিন্নগতি। যেমন বিশ্ববিস্তৃত- 
প্রভাব, আর কোনও দেশের সাঁধনাধাঁরা সেরূপ নহে। যাহার! 
বলেন- ভারতের ইতিহাস নাই, তাহারা অন্ধ ; যাহারা পাশ্চাত্যে- 
তিহাস-লব্ধ দৃষ্টিতে ভাঁরতেতিহাঁস আবিষ্কার করিতে যান, তাহার! 
শুধু অন্ধ নহেন, আরও কিছু । ভারতে ইতিহাস গড়িবার মাল-মশলা 
আলাদা, প্রণালী আলাদা, আদর্শ আলাদা, কারিগর আলাদা । 
আমরা চতুর্দশট প্রবন্ধে এ দব কথার যৎকিঞ্চিং আলোচন। 
করিয়াছি । ভারতের ইতিহাস আজ আমাদের কোন্‌ স্থানে আনিয়া 
দাড় করাইয়াছে, এখল তাহারই একটা সংক্ষিপ্ত বিচার করিয়া 
দীর্ঘ প্রবন্ধপর্ধ্যায়ের চরম উপসংহার করিব । 0. 
_ ভারতের সাধনাশ্রোত বন্ধুর অতীতকাল-হিমান্ি অতিক্রম করিয়া 
আজ বর্তমানযুগ-ভূমির উপর নিপতিত হইতেছে । শিবের মত 
এই বিপুল ধার! শিরে ধারণ করিয়াছেন সমাধিবিধৃতাসন শ্রীপ্ীরাম-. 
কঞ্চদেব, আর সেই ধারাকে যুগোঁচিত বিচিত্র কর্থাতে প্রবাহিত 
করির! দিয়াছেন শ্রীমদাচার্ধয স্বামী বিবেকানন্দ। আধুনিক যুগ-ভূমির, 
উপর ভারতের সাধনা প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে । ভারতের যাহা 
কিছু ননাতন; যাহা কিছু এককালে ছিল, কিন্তু বীজ বাখিয়! নষ্ট 
হইরাছে, সবই আব এ প্রতিষ্ঠার ফলে আমাদের দখলে আসিয়াছে। 
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এখন বাকি কেবল সে সমস্তকে আয়ত্ত করা । কালিতরঙ্গাঘাতে 
সর্বদা বিক্ষিপ্ত হইলেও আজ ভারতবাসীর আর ভয় নাই) কেন- 
না, ঈা়াইবার জমি, বাস কল্সিবার ঘর, তাহার জন্য প্রস্তত । আজ 
তাহাকে কেবল জাগিতে হইবে, জানিডে হইবে। আপনার বুঝৰিয়া 
লইতে হইবে । আবার বলি-_ভারতে যুগে . যুগে নানা ঘাত- 
প্রতিঘাত অতিক্রম করিত, বারংবার নানা দিক্‌ হইতে শাখাত্রোত- 
সকল আত্মসাৎ করিয়া, যে ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত সাধনাশ্বোত 
প্রবাহিত হইয়া আসিয়াছে, তাহার কিছুই নষ্ট হয় নাই। সম্পূর্ণ 
অন্ষু্ভাবে সেই আত আজ আমাদের সন্মুথে প্রবাহিত । অতএব 
অতীতের দিকে চাহিয়৷ হা-হুতাশ করিবার আর প্রয়োজন নাই, 
পশ্চাতে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া! সন্মুখের কর্তব্য আর অবহেলা করিতে 
হইবে না, উদ্দীপনা ও প্রেরণার উৎস খুঁজিবার জন্য আর 
অতীতারণ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতে হইবে না। ঝুবিধার ও কাজে 
লাগাইবার নিতাস্ত উপযোগী হইয়া অতীত আজ আমাদের কাছে 
ধরা দিয়াছে। সংযোগের এই ষে মহাকেন্ত্র, ইহাতে শক্তি ও সাধনার 
সমন্ত প্রাঈীন উৎস একযোগে আপনাদিগকে সংযোজিত করিয়া 
দিয়াছে। সর্বাঙ্গে পূর্ণতা লাভ করিয়া! ভারতের সাধনা আজ এই 
মহাকেন্্র হইতে অভূতপূর্ব গৌরবে আত্মপ্রকাশ করিবে, সন্দেহ 
নাই। | রর 
ভারতে ধর্মজীবন ও কর্মজীবনের আবর্শগুলিকে নানা পথ 
দিয়া ইতিহাস পরিচালিত ও সংগঠিত করিয়া আনিয়াছে। তাহারা 
যখন ভিন্ন ভিন্ন পথের যাত্রী ছিল, তখন পরস্পর হয়ত বিরোধ 
ঘটিয়াছে। যখন তক্তি আপনার বিবিধ অঙ্গকে পরিপুষ্ট করিতে 
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নেশনের পুনঃপ্রতিষ্ঠা--শেষ কথা । 


চাকিক্নাছে, তখন আপনার চারি পাশে বেড়া দিয়া জান করছ 
প্রভৃতি অন্ঠান্য আদর্শগুলির সহিত ঘনিষ্ঠ সংশ্রব হইতে যথাসম্ভব 
দূরে থাকিতে চেষ্টা করিয়াছে । আবার জ্ঞানও আপনার তথৃ্টিকে 
পরিপুষ্ট করিবার জন্য বিচারের প্রাচীর তুলিয়া! ভক্কিমার্গের সাধন 
ও বিশ্বাসগুলিকে তফাতে রাখিতে চেষ্টা করিয়াছে । এইভাবে 
এক সম্প্রদায় হইতে আর এক সম্প্রদায়-গৃহী হইতে সন্ন্যাসী-- 
বৈষ্কব হইতে শাক্ত--কর্মপন্থী হইতে জ্ঞানী,_-_পরম্পর-বিশ্লি্, 
এমন কি প্রয়োজনমত পরম্পর-বিরুদ্ধ হুইয়! পরমার্থসাধনার ভিন্ন- 
ভিন্ন অঙ্গকে দ্রট়ি ও পরিপুষ্ট করিবার চেষ্টা করিয়াছে। এইরূপ 
নানাবিধ সন্কীর্ণতার ভিতর দিয়া ভ'রতের ধর্মজীবন ও বর্ধা্জীবনকে 
ইতিহাস এক মহাসঙ্গমের দিকে পরিচালিত করিয়৷ আসিয়াছে । 
কিন্তু পরমহংসদেবের আবির্ভাবে আজ যে মহাসমন্বয়কেন্্র 
প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহাতে সমস্ত মঙ্কীর্ঘতা অতিক্রম করিয়া! পরমার - 
সাধনার আদর্শগুলি পূর্ণাঙ্গ হইয়া পরম্পর সম্মিলিত হইয়াছে। 
এতদিনে তারতেতিহানের স্থৃচিরপোষিত নিগৃঢ় অভিপ্রায় পূর্ণ 
হইয়াছে। এখন প্রত্যেক সম্প্রদায়, প্রত্যেক আদর্শ, আঁপনার 
বিশেষত্ব সম্পূর্ণভাবে রক্ষা করিয়াও, অপর সম্প্রদায়, অপর আদর্শের 
সহিত অপূর্র্ব সমন্বয়ে সুসমন্থিত। সে গভীর সমন্বয়ের কৌশল 
ও সত্যতা যি তোমার-আমার বুদ্ধিতে উপলন্ধ না হয়, তথাপি 
পরমহংসদেবের অলৌফিক জীবনকে উহার স্থল নির্দেশরূপে 
(87991) অবলম্বন করিয়া তুমি-আমিও উচ্চ সমবযতৃমিতে 
প্রবেশাধিকার পাইব। তিনি আপনার জীবন, আপনার সাধদ- 
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সাধারণকে প্রক্কতভাবে ধর্ম্সমন্বয়ের অধিকারী করিয়া! গিয়াছেন । 
তুমি জ্ঞানমার্গী, ভক্তিমার্গা বা কর্মমাী হও,-_তুমি অদ্ৈতবাদ্দী বা 
দ্বৈতাদী হও,__তুমি হিন্দু, মুসলমান বা ক্রীশ্চান হও,_তুমি বৈষ্ণব 
হও, বা শান্ত হও,_তুমি যেসস্প্রদায়ভূক্ত হও না কেন, শ্রীরামকষ্ণকে 
অবলম্বন করিয়া, তাহার মধ্য দিয়া তুমি অপর সমস্ত সম্প্রদায়ের 
সহিত অবিচ্ছে্ত মিলনহ্ৃত্রে আবদ্ধ। শ্রীরামরুষ্ণের ছবি এখন 
ঘরে ঘরে দেখা যাইতেছে।__কিন্ত হে দেশবাসী, যদি এ ছবির দিকে 
চাহিয়! তুমি এই মহাসম্মিলন, এই যুগসমন্থয় প্রাণের মধ্যে অনুভব 
না কর, যদি তাহার প্রতিমুগ্তি দর্শনে আপনাকে সকল সম্প্রদায়ের 
সহিত, সকল ভারতবাসীর সহিত এক বলিয়া অনুভব না কর, 
তবে সে ছবি রক্ষা করা তোমার বৃথা হইয়াছে ! ভারতের সর্ববিধ 
উন্নতিসাধন ও ছুঃখমোচনের মূল উপায় একতা । সেই রাষ্ট্রীয় 
একতার নিদর্শনরূপে পরমহংসদেবের জীবন ও সাঁধন৷ আমাদের 
সম্থুথে আবিভূতি হুইয়াছে। এই অতি সলভ নিদর্শনকে কেন্দ্র 
করিয়া আজ বদি আমরা সন্মিলিত না হই, তবে মিলনের-_একতাঁর 
আর আশা নাই। 

সর্বধর্মার্গের সমন্বয় একটা সামান্ত কথা নহে। নকল 
সম্প্রদায়ের গ্রতি বিশাল সহানুভূতি ও উদারতার দ্বারা, অতি- 
তুঙ্গতত্বশিখরম্পর্শী পাণ্ডিত্যের দ্বার! এ সমন্বয়ের প্রতিষ্ঠা করা যায় 
না। সর্বসম্প্রধায়প্রধর্তকদিগের সাধনসম্পদ এই মহাসমন্বয়ের 
প্রতিষ্ঠাতাকে আপনার মধ্যে একাধারে বিকশিত করিতে হয়,_্ীষট- 
বু্ধ-মহম্মদ-শঙ্কর-চৈতন্তাধির সাধনসম্পদ্‌ একটা জীবনে আয়ত্ত ও 
প্রতিফলিত করিতে হয়। একের মধ্যে এই সকলকে যদি আমরা 
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নেশনের পুনংপ্রতিষ্ঠা--শেষ কথা। 


খু'ঁজিয়া পাই, যদি খ্রীষ্টের জীবাঘথৈকসর্বসহিষু। প্রেম, বুদ্ধের 
জীবকল্যাণমাত্ৈকপ্রতিহতা নির্ববাণনিষ্ঠা, মহম্মদের মরুকে কাননে 
পরিণত করিবার কর্্মাভিজ্ঞতা, শঙ্করের সর্বশাস্্মন্্গ্রাহী মেধা বিত্ত, 
চৈতন্তের ভবদ্রবকারী মহাভাব, আমরা একাধারে অভিব্যক্ত দেখিতে 
পাই,--তবেই বুঝিব, মহাঁসমন্বয়ের যুগ যুগাবতারকে আশ্রয় করিয়। 
উদ্দিত হইয়াছে । হে মানব, অকপটচিত্ে আজ পরীক্ষা করিয়া 
দেখ, সে যুগ ও যুগাবতার আজ তোমার সম্মুখে উপস্থিত কি না। 
এ প্রশ্নের মীমাংস| না করিয়া তোমার জীবন ও তোমার দেশের 
জীবন তুমি কোন্‌ পথে চালিত করিবে? 

এই সমন্বয়কেন্দ্রে অবস্থিত হইয়! ইতিহাস আলোচনা কর, দেখিবে 
ভারতীয় চিন্তা ও সাধনার প্রাচীন সমস্ত বিরোধ মিটিয়া গিয়াছে এবং 
ভারতের ভাবী ইতিহাস গড়িবার সমস্ত শক্তি কেন্দ্রীভূত ও বাক্ত 
হইয়। প্রকৃত কর্শিবুন্দের প্রতীক্ষা করিতেছে । আধুনিক জগতে যে- 
কোনও দেশের ইতিহাস গড়িবার জন্য একটা অভিনব কৌশল 
কালের দ্বারা অভিব্যক্ত হইয়াছে । যে দেশ মে কৌশল অবলম্বন না 
করিবে, উন্নতিপথে অগ্রসর হইবার সামর্থ্য বা উপায় সে খুজিয়া 
পাইবে না। এই কৌশলের নাম 72119081157) 3 একটী চরম 
লক্ষ্যকে কেন্ত্রূপে অবলগ্ধন করিয়া ও জীবনের কর্ম প্রপঞ্চকে তাহার 
সাধনরূপে পরিণমিত করিয়া, যখন সমস্ত দেশবাসী দেশের কল্যাণ 
ও উন্নতিসাধনে সমবেতভাবে অগ্রসর হয়, তখন সেই সমষ্টিব্ধতাকে 
15110091151 বলা যায়| পাশ্চাত্যে এইভাবে একটা চরমলক্ষ্য 
. লইয়া দেশে দেশে এক একটা সমষ্টি গড়িয়া উঠিয়াছে। এইরূপ 
_ সমস্তিগঠলের ফলে অদ্ভুত অপরিমেয় শক্তি ও কর্ম্মতৎপরতার বিকাশ 
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হইয়াছে এবং আমর! স্পষ্টই ধুঝিতে পারিতেছি_ যে, ভারতবর্ধকে যদি 
বাচিতে হয়, তবে এ সমষ্টিগঠনের কৌশল আমাদিগকেও অবলস্বদ 
করিতে হুইবে। কিন্তু এযাবং আমাদের দেশহিতৈষিগণ 
সমষ্টিগঠনের পাশ্চাত্য কৌশলটা অনুকরণ করিতে যাইয়া, 
সমষ্টিগঠনের পাশ্চাত্য লক্ষ্যটা পর্যন্ত আমাদের দেশে আমদানি 
করিবার চেষ্টা করিয়া আপনাধিগকে ও দেশকে বিষম ভ্রাস্তির কবলে 
কবলিত করিতেছেন । মেই জন্য আমরা “ভারতের সাধনায় 
দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি যে, ভারতীয় সমষ্টিজীবনের লক্ষ্য বহু 
পুরাকাল হইতেই নিরূপিত হইয়! রহিয়াছে, এবং ভারতের ইতিহাস 
কখনও সেই লক্ষ্য হইতে বিচ্যুত হয় নাই বলিয়াই, ভারত আজও 
বাঁচিয়। আছে। কিন্তু আজ যদি পরমার্থের সাধন, সংরক্ষণ ও 
প্রচার রূপ সেই সনাতন পক্ষকে নববলে উদীরমান দেশের 
সমষ্টিজীবনে প্রতিষ্ঠিত না করিয়া, পাশ্চাত্যের অনুকরণে রাজনৈতিক 
ক্ষ্য ও একতাকে অবলম্বন করিয়া! রাজনৈতিক সমষ্টিজীবন গড়িবার 
জন্য দেশের শিক্ষিত লোক আপনারা ক্ষেপিয়া উঠেন ও দেশকে 
ক্ষেপাইতে চান, তবে দেশের মৃত্যু অনিবার্য । সেই ভীষণ আসর 
বিপদের দিকে অঙ্কুলিনির্দেশ করিয়া স্বামী বিবেকানন্দ বলিতেছেন, : 
_ পি + 17761655016 ৮1111610811 00166 £217515- 
0০05 5০০ 11] 06 ৪0. 62017001806) 0508056 06 
10201001716 010) 71810107 নস] 96 01086179076 (011)- 
32110) 001) 1) 006 08610081 90609 085 69৪ 
৮০116 111 ৮৩ 87109171050) 80. 885 75501€ ক্111 ৮5 
৪1718 091) ৪) 1৩৮0, % ফল এই হইবে যে, ভিন 
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পুরুষে ভোমরা মৃত জাতিতে পরিণত হইবে; কারণ, জাতির 
( নেশনের ) মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া পড়িবে, যে ভিত্তির উপর দেশের 
সমহ্িজীবন গঠিত হইয়াছিল, তাহার মূলচ্ছেদ হইবে এবং ফলে 
সকল দিকেই ধ্বংস দেখা দিবে ।” 

এ সমস্ত কেবল আবেগের কথা নহে । তের 
সন্ধিস্থলে আমর! আজ দীড়াইয়া আছি । কালের আহ্বান--অগ্রসর 
হও; যুগধর্ম্ের আদেশ--নেশন গঠন কর । এখন দেখিতে হইবে, 
আমরা কোন্‌ পথে পদক্ষেপ করি, মরণের পথে-না বাচনের পথে 
আমরা! কোন্‌ রকমের 78010041151 (জাতীয়তা বা স্বদেশ- 
পরায়ণতা৷ ) গ্রহণ করিব ? ইহা জীবন-মৃত্যুর সমন্তা । একটা পথ 
রহিয়াছে--রাজনৈতিক ভাবের উপরে নেশন ও সমষ্টিজীবন গঠন 
করা । দেশের অধিকাংশ শিক্ষিত লোক এই পথে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে, 
ডাফিলেও সাড়া দেয় না। আর একটা পথ--ভারতীয় সমহি- 
জীবনের ও ব্যট্টিজীবনের চিরন্তন লক্ষ্যকে লইয়া নেশন গঠন 
করা। কালে এ পথ জঙ্গলাকীর্ণ ও দুর্লক্ষ্য হইয়া পড়িয়াছিল, 
শ্রীরামরুঞ্দেবের জীবন ও সাধন আবার উহাকে সুসংস্কৃত করিয়া 
আমাদের দখলে আনিয়া দিয়াছে । আচার্যযপাদ স্বামী বিবেকাননোর 
ছন্দানুধর্তী হুইয়! এই পথের পরিচয় আমরা “ভারতের সাধনায় 
দিছি; বহু প্রাচীন যুগ হইতে আরস্ত করিয়া কিরূপে এই পথ 
অবলম্বন করিয়া ভারতবর্ষ অগ্রর হইয়া! আসিয়াছে, কিরূপে রই 
পথ ধরিয়া উহাকে ভবিষ্যতের দিকে অগ্রসর হইতে হইবে, তাহা. 
আমরা দেখাইক্াছি।, এই ছইটার মধ্যে কোন্টা বাঁচিবাক্ পথ শ্বং 
নিিরিলিরারিারগররেগারার | 
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অনেকে বলেন যে»আমর! আর এক দিক্‌ দিয়া মরিতে বসিয়াছি। 
তাহারা বলেন যে, একে হিন্দুধর্মের ও হিম্দুসমাজের গৌড়ামি, 
তাহার উপর অন্নাভাবঃ এই ছুই কারণে হিন্দুরা মরিতে বসিয়াছে, 
--তাহারা 0৬108 7906 ) উপায়- সমাজের প্রবেশঘার যথাসম্ভব 
উন্মুক্ত কর, সমাজের ভিতরে বিধবাবিবাহাদি আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত 
রীতিদীতির প্রচলন কর, ইত্যাদি । সব সমাজেই ত অন্নকঈট আছে 
কিন্তু হিন্দুসমাজেই যখন লোকক্ষয় সর্বাপেক্ষা অধিক, তখন 
যুক্তি এই যে, ব্যাধিও সামাজিক এবং প্রতীকারও সামাজিক 
হওয়া চাই। 

বিড়াল, কুকুর, বা আর কোনও জানোয়ারদের যদি সংখ্যা 
ক্রমশঃ কমিতে দেখা যায়, তবে বৈজ্ঞানিকর! বলেন যে, এ জন্তদের 
 জাতটা লোপ পাইতেছে। কিন্তু একটা দেশের সমষ্টিমানব, যাহারা 
শুধু খাওয়া-পরা লইয়াই বাচে না,-_যাহাদের শিক্ষা, সভ্যতা, আদর্শ 
প্রভৃতি লইয়াই পরিচয়,_-তাহাদের যদি কোনও সময় বা অবস্থায় 
লোকসংখ্যা কমিতে থাকে, তবে ফম্‌ করিয়! সিদ্ধান্ত কর! যায় 
কি যে, ইহারা মরিতে বনলিয়াছে,- ইহারা 9৮170 1809 ? 
হিন্দুরা এতকাল বাচিয়া৷ আছে, তাহাদের নিশ্চয়ই কোন না কোন 
রকমের একটা সমষ্টিজীবন আছে। যাহারা একবার একটা সমষ্টি 
হইয়া গড়িয়া উঠিয়াছে, তাছাদের সেই সমগ্নিদেহের প্রাণবস্ত কি? 
কি অবলদ্বনে সমষ্টি বাধে, এবং কি আকর্ষণে ও ক্রিয়ায় সেই জোট- 
বাধা বজায় থাকে ? উত্তর,-_সমষিলক্ষয ও তাহার সাধন। যে লক্ষ্য 
হি জীবন ও সাঁধনাগুলিকে সংহত করিয়া সমষ্টি গড়িয়া দুলে, 
সেই লক্ষ্যই সমিষেহের প্রাণ । - এই লক্ষ্য খতদিন অনুজ জাছে, 
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ততদ্দিন সমষ্টি বাঁচিয়। থাকিবে।_-ষ্দি না আকম্মিক অপমৃত্যু ঘটে! 
যতদিন সমষ্ির প্রাণ বাচিয়া আছে, ততদিন সমষ্টির মৃত্যু নাই। 
হিন্দুরা যে লক্ষ্য লইয়! সমষ্টি হইয়াছিল, যতর্দিন সেই লক্ষ্য 
কার্যকারী হইয়া বাচিয়া থাকিবে, যতদিন দেই লক্ষ্য সহত্র 
অবস্থাবিপর্যয়ের মধ্যেও আত্মপ্রতিষ্ঠার সামর্থ্য প্রকাশ করিতে 
পারিবে, ততদিন লোকসংখ্যা কিছুকাল কমিতে থাকিলেই বলা 
ঠিক নয় যে, হিন্দুর! মরিতে বসিয়াছে। শতকরা বিশজন লোকও 
যখন প্রতিবৎসর দুর্ভিক্ষে মরিতেছে, তখনও বলা যায় না মে একটা 

দেশের সমষ্টিমানব মরিতে বসিয়াছে। এরূপ লোকক্ষয়ের সঙ্গে”. 
সঙ্গে সমষ্টলক্ষ্ের খবরও রাখিতে হইবে ; দেখিতে হইবে যে, 
দুঃখ-দারিদ্র্যের মধ্যে সমষ্টির লক্ষ্য উজ্জ্বল হহীতে উজ্জ্বলতর হইয়া, 
দেশের লোককে আরও দৃঢ়ভাবে সমষ্টিবদ্ধ করিয়হি ছুঃংখদারিদ্রোর 
যে শ্রকমাত্র চরম প্রতীকার পাওয়৷ বাইবে, তাহারই পথ খু'ঁজিতেছে 
কিনা । রোগী সাণড খাইয়া বাচিতেছে বলিয়াই যেমন বলা যায় 
না বে, সেখাইতে না পাইয়া! মরিতেছে, কিন্ত সঙ্গে সঙ্গে বুঝিতে 
হয় যে, এক দিকে সাণ্ড থাইতে হইলেও অপর দিকে তাহার 
প্রাণপোষণের ব্যবস্থা হুইতেছে_একটা সমষ্টির অন্নক্সম্বন্ধেও 
সেইরূপ শুধু অনকষ্ট দেখিলেই চলিবে না, সঙ্গে সঙ্গে দেখিতে ৷ 
হইবে যে, এ অন্নকষ্টকে একটা ক্ষণিক বা! অস্থায়ী ব্যাপারে পরিণত 
করিয়া ফেলিবার জন্ত সমষ্টির লক্ষ্য মহা-উদ্যোগে আর এক দিক্‌ 
দিয় আপনাকে প্রকীশ করিতেছে কি না, আপনার প্রতি 
খুঁজিতেছে কি না। কেবল সংখ্যার হিসাব করিয়া হিন্দুদের 
াড 18০৩ বল! আশি ও ভাবপ্রবণতার ফল ॥ রঃ 2 

২৫৫ ৫ 


রোগের প্রাহর্তাব ও অন্নের অভাব ষে দেশে বাড়িয়া যাইতেছে 
তাহার একটা মূল কারণ এই ধে, আধুনিক যুগে একটা দেশের ' 
লোক যতদুর সমগ্রিবদ্ধ হইলে আধুনিক দারির্র্যসমন্তা ও রোগসমন্ত! 
হইতে উদ্ধার পাইতে পাঁরে, আমরা এখনও ততদৃর সম্টিব্ধ হই 
নাই। যতদিন এই 0190188171581101 ব! সমষ্টিবদ্ধতাঁর অভাব 
থাকিবে, ততদিন আমাদের দেশের অস্বাস্থ্য ও অন্কষ্ট কিছুতেই 
ঘুচিবে না এবং লোকক্ষয়ও হইতে থাকিবে । সেইজন্য আমাদের 
দ্বেশে সমস্ত সমন্তার মূল-সমস্তা হইতেছে__নেশন গঠনের সমস্তা | 
সেই সমন্তার উপরই আমাদের জীবন-মৃত্যু নির্ভর করিতেছে । আর 
বাহার! রাজনীতির সাহায্যে ই সমন্তার মীমাংসা করিতে অগ্রসর 
হইয়াছেন, তাহার! দেশকে মৃত্যুর পথ অবনম্বন করাইতেছেন। 
আই একমাত্র হিসাবে বল! যায় যে, আমরা মৃত্যুর পথে চলিতে 
যাইতেছি, কেবল এই হিসাবে বলা যায়--”//০ 215 5581%78 
(0 ৪ ৪ 09178 7806১--আমরা মরিবার পথ খু'জিতেছি ।. 

ভারত যে সাধনার পথে চিরকাল চলিয়া আসিয়াছে,_কখনও 
বীরপদবিক্ষেপে, কখনও বা জড়িতপদক্ষেপে, _সেই পথই ভারতের 
 ৰাঁচিবার পথ। সে পথ আমরা দেখিতে পাইয়াছি এবং আরও 
দেখিতে পাইয়াছি যে, অলৌকিক ও ছরধিগম্য প্রেম ও বীর্যের 
সহাঁয়ে সমগ্র ভারতকে ভারতের বুগাবতার সেই বীচিবার পথে আজ 
দীড় করাইয়া খ্রিম্লাছেন। কারণ, ভারতকে যে বাঁচিতে হইবে. 
নি বা খু রজনীর অন সমগ্র চাদ্বাসীর জন্ত । রঃ 





ক" শব উদ শে কল করা ও রক্ষা | 





নেশনের পুনংপ্রতিষ্ঠা--শেষ কথা। 


করা সমগ্র জগতের পক্ষে একটা চিরন্তন প্রয়োজন হয়, যদি: 
পৃথিবীতে মোক্ষ-মার্গকে বীঁচিয়া থাকিতে হয়, তবে ভারতকে 
বাচিয়। থাকিতে হইবে । ভারতের এই বাচায় বিশ্বমানবের স্বার্থ 
রহিয়াছে; আর সমস্ত জগতের মানুষও যদি সে স্বার্থ না বুঝে, 
হবে জগতের বিধাতা! সে স্বার্থ রক্ষা করিবেন । তিনি রক্ষা করেন 
বলিয়াই, ভারত এতকাল বাচিয়াছে এবং বাঁচিবে। “শেষকথাপ্র 
অবতারণা করিয়া বলিয়াছিলাম যে--ভারতের ইতিহাস গড়ে, 
ভারতের আদর্শ । আর এক ধাপ উঠিয়া বলি:__সব দেশের ইতিহাস 
গড়েন ও ভাঙ্গেন__গ্রীভগবান্ঃ মানুষ কেবল নিমিত্ত । “ভারতের 
সাধনাস্য ভারতে তারই লীল! বুঝিবার আমর! চেষ্টা করিয়াছি এবং 
সর্বঘশেষেও বলিতেছি-_- 

ঈশ্বরঃ সর্বতৃতানাং হদ্দেশেইরজভুন তিষ্ঠতি | 

ভ্রাময়ন্‌ সর্বভূতীনি ন্ত্রারঢানি মায়য়া ॥ 

সেইজন্য ঘদিও নেশন গড়িয়! তুলিবার সবই প্রস্থত, যদিও 
উপায় জান! আছেঃ কৌশল ও প্রণালী জানা আছে, পথ জানা 
আছে,__তথাঁপি কম্মীর অভাব ও অর্থের অভাব দেখিয়া হৃদয় 
মিয়া বায় না, মন ভাঙ্গিয়। যায় না। যিনি চোখ খুলিয়া দিয়া 
পথ দেখাইয়াছেন, যিনি আদর্শের পুনরুদ্ধার করিয়াছেন, ধিনি 
নেশন-গঠনের জন্য নিজের লীলাজীবনকে কেন্তররপে দান 
করিয়াছেন, তিনিই সাধক ও কন্ীর অভাব ঘুচাইবেন, অর্থের 
অভাব ঘুচাইবেন,”_এ বিশ্বাস পোষণ না করিয়া থাকিতে 
পারি না। 
(দাগ) 
৫৭ 
১৭ 





প্রাঙেশিকি সম্মিলনে “লাজলার কথা সস 
( উদ্বোধন--জ্ৈ্ঠ, আঘাচ, শ্রাবণ ১৩৯৪ । ) 


প্রতিন্সিয়াল কন্ফারেন্ম' এতদিনে প্রাদেশিক মন্মিলন” 
হইয্লাছে, এবং ইংরাজীশিক্ষিতের “পলিটিক্যাল এজিটেশন' সেথানে 
আজ “বাঙ্গলার কথাপ্য পরিণত হইয়াছে । সেইজন্য “উদ্বোধনে” 
আজ বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মিলনের আলোচনা উপস্থিত না করিয়া 
থাকা গেল না। 

প্বাঙ্গলার কথা” এই আখ্যা লীভ করিয়া সভাপতির 
অভিভাষণটা মুদ্রিত ও প্রচারিত হইয়াছে । আমরা উহার একথণ 
পাইয়াছি। এই অভিতাষণ পড়িতে পড়িতে আনলে মন ভরিয়া 
গিয়াছিল। ইহারই বিষয় আঙ্স কিছু লিথিব। 

বহু পুরাকাল হইতে আমাদের দেশেও একটা বিশাল আ্ীবন- 
শত বহিয়া চলিয়াছে। কিন্ত আমরা--আজকালকার শিক্ষিত 
সমা্-_সে জীবনের সন্ধান বড় বেশী পাই নাই; কেন না, 
ইন্থুলের কেতাবে, সংবাদপত্রে, বিধাতের আমদানি হাজার হাজার 
পুস্তকে, সে জীবনের সন্ধান একরূপ দেয় না বলিলেও চলে। 
আর মহামহিম রাজসরকারকে কেন্দ্র করিয়া আমাদের যে একটা 


* ১৩২৪ সালের বৈশাখ মাসে কলিকাতা--ভবানীপুরে 89288] চ৮০- | 
₹10308] 00771016009 ( বঙ্গীয় প্রাদেশিক সঙ্ষিলন এর যার্ধিক জঅবিষেশনের 
মভাপতি প্ীযুক্ত চিনতরপ্রদ দাশ মহাশয়ের অতিভাষণের সমালোচন। | 

ক. ২৬৯, 





ভারতের সাধনা । 


নৃতন জীবনজাল শতেক বৎসর ধরিয়া আমর! গড়িয়া তুলিতেছি, 
তাহাও এ সনাতন জীবন-প্রবাহে জলরাশির উপর তৈলধারার 
মত ভাসিয়া চলিয়াছে, কিছুতেই মিশিয়া যাইতে পারে নাই। 
ষদি বল, জলের সহিত তেলের মিশিতেই হইবে, তবে তোমার 
সে চেষ্টা, সে পুরুষকারের কে সমর্থন করিবে? 

কিন্তু সেই চেষ্টা ও পুরুষকারের ক্ষণিক উদ্দীপনায় আমাদের 
কিংগ্রেস'-কন্ফারেন্প” এতদিন ' ডগ্মগ্‌ করিত। পাশ্লাত্যে 
নির্বাচিত প্রতিনিধিদের স্বদেশপ্রেম রাজসরকারনূপ কর্শযস্ত্রকে 
নিয়মিত করিয়া) এ যন্ত্র হইতে দেশের লোকের সর্ববিধ কল্যাণের 
ব্যবস্থা করাইয়া লয়। ইহার নাম “পলিটিক্স” | আমাদের দেশে এই 
পলিটিক্সের অনুকরণে, জলরাশিতে তৈলবৎ ভাসমান শিক্ষিত- 
সমাজ হইতে কয়েকশত প্রতিনিধি আপনাদের আপনার! নির্বাচিত 
করিয়া লন, তাহার পর ইংরাজপ্রতিঠিত রাজসরকারের অভিমুখে 
তাহাদের স্বদেশপ্রেম ছুটিয়া যায়” কেন না? সেই রাজসরকারকে 
নিয়ন্ত্রিত করিবার অধিকার লাভ করা পাশ্চাত্য পলিটিকৌর 
প্রথম সোপান । সেই ক্ষমত! লাভ করিলে তবে ত রাজসরকার- 
রূপ যন্ত্র হইতে দেশের সকল রকম কল্যাণের ব্যবস্থা আদায় 
কর! যাইবে! 

রাজসরকারের দিকে, স্বদদেশপ্রেমের এই অনিবার্য গতিই 
পাশ্চাত্য পলিটিক্মের অন্ধ অনুকরণ । যখন এই আবেগময়ী 
গতি রাজসরকারের দ্বারে-স্বারে ব্যাহত হইয়া ফিরিয়া দাড়ায়, 
তখন এঁ গতির অনিবাধ্যতার অনুপাতে “এনাফিজমে”র উদ্ভব 
'আনিবাধা হয উঠে। 


২৬২ 


প্রাদেশিক সম্মিলনে প্বাঙ্গালার কথা |” * 


এবারকার বঙ্গীয়. প্রাদেশিক সম্মিলনের সভাপতি মহাশিয় 
স্বদেশ-প্রেমের এই অন্ধগতিকে ফিরাইবার চেষ্টা করিয়াছেন, 
রাজসরকারের দিক্‌ হইতে যুগযুগান্তের প্রজাসাধারণের দিকে 
ছুটিয়া আসিবার জন্য আমাদের স্বদেশপ্রেমকে আহ্বান করিয়া- 
ছেন। কংগ্রেস-কন্ফারেন্পের সভাপতির পক্ষে এ বড় সামান্ত 
কৃতিত্ব নহে । এনার্কিজমের জড় মারিবার পক্ষে এর চেয়ে বড় 
চাল আর কি হইতে পারে? * সভাপতি মহাশয়ও এক জায়গায় 
বলিয়াছেন--“আমার মনে হয় এই কাজ করিবার ক্ষমতা সন্বেও 
কাজে লাগিতে না পারায় দেশের ধুবকিগের মধ্য একটা 
অসহিষুতার ভাব__একটা নৈরাশ্তের বেবনা জাগিয়৷ উঠিয়াছে। 
এই রাজবিদ্রোহিতা৷ সেই অসহিষু্ত! ও সেই নৈরাস্তের ফল।” 

এতকাল কংগ্রেস-কন্ফারেন্ের প্রস্তাবিত কার্ধাপ্রণালী দেশের 
বুবককে রাজসরকারের দিকে ধাবিত করিয়াছে, তাহাকে প্ররুত 
দেশের কাজ ধিতে পারে নাই । তাহার আশা-ভরসা, তাহার 
চিন্তা-সাধনা, তাহার বাদ-প্রতিবাদ; তাহার রোষ-আশ্কালন, 
তাহার আদর-অভ্যর্থনা, তাহার সমস্ত হৃদয়াবেগের সম্মুথে সে 
রাক্সসরকারকেই দেখিতে পাইয়াছে। কিন্ত এ কি বিলাতের রাজ- 
সরকার যে সমন্ত দেশের জীবন, সমস্ত দেশের ইতিহাস, সেই রাজ- 
সরকারে মূর্তিমান্‌ হুইয়। উঠিয়াছে, আর সেই কল্যাপম়ী মুষ্তিকে 
যে দিকে নাড়িয়া বসাইতেছে সেইদিকেই-_ধর্মে-কর্ম্রে সমাজে- 
শিক্ষায় ব্যবসা-বাঁণিজো- লোককল্যাণ বিচ্ছুরিত হইয়া পড়িতেছে? 
 বিলাতে দেশের কাজ এ তাবে নিশ্চয়ই হইতে পারে, কিন্তু 
আমাদের দেখে হইতে পারে না। আর হইতে পারে না বলয়াই 


২৬৩ 


ভারতের সাধনা | 


পলিটিক্যাল এজিটেশনের সমুনরমন্থনে গর্লই বেশী উসিজহ 
অমূতের কোনও সন্ধান নাই । 

আমাদের দেশে বহু বু শতাব্দী হইতে দেশের কাজ দেশের 
লোফেই করিয়া আসিয়াছে, রাজসরকার তাহার তন্বাবধায়ক | 
গ্রামে গ্রামে লোকে নিজের গ্রীসাচ্ছাদন নিজের হাতে করিয়া 
নিজের ভাবে সংসার পালন করিয়াছে, নিজের ভাবে ভবপার 
হইবার তরণী প্রস্তত করিয়াছে ।* রাজা-রাঁজরাজড়ারা বিবাদ 
বিসম্বাদের অবলরে কেবল তত্বাবধান করিয়াছেন__তাহার! 
নিজেদের ধর্ম, নিজেদের কাজ করে কিনা, এবং সেই ধর্মকর্ম্ের 
বিশ্ব অপসারণ করিয়াছেন । এই তত্বাবধান,. এই বিস্াপসারণের 
জন্য রাজ! প্রজার নিকট কর আদায় করিয়াছেন । সে কর রাজার 
জমির ভাড়া নয়, রাজার কাজের মন্জুরি । 
আর এই যে দেশের লোকের ধর্দ ও কাজ, তাহার ্যবস্থা- 
বিধানও রাজা দিতেন না, দিতেন ব্রাঙ্গণ অথবা! অভাবপক্ষে সন্ন্যাসী | 
ফলে সাংসারিক সমস্ত প্রয়োজনের যে সাধনা, তাহাঁও বথাকালে 
পরমার্থসাধনায় পৌছিয়া, দিতে পারিত, পরমার্থরূপ একই লক্ষ্যের 
সাধনে আর সমস্ত অর্থ বা প্রয়োক্তন ন্যিদ্রিত হইতে পারিত। 
প্রাচীন ভারতে দেশের কাজের এই যে প্ররুতি, তাহা সম্সিলনের 
সভাপতি মহাশয় গোড়াতেই স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন; তিনি 
বলিতেছেন।--“আমাদের কৃষিকার্ধ্য হইতে আরম্ভ করিয়! বড় বড় 
সামাজিক ব্যবহার পর্যন্ত আমাদের সকল ভাব, সকল ভাবনা, 
মকল চেষ্টা ও সকল দাধনার সঙ্গে আমাদের ধর্দের কি সম্বন্ধ 
ছিল ও আছে, তাহার বিচার অবস্তকর্তব্য। সে দিকে চোখ না 


২৬৪. 


প্রাদেশিক সম্মিলনে “বাঙ্গালার কথা 1” 


রাখিলে সব দিকই ষে অন্ধকার দেখিবে | সব প্রশ্নই যে অকারণে 
অস্বাভাবিকভাবে জটিল ও কঠিন হইয়া! উঠ্িবে। সেই দিকে দুটি 
না রাখিলে কোন মীমাংসাই সম্ভবপর হইবে না 1” 

যে দেশে দেশের কাজের মূলপ্ররুতি এইরূপ? সে দেশে প্রাচ্য ও 
প্রতীচ্যের মিলন কি ভাবে গড়িয়া উঠিবে মে কথাও সভাপতির 
অভিভাঁষণে উতাপিত হইয়াছে । তিনি বলিছেছেন, প্র্রই যে 
মিলন যাহাঁতে অনেকেই বিশ্বাস করেন এবং আমিও বিশ্বাস করি, 
সেই মিলনের বথার্থ মর্ম কি? এই বিষয়টা ছুই দিক দিয়া 
দেখা যায়) __ইহাকে জাতিত্বের দিক্‌ দিয়া অর্থাৎ বাঙ্গালী-জাতির যে 
জাতিত্ব ও ইতরাজ-জাতির যে জাতিত্ব, এই দুইটা সত্যের দিক্‌ দিয়া 
দেখা যায়। আর একটা দিকৃ দিয়াও দ্রেখা যায়--সেটা আমাদের 
নিজ নিজ এক শাসন বিভাগ অর্থাৎ গবর্ণমেণ্টের দিক দিয়া | * *% 

ধু জাতিতে দিক দিয়! দেখিতে গেলে ইংরাজ ও বাঙ্গালীর 
যথার্থ ছিললভূমি স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। আমি আগেই বলিয়াছি, 
দুইটা আাতি বখন নিজ নিজ প্ররুতির মধ্যে নিজ নিজ স্বভাবধর্শের 
গুণে উন্নত অবস্থা প্রাপ্ত হয়, তখনই তাহাদের মধ্যে যথার্থ 
আদানপ্র্ান ও স্বিলন সম্ভব হয়। যখন ইংরাজ ও বাঙ্গালী 
উভয় জাতিই সেই প্রকার উন্নতির পথে অগ্রসর হইবে তখনই 
তাহাদের মধ্যে প্রকৃত মিলন হইবে 1” : 

আর শাঁসনবিভাগ অর্থাৎ গবর্ণমেপ্টের দিক দিয়া পৰিচার 
করিতে হইলে ইহা নিশ্চয়ই বলা বাঁয় যে, ছুইটী স্বতন্থ জাতি নিজ- 
নিজ বিশিষ্ট রূপেই বিকশিত হইলেও, এই ুইটী শাসনবিভাগের 
উপরদিকে একটা একচ্ছত্র যোগাযোগ থাঁকিবে। বাঙ্গালী 


২৬৫ 


ভারতের সাধনা । 


জাতির ও ভারতবর্ষের অন্ঠান্ত জাতির ক্রমবিকাঁশের সঙ্গে- 
সঙ্গে তাহাদের পরম্পরের শাঁসনবিভাগের এ্রকটা সম্বন্ধ স্থাপিত 
হইবে এবং সমস্ত ভারতবর্ষের ধে শাযনবিভাগ, তাহার সহিত 
ইংলগ্ডের সম্বন্ধ, একটা বাস্তবিক সম্বন্ধ, গড়িয়। উঠিবেই উঠ্ঠিবে । 
কিন্তু সেই সন্বন্ধের ভিতরের প্রকৃতি কি হইবে, বাহিরের 
আকার কি হইবে, তাহা এখনও ঠিক করিয়া বুঝা এবং বল! 
অসম্ভব ৮ 

সভাপতি মহাশয়ের এই ম্তধ্য আমরা অনুমোদন করি ; কিন্ত 
কথাটা অন্ত রকমে এবং আরও স্পষ্টভাবে বল! যায়। ইংরাজের 
জাতিত্ব বা 7107116)74115]া) আধুনিক জগৎ-রঙগ্গমঞ্জে আত্মপ্রকা শ 
করিয়াছে, আমাদের জাতিত্ব এখনও আত্মপ্রকাশ করে নাই। 
আমাদের জ্রাতিত্ আমাদের অতীতের ঘটনাপারম্পর্য্যে নিহিত 
রহিয়াছে, আমাদের জাতির আদর্শ-পুরুষদের জীবনে নাহিত 
রহিয়াছে । আমাদের জাতিত্ব রা 1)971101791157) আমাদের 
ইতিহাসের তাৎপর্য, আমাদের ইতিহাসের মর্খ্কথা। সেই 
মর্দকথাকে আজ ব্যক্ত করিতে হইবে। যে গভীর ব্যঞ্জনা- 
সহযোগে সমগ্র ভারতে সমগ্র উচ্চ চিন্তা ও সাধনাকে ইতিহাস 
চিরকাল একই ছাচে ঢাঁলিয়া আসিয়াছে, সেই জাতিতবের বাঞ্লনাকে 
আজ কাধ্যে পরিণত করিতে হইবে। আমাদের দেশের 
কাজের যে আজ ইহাই একটা প্রধান লক্ষ্য ) কেন না, আধুনিক- 
_ষুগে জাতিত্বের ( 180101791157)এর ) অভিব্যক্তিই জীবনযাত্রায় 
পণের কড়ি। এ পণ রিনি জারি বাতি নিন 
কিনা বিষম সনোহ। 
তত 


প্রাদেশিক সম্মিলনে প্বাঙ্গালার কথা?” 


এই জাতিত্ব আমাদের ব্যক্ত করিতে হইবে, আর ইংরাজের 
জাতিত্ব ইংরাঁজ ব্যক্ত করিয়াছে । এই ছুইটী জাতিত্ব বা 
04001091190) প্রকৃতির বৈলক্ষণ্য ত আছেই, তার উপৰ 
অবস্থারও প্রতেদ রহিয়াছে । উভয়ে প্ররুতিতে বিলক্ষণ কেন, 
আগে তাহা অল্প কথায় বুঝিয়া দেখা ঘাণক। একটা মানুষের 
মনুষ্যত্বে যেমন বিশেষ কোনও লক্ষ্যকে সে তাহার পরমপুরুবার্থ 
বলিয়া ধরিয়া লয় এবং অন্যান্য সমস্ত সাধনার বিষয়কে মে সেই 
মূল-লক্ষ্যসাধনের অনুকূলে ও সহায়রূপে গ্রহণ করে, তেমনি 
একটা জাতি বা 7910101এর জ্াতিত্বে একটা পরমার্থ বা পরম- 
প্রয়োজন ( 501)5706 209৮০1101010 0174) থাকে এবং সে 
অন্যান্ঠি জাতীয় প্রয়োজন বা তাহাদের সাধনাকে সেই পরম- 
প্রয়োজনের অনুকূলে ও সহায়রূপে নিয়ন্ত্রিত করে। এষ থে 
একটা দেশে সমষ্টিজীবনের সমস্ত প্রয়োজনের অঙ্গাঙ্গিভাবাত্মক 

সাধনা ও স্থিতি ইহাকেই জাতিত্ব বা 78110781150) বলে। 
[এখন ইংরাজের জাতিত্ব ও আমাদের ম্রাতিত্বের প্রতেদ 
আই ষে, যে পরম প্রয়োজনকে কেন্দ্র করিয়া ইংরাজের জাতিত 
ধা [58010181550 গড়িয়া উঠিয়াছে, আমাদের ইতিহাস সে 
প্রয়োজজনকে কখনও কাধ্যক্ষেত্রে মুখ্য বলিয়া স্বীকার করে লাই 
এবং করিবেও না) অতএর আমাদের জাতিত্ব সেরূপ পরম 
প্রয়োজনের সাধনাঁকে কেন্ত্রকূপে লাভ করিয়া কখনও গড়িয়া উঠিবে 
না বা! আত্মপ্রকাশ করিবে না। জাতিত্ব বা 1)8101090811517 
যে প্রয়োজনের সাধন কেন্ররস্থানীয় সেই প্রয়োজনটা অন্তান্ 
সমস্ত প্রয়োজনের দার্থকতা, হুল্য, সাধনপ্রণালী প্রত্ভৃতি 
২৬৭ 


ভারতের সাধনা । 


নিরূপিত করে। এই জন্ট পরম প্রয়োজনের বৈশিষ্ট্য আসিয়া 
পড়ে । জীবনের প্রত্যেক প্রয়োজনের সাধনায় সেই বৈশিষ্ট্যের 
একটা ছাপ থাকে। ইংরাজ পার্থিব জীবনের উৎকর্ষকে জাতীয় 
জীবনে পরমপুরুঘার্থ, পরম প্রয়োজন বলিয়া ধরিয়া লইয়াছিল, 
কিন্ধ ভারত যখনই একটা সমষ্টিভূত জীবন গড়িতে গিয়াছে, 
তখনই পরমার্থ বলিতে অন্ত কিছু বুঝিয়াছে, পাঁধিব জীবনকে একটা 
উপায় মাত্র বিবেচনা করিয়া অমৃতত্ব বা অপরিণামী জীবনকেই 
পরমপুরুমার্থ বা পরম্প্রয়োজন বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে । ইংরাজ ও 
ভারতের জাতিত্বের মধ্যে এই মৌলিক বৈলক্ষণ্য রহিয়া গিয়াছে। 
এখন প্রশ্ন এই যে, উভয়ের বিশিষ্টতা রক্ষা করিয়াও উভয়ের 
জাতিত্বের মিলন কতদূর সংঘটিত হইতে পারে । 

ইংরাজের জাতিত্বের মত ভারতের জাতিত্বও বদি 30110308] 
12001781191) হয়)অর্থাৎ। উভয়েরই স্বদেশধর্দ্দ যদি রাজনীতি- 
মূলক হয়, তবে মিলন অসম্ভব । অষ্ট্রেলিয়া-ক্যানাডার দৃষ্টান্ত 
এক্ষেত্রে খাটে না) ইংরাজী প্রবাদে বলে--জলের চেয়ে রক্ত 
গাঢ়। জীবনের মূলভাবে, শিক্ষায়, আত্মগৌরবে, ইতিহাসেক 
এক বনিয়াদের মাহায্মে, রক্তে-মাংসে, নিতান্ত আপনার নী 
হইলে বাজনীতিক্ষেত্রে একটা বড় স্বপ্রতিষ্ঠ জাতি আর একটা 
অপ্রতিষ্ঠ জাতিকে আপনার সহিত এক করিয়া লইতে পারে না; 
কেন না, একটা আলাদা ইতিহাস ও মূলভাব লইয়া থে জাতিটা 
বাঁচিয়াছে ও বাচিতেছে। তাহাকে বিশ্বাসকি? আজ তাহাকে 
রাজনীতির মিলনহাত্রে বাধিয়া ঘথেষ্ট রাজনীতিক ক্ষমতা দিলে? 
সেই রাজনীতিক ক্ষমতাঁরই স্বভাবধর্পমে কাল যে সে সেই 
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প্রাদেশিক সম্মিলনে “বাঙ্গালার কথা ৮৮ 


মিলনন্থত্র ছিড়িয়া স্বাধীন হইবে না, তাহার প্রমাণ কি? তাই 
বলিতেছি যে, রাজনীতিক্তত্রে ইংরাজ্ের সমকক্ষ একট! জাতিত্ব 
বা 77800172170 লইয়া! ভারত একদিন ইংরাজের সহিত মিলনে 
আবদ্ধ হইবে, এ আশা ছুরাশা মাত্র। ভারতের ধাতেও সে 
দ্ররাশা নাই । 

তবে রাজনীতিক সামাহ্তত্রে মিলন অসম্ভব হইলেও আরও 
গভীরতর আদানপ্রদানের যোগশ্ত্রে মিলন নিশ্চয়ই সম্ভব । যে 
পরম প্রয়োজনের সাধনা, ঘে আদর্শ লইয়া আমাদের দেশ 
বাঁচিয়া আছে ও গৌরবময় জাতিত্ব লাঁভ করিতে আজও 
বাচিয়। থাকিবে, সেই আদর্শহৃত্রেই কেবল অন্যান দেশ ও 
জাতির সহিত তাহার অক্ষত্রিম যোগাধোগ স্থাপিত হইতে পারে । 
এ দুনিয়ায় প্রাণের কথা লইয়াই মানুষে-মানুষে স্থায়ী সৌস্গ্ক হয়; 
স্বার্থপরতার মিলনস্থ্র কয়দিন টিকে? রাজনীতি বা পলিটিঝ্ম, 
কি আজ ইউরোপের আন্তজা তক মিলন "চাইয়া রাখিতে 
পারিয়াছে? সেইজন্য ভারত ইংরাজের সহিত আরও গভীরতর 
যোগসুত্রে মিলিত হইতে চাহে। ইংরাজ আজ ভারতের রাজা, 
তাহার সে রাজত্ব অক্ষুণ্ণ থাকুক । কেবল ভাঁরতলক্ী ইংরাজকে 
যে রাজটাক! দিয়াছেন, ইংরাজ সেই রাজটীকার মধ্যাদা রঙ্গণ 
করুক, তাহা হইলেই ভারতে তাহার সিংহাসন অচল থাকিবে । 
ভারতে রাজার ধন্-_ভারতীয় সর্ববিধ সাধনায় “তত্বাবধান ও 
বিদ্বাপসারণ।” যিনি সেই রাজার ধন্দী ভারতে পাঁলন করিবেন, 
ভারতে তাহার রাজত্ব অক্ষ থাকিবে। ভারতের রাজনীতি 
মানে এ রাজার ধর্ম) ইংরাজের রাজনীতির অর্থ প্রজাশক্তির 


২৬৯ 


ভারাতির সাধনা । 


দ্বারা রাজৈশ্ব্্য ও রাজপ্রতিপত্তির সম্ভোগ । এই ইংরাজের 
রাজনীতির উপর দীড়াইয়! ইংরাজ ও আমাদের শিক্ষিত সমাজের 
বিবাদ বাধিয়াছে। আজ উভয়কেই ইংরাজের রাজনীতি হইতে 
ভারতের রাজনীতিতে ফিরিয়া আসিতে হইবে । তবেই সকলপক্ষে 
কল্যাণ ও শাস্তি । 

ভারতীয় রাজধর্ম যদি ইংরাজ পালন করেন, তবে একদিকে 
রাজনীতিক্ষেত্রে তাহার কর্তৃত্ব বজায় থাকিবে ও অপরদিকে 
আমাদের জাতিত্ব নির্কিস্ে সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারিবে । কারণ) 
পূর্ব্বেই বলিয়াছি--আমাদের 19110170115) রাজনীতি বা 
রাজনীতিক ক্ষমতাকে কেন্ত্র করিয়া বদ্ধিত হয় নাই, হইতেও 
চাছে না এবং পারে না। পরমার্থের সাধন, সংরক্ষণ ও প্রচারই এ 
জাতিধর্ম্ের কেন্তরস্থানীয় এবং সেই কেন্দ্রীভূত প্রয়োজনের 
অনুরোধেই আর সমস্ত জাতীয় জীবনের প্রয়োজনের সাধনা 1" এ 
অবস্থায় রাজধর্মরূপ প্রয়োজনের সাধনা যদি ইংরাজের উপরই সমস্ত 
থাকে, তবে আমাদের জাতিত্বের অভিব্যক্তিতে ক্ষতি কি? বরং 
আধুনিক জগতে রাঁজশক্তিতে-রাজশক্তিতে যে তুমুল প্রতিন্থিতা: 
সেই প্রতিদবদ্দিতার আবর্তে ভারতকে সাক্ষাৎ-ভাঁবে যদি ঝাঁপ দিতে 
হইত, তাহা হইলে তাহার বিশিষ্ট জাতিত্বের সাধন! যে শুধু বিকৃত 
হইত তাহা নহে। সে সাধনার বিলোপ হইবার খুবই সম্ভাবনা 
থাকিত। আমাদের রাজশক্তি ইংরাজের হাতে থাকায় আজ 
ধৈশ্তবারিত্র্যের মধ্যে বীচ্িয়াও আমরা জগতে খরঙ্বরধামদমতততার 
পরিণাম দূর হইতে দেখিয়া প্রকৃত জাতীয় জীবনের হিস সা 
5 ৃ 
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প্রাদেশিক সম্মিলনে “বাঙ্গালার কথা ।”৮ 


অতএব ভারতে ইংরাজ রাজা ও আমরা পরা বায়ার 
প্রকৃত জাতিত্বের বিকাশে কোনও বিশ্তু ঘটিতেছে না, কেবল বিশ্ব 
ঘটে যদি ইংরাজ ভারতীয় রাজধর্্ম পালন না করেন ও আমরা 
ভারতীয় প্রজাধর্খ্ পালন না করি। ভারতীয় প্রজাধর্ম কি--তাহা 
পূর্বেই ইঙ্গিত করিয়াছি। ভারতের প্রজা একরূপ সম্পর্ণভাবেই 
গ্রামে বাস করে, আপনার গ্রাম পরিষ্কার-পরিচ্ছন্্ রাখে, 
ক্ষেত্রে ক্ষুধার অন্ন জন্মায়, নদী-পুষ্করণী-কৃপে তৃষ্ণার জলের ব্যবস্থা 
করে, লজ্জানিবারণের বস্ত্র বুনে ঘরের তৈজ্সপত্র নির্মাণ করে" 
এবং দ্বান-ধ্যানে, ধর্-কর্শে আর সমস্ত প্রয়োজন সাধনার 
সার্থকতা লাভ করে। ভারতীয় প্রজার এই সরল জীবনকাঁও 
আরও কত মহন্তর সাধনায় পল্লবিত ও পুষ্পিত হয় বটে, কিন্তু 
জীবনের আসল মূলন্থত্রটী ভারতীয় প্রল্রা কখনও হারায় না, 
দেশের কাজ দেশের লোকে করিবে তাহার জন্য রাজার দ্বারস্ 
হইতে হইবে না; আর সেই দেশের কান করাইবেন ধর্ঘাচার্যযগণ 
রাজা কেবল সকলের স্বধন্্মন ও কর্মের ততাবধান ও বিজ্বাপসারণ 
করিবেন। এই তন্বাবধান ও বিদ্বপসারণ বলিতে মাহা বুঝায়, 
তাহার ব্যবস্থা-সরঞ্জাম ইংরাজরাঁজ গড়িয়া তুলিয়াছেন, কিন্ত তাহার 
শাসনকার্য্ে আসল ভাবেই তুল রহিয়! গিয়াছে এবং শিক্ষিত সমাজ 
ইংরাজের রাজনীতির দাবী করিয়া ও অপরদিকে ভারতীয় 


প্রজাধর্ম্ের অপলাঁপ করিয়া বাশ্তা-প্রজ্জার সন্বন্ধটাকে নি 


করিয়া দিয়াছে । 
কিন্ত এখনও সময় আছে। চিলির রান্তর 
প্রজাধর্মে আগে ফিরিয়া, পরে ভারতীয় রািধর্ঘম আশ্রয় করিবার 


১ 


ভারতের সাধনা । 


ন্য ইংরাজ রাজসরকারকে অনুরোধ করিতে পারি। কারণ, 
একমাত্র এই পথেই ইংলও ও ভারতের স্থায়ী মিলন সম্ভবপর, এক- 
মাত্র এই পথেই ভারতীয় প্রজাসাধারণ এক অথও্ দেশ এবং সেই 
দেশের এক ব্যাপক জাতীয় সাধনায় অনুপ্রাণিত হইয়া আপনাদের 
জাতিত্বকে জগতে ব্যক্ত করিতে পাঁরেন। ইংলগ্ডের রাজশক্তি 
ভারতীয় রাজধর্্ম আশ্রয় করিয়া সেই অপূর্ব জাতিত্বের অভিব্যক্তির 
যদি সহায় হয়ঃ তবে সে কি তাহার সামান্ত গৌরব 

এবার কথায় কথায় আলোচনা বাড়িয়া গেল। আগামীবারে 
সভাপতি মহাশয় যে কার্যাপ্রণালীর প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহার 
কথ! আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল। এবার অভিভাষণের মুল 
সুত্রগুলির বিচার হইল। সেই মুল হৃত্রগুলি প্রস্তাবিত 
কার্ধ্যপ্রণালীতে ঘথাষথ প্রয়োগ করা হইয়াছে কি না, তাহা 
পরীক্ষার বিষয়। সভাপতি মহাশয়. যে স্থুরলয়ে তীহার 
“বাঙ্গালার কথা” বাঁধিয়া দিয়াছেন, তাহা আমরা দেখিলাম। 
আমরা দেখিলাম, সে স্থর-লয় ছুইটী কথায় ব্যক্ত হয়,_ প্রথম, 
দেশের কাজ দেশের লোকই করিবে; রাজাকে দিয় উহা করাইবার 
জন্য আঙ্জি পেশ কর! দেশের কাজ নহে। দ্বিতীয়, আমাদের 
একটা বিশিষ্ট জাতিত্ব আছে ) সেই জাতিত্ বজায় রাখিয়া ইংরাজের 
সহিত মিলিত হইতে হইবে । 


ক ্ | ক ঙ 


: পুর্ষেই আমরা দেখিয়াছি, সভাপতির টি রাতচ্র 
রক্ত দেশের কাজের প্রতি আমাদিগকে আহ্বান করা । জামরা 
কাল “পিট” পড়িয়াছি ও “পল্িটিয় করিতে গিয়াছিত_ 


১ ই. 


প্রাদেশিক সম্মিলনে “্ৰাঙ্গালার কথা ।” 
দেশের কাজ ভাল করিয়া বুঝিও নাই, করিতেও যাই নাই। 
এই বিষয় সভাপতি মহাশয়ের কয়েকটী কথা উদ্ধৃত করিয়া 
এবারকার বক্তব্য আরস্ত করিব £-_“আমাদের অনেক বাঁধা, 
অনেক বিদ্ব। কিন্তু আমাদের সব চেয়ে বেশী বিপদ যে, 
আমরা ক্রমশঃই আমাদের শিক্ষা-দীক্ষা, আচার-ব্যবহারে অনেকটা 
ইংরাজীভাবাঁপনন হইয়া পড়িয়াছি। রাজনীতি বা 70০111105 
শবটী শুনিবামাত্র আমাদের দৃষ্টি আমাদের দেশ একেবারে 
অতিক্রম করিয়া ইংল্ডে "গিয়া পহ্ছায়। ইংরাজের ইতিহাসে 
এই রাজনীতি ঘে আকার ধারণ করিয়াছে, আমরা সেই 
মৃত্তিরই অর্চনা করিয়া থাকি। বিলাতের জিনিষটা আমরা 
যেন একেবারে তুলিয়া আনিয়া এই দেশে লাগাইয়া দিতে 
পারিলে বাচি। এ দেশের মাটিতে তাহা বাড়িবে কি নাঃ 
তাহা ত একবারও ভাবি না। 29011:6এর বুলি যাহা! স্কুল 
কলেজে মুখস্থ করিয়াছিলাম। তাহাই আওড়াই। 019051016- 
এর কথামৃত পান করি, আর মনে করি ইহাই রাজনৈতিক 
আন্দোলনের চরম । 59815র চ:98051070 06 [00819174 | 
নামে যে পুস্তক আছে, তাহা হইতে বাছা্বাছা' বচন 
উদ্ধার করি। 310৬101৫৫র কেতাব হইতে কথার ঝুড়ি 
টানিয়া বাহির করি? ফরাসী সু; জার্াণ স্থূল এবং ইউরোপে 
রানীতির যত স্কুল আছে, সব স্কুলের কেতাবে-কোরাণে যত 
ধারাল বাক্য আছে, একেবারে এক নিহশ্বাসে মুখস্থ করিয়া 
ফেলি, আর মনে করি এইবার আমরা বক্তৃতা ও তর্কে অনেয় 
হইলাম, দেখি আমাদের শাসনকর্তার৷ কেমন করিয়া আমাদের 
. হ৭৩ 
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ভারতের | সাধলা। 


তর্ক খণ্ডন করেন। মনে করি, রা্দনৈতিক আন্দোলন শুধু 
তর্ব-বিতর্কের বিষয়, বন্কতার ব্যাপার মাত্র। আমর! বক্তৃতা 
করিয়া, তর্ক করিয়া জিতিয়া যাইব । আমাদের সকল উদ্যম 
ও সকল চেষ্টার উপরে আমাদের ধারফকরা কথার তার 
চাঁপাইয়া দিই। যাহা স্বভাবতঃ সহজ সরল তাহাকে মিছামিছি 
বিনা কারণে জটিল করিয়। তুলি। শুধু যাহা আবশ্তক তাহ! 
করি না) দেশের প্রতি মুখ তুলিয়৷ চাই না) বাঙ্গালার কথা। 
বাঙ্গালীর কথা ভাবি না; আমাদের জাতীয় জীবনের ইতিহাসকে 
সর্বতোভাবে তুচ্ছ করি। আমাদের বর্তমান অবস্থার দিকে 
একেবারেই দৃক্পাত করি না। কাজেই আমাদের রাজনৈতিক 
আন্দোলন অসার, বস্তহীন। তাই এই অবাস্তব আন্দোলনের 
সঙ্গে আমাদের দেশের প্রাণের যোগ নাই) এই কথা হয় ত 
অনেকে স্বীকার করিবেন ন1।” 

আমাদের দেশে বিলাতী পনিটিক্সের আমরানী করিয়া যে 
বিভ্রাট আমরা ঘটাইয়। তুলিয়াছি, সে মন্বন্ধে সভাপতি মহাশয়ের 
অন্ুলিনি্দেশ বড়ই সময়োপযোগী হইয়াছে। প্রথমেই আমাদের 
বিবেচনা করা উচিৎ ছিল, আমাদের দেশে সনাতন একটা 
কিছু পলিটিক্স. আছে কিনা । কিন্তু সে বিবেচনার অবসর হয় 
নাই। আমরা ইংরাজী পড়িয়া জীবনের যত বিভাগে “শ্বদেশী”্র 
আমদানী করিয়াছি, তন্মধ্যে এই রাজনৈতিক বিভাগের 
কথা এতকাল চাপা পড়িয়া গিয়াছিল। আজ বড়ই সৌভাগ্যের 
রা যে বাঙ্গালার প্রাদেশিক সম্মিলনে' সভাপতি মহাশয় 
পর রর রা একট স্বদেশী 


২৭৪. 


প্রাদেশিক সম্মিলনে “বৰাঙ্গালার কথা 1” 


পলিটিক্স, কি আমাদের দেশে একেবারেই ছিল না? নিশ্চয়ই 
ছিল। সম্পূর্ণ পলিটিক্স-বিহীন হইয়া একট! দেশ কি এতকাল 
বাচিয়। থাকিতে পারে? আর সে ত যে-সে বাঁচা নয়? 
জগতে আর কোনও দেশ এমন বিষম ঘটনাবিপধ্যয়ের মধ্যে 
এতকাল বাচিয়া থাকিতে পারে? নিশ্চয়ই বলিতে হইবে যে, 
থে পলিটিক্সের ভিত্তির উপর আমাদের দেশ এতকাল ধাচিয়া 
ছিল; সে ভিত্তির দৃঢ়তা অতি অসাধারণ, নিতান্তই আশ্চর্য্য । 
এ হেন স্বদেশী পলিটিক্স, ঘে কি ছিল, তাহা আমরা ভাবিয়া 
দেখি না ;--আমরাই আবার দেশ-উদ্ধার করিতে যাই,-_ছুর্দৈব !! 

দেশের স্বচ্ছল গ্রীসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা সমস্ত পলিটিক্মের কেন্তরু- 
স্থানীয় ব্যাপার । এই মূলের ব্যবস্থা আগে নিষ্ষণ্টক হইলে, 
তবেই, একটা দেশের পলিটিক্স, আধিক বা! মানসিক উ্নতিরূপ 
নব নব উদ্মে হস্তক্ষেপ করিতে পারে। স্থাতরাং আমাদের 
স্বদেণী পলিটিক্স. কি ছিল, ইহার সন্ধান লইতে হইলে দেখিতে 
হইবে যে, আমাদের দেশে গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা কি ছিল। 

সব দেশেই পলিটিক্স. এই গ্রাসাচ্ছাদ্দনের এক একটা পাকা! 
ব্যস্থা গড়িয়া তুলে) কিন্তু সব দেশেই যে সে ব্যবস্থা একই 
রকমের হইবে এমন কোনও কথা নাই। পাশ্চাত্য পলিটিক্স | 
গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থার ব্যবস্থাপক হইলেন “টু” বা রাজশক্তি। 
কারিগর ও ব্যবসারীকে নিজ নিজ ব্যবসায়ে নিয়োজিত রাখে। 


সেখানে চাষার ক্ষেতের কথা, তাতির তাঁতের কথা, কারিগরের. 


বন্জাদির কথা, ব্যবসায়ীর ব্যবসার কথা, রাজসরকারের মাথা. 


খ্ণ€ 


| ভারতের সাধন । 
রাত-দিন ঘুরিতেছে, এবং পদে পদে তাহাদের যে সব থুটিনাটির 
দরকার, সে সমস্ত রাজসরকার আইনশ্কান্ুন করিয়া বন্দোবস্ত 
করিয়া দিতেছে । দৈবাৎ বদি পাশ্চাত্যের রাজসরকার চক্ষু 
উল্টাইলেন, তবে সমস্ত দেশের কাজে, গ্রাসাচ্ছাদনমূলক সমস্ত 
ব্যাপারে এক বিষম বিদ্ল উপস্থিত হুইল। রাজশক্তি অনাময় 
ন] থাকিলেই পাশ্চাত্যের প্রজাজীবন বিদ্ন ও অনিশ্চয়তার লীলাভূমি 
হইয়া উঠে। এইভাঁবে দেখা যাইতেছে যে, পাশ্চাত্য পলিটিকের 
মন্্স্থান রাজসরকারের মধ্যে নিহিত রহিয়াছে । আমাদের 
স্বদেশী পলিটিকোর যদি এইরূপ প্রকৃতি হইত, তবে এ দেশে হাঁজার- 
হাঁজার রাজরাজড়ার উতান-পতন ও ভাগ্যবিপধ্যয়ের মধ্যেও 
দেশের প্রজা এতকাল বীচিয়া থাকিতে পারিত না । এতকাল যে 
তাহার! নিঃশব্দে জীবনযাত্রা নির্বাহ করিয়াছে ও দেশ এবং দেশের 
বড় বড় আদর্শকে বাচাইয়া রাখিয়াছে। তাহার প্রধান কারণ এই 
_ ঘে, আমাদের স্বদেশী পলিটিক্ের মর্মস্থান রাজসরকারে বা রাজধর্শে 
কখনও নিহিত ছিল না, নিহিত ছিল--প্রজাধর্ম্ে। রাজার 
_ নিয়োগে, বাজার প্রেরণায়, দেশের প্রজা আমাদের দেশের 
 গ্রাসাচ্ছাদনের বন্দোবস্ত এতকাল চালায় নাই। সে বন্দোবস্ত 
এতকাল নির্ভর করিয়াছে প্রজার ধর্বুদ্ধির উপর, প্রজাধর্ের 
উপর। বন্ুপুক্মকাল হইতে আমাদের দেশে কির্ধপে এই অদ্ভুত 
 শরজাধন্ৰ গড়িয়া উঠিয়া ছিব, কিরূপে আপনার মহিমায় এতকাল 
প্রতিষ্ঠিত ছিল, তাহার একটা ইতিহান্নের আলোচনা করা এ 
. স্থানে সন্তবপর নহে। অবসর ঘটে ত পরে সে কথার আলোচনা 
ইটা 1 | কিনব এই প্রজ্াধর্শের মহিমার উপর যে আমাদের 


২৭ 


প্রাদেশিক সম্মিলনে “বাঙ্গালার কথা ।” , 
স্বদেশী পলিটিক, প্রতিষ্ঠিত এবং রাজধর্মের মহিমার উপর পাশ্চাত্য 
পলিটিক্স, প্রতিষ্ঠিত, এই মূলতব্বটা হৃদয়গম করা৷ আমাদের শিক্ষিত- 
সমাজের পক্ষে আজ নিতান্ত আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। 

আমাদের স্বদেশী পলিটিক্সে রাজধর্ম্ের যে একটা স্থান নাই, 
সে কথা আমি বলিতেছি না । কিন্তু সে স্ান--আমাদের পলিটিকের 
মর্শস্থান নহে+ আমাদের দেশের মরণকাটি-বাঁচনকাটি সে স্থানে 
রক্ষিত হয় নাই । আমাদের দেশে রাজ! যদি তাহার রাজধর্্ম পাজান 
না করেন, তবে কালে প্রজাধর্শে অনেক বিস্ব উপস্থিত হয়।-" 
এই পধ্যন্ত। কিন্তু ইতিহাসে দেখা যাঁয় থে, তাহার মধ্যে মারাত্মক 
বিদ্গুলের নিরাসন করিবার জন্য প্রজাধর্ম আপনাকে সম্প্রসারিত 
করিয়াছে, গ্রাম্য পঞ্চায়েৎ নানা রকম ব্যবস্থা গড়িয়া তুলিয়াছে। 
আসল কথা এই যে, আমাদের দেশের পলিটিক্সের জীবনকেন্ত্র 
প্রজাত্থা চিরকালই নিজের হাতে রাখিয়া আসিয়াছে। প্রজাধর্্ের 
এই আত্মনির্ভরের ভিত্তি আর কোনও দেশের পলিটিকের দেখা ধায় 
না। এমন কি আধুনিক পাশ্চাত্য দেশে প্রজারা যে আত্মনির্ভর 


প্রকাঁশ করে, সে আত্মনির্ভরের উদ্েশ্ট-_রাজার রাজধর্মকে 


আত্মসাৎ কর! ; রাজধর্মটী আগেই আশ্রয় না করিলে মে সব 


দেশের প্রজা! প্রশ্াধর্সের স্থিতি ও উৎকর্ষ সংসাধিত করিতে 


পারেনা | কিন্তু ভারতের প্রজা রাজধর্মকে আশ্রয় বা আত্মসাৎ 


না করিয়াও, আপনাদের সনাতন প্রনদাধন্্কে বাচাইয়া রাখিতে 


পারে। এইখানেই তাহার বিশেবত্ব। পাশ্চাত্যে রাজশক্তির রর 
কল্যাণে প্রজ্গাধন্্ম বাঁচে, ভারতে আপনার কল্যাণেই সা টং 
পনি বাচিযা থাকিতে পারে। রঃ 


২৭৭ 


ভারতের সাধন! । 
_ ভীরতীয় পলিটিক্স. ও পাশ্চাত্য পলিটিক্সের প্রকৃতিতে ত এই 
গ্রভেদ আছেই, তা”ছাড়া আদর্শেও আকাশ-পাতাল প্রভেদ আঁছে। 
পাশ্চাত্য পলিটিক্সের আদর্শ এঁহিক প্রতিপত্তিকে ক্রমশঃ গগনম্পশী 
করিয়া তোলা, ভারতীয় পলিটিক্সের আদর্শ ্হিক প্রতিপত্তিকে 
আধ্যাত্মিক প্রতিষ্ঠার উপর মাথাতুলিতে ন৷ দেওয়া। প্রজাশক্তির 
প্রয়োগে ধহিক প্রতিপত্তিকে ঘে দেশ যতই বাঁড়াইতে চাহিবে, 
সে ততই বাড়িয়া যাইতে পারে। কিন্তু ইহা একটা অবিসম্বাদী 
সত্য যে, এঁহিক এশ্বর্্যকে যদি স্বেচ্ছামত বাঁড়িতে দেওয়া! হয়, তবে 
দেশের আধ্যাত্মিক সম্পদ্‌ অনিবার্যারূপে খর্ব হইতে থাকে । কাঞ্চল- 
ফ্বেধতার স্বভাবই যে এইকাপ, তাহা আধুনিক দেশসমূহ কতদূর 
হদয়ঙ্গম করিয়াছে ক্রমশঃ দেখিবার বিষয় বটে; কিন্তু ভারতীয় 
সমাজশষ্টারা এ সত্য বহুকাল পূর্বেই অভিজ্ঞতার দ্বারা লাভ 
করিয়াছিলেন। সেইজন্য যে আদর্শের পথে অগ্রসর হইতে'দিলে 
ভারতীয় প্রজ্াশক্তির হৃদয়ে ধহিক সমৃদ্ধির অনুসরণে মাদকতা 
সঞ্চারিত হইবে, সেইন্সপ পলিটক্সের পথে তীহারা দেশের 
গ্রজাধন্্মকে দীড় করাইয়া যান নাই। কাজে-কাজেই ভারতীয়. 
পলগিটিক্সের মধ্যে এঁহিক সম্পদ ও শক্তির কোনও উচ্চাশা-বীজ 
নিহিত নাই। এ আশ! ভারতীয় প্রজা কখনও পোষণ করিতে 
শিথে নাই যেএকদিন তাহারা রাজশক্তিকে আত্মসাৎ ক্রিয়া 
এমন রাস্ধোর অধিকারী হইবে যে, অপরাপর দেশের 
রাঁজৈশ্বধ্যের সহিত প্রতিতস্থিতায় একটা গৌরবময় স্থান অধিকার 
করিবে। কিন্তু এ রকম একট! রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্য অর্জন 
করার আপা এ রেলের এ রাাবারনের মনে 7) খাল 
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আর একরকম একটা বৈশিষ্ট্য এ জগতে লাঁত করিবার জন্ত ও 
প্রকাশ করিবার জন্য বহু প্রাচীনকাল হইতেই তাহারা যেদ 
যজ্ঞীক্ষিত হইয়া বাচিয়া আছে। পরমার্থসাধনার ক্ষেত্রেই 
সেই বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ ও পর্ধ্যবসান। কোনরূপ রাজনৈতিক 
বিশেবত্ব থে এ বিশেষত্বের চেয়ে শ্লানীয় নহে, সে বিষয়ে 
সন্দেহ নাই। 

ভারতের এই জাতীয় লক্ষ্যের ধারণা যতই আমাদের হাদয়ে 
উজ্জল হইয়া উঠিবে, ততই আমরা বুঝিতে পারিব--ভারতীয় 
পলিটিক্সের আধর্শ কিরূপ, এবং ক্ষেনই বা উহা এরূপ। জগতে 
ধর্মের মহান্‌ আদর্শ সংরক্ষণ ও প্রচার করা যাহার জীবনব্রত, 
ঘোর রাজনৈতিক প্রতিদম্িতার আসরে নামিয়া সাধারণ 
রেষারেষিতে যোগদান করা তাহার শোঁভ৷ পায় না, তাহার 
বধ্্কান্ককুলও নছে। সমগ্র মানবের কল্যাণের উদদেস্তে ও 
আনুকুল্যে জাতীয় জীবদ গঠন কর! কিরূপে হইতে পারে১-- 
বাহাকে এ শিক্ষা জগতে প্রচার করিতে হইবে, তাহার পক্ষে 
, আধুনিক ত্রান্ত-জাতীয়তামূলক রাজনীতির আসরে প্রতিত্বদ্বিবেশে 
অবতীর্ণ হওয়া শুধু বিসদুশ নহে, অসম্ভব । “আপনি আচনি 


ধর্ম জগতে শিখায় ।” শুধু ফীকা মুখের কথায় যদি জগতে পর 
উচ্চ নৈতিক বা আধ্যাত্মিক আদর্শের প্রচার করা চলিত, তবে 


আধুনিক পাশ্চাত্য নেশনদের সে সম্বন্ধে কোনও ক্রুটি ছিল না। 


যদি আপত্তি উঠে যে, আধুনিক রাজনৈতিক প্রতিযোগিতার এ 
আসরে না নামিলে বেঁচে থাকাই বিড়না,__জ্াতিস্ব বা নেশনন্ব ত. : 


দুরের কথাত_তবে আবার বলিব যে, আমরা যদি আমাদের. 
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তারতীয় পলিটিক্সকে শ্বগৌরবে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিতে পারি, 
যদি আমাদের প্রাচীন প্রজাধর্ম আবার যোলকলায় পূর্ণ হইয়া 
উঠে ও ইংরাজের ভারতীয় রাজনীতিকে আমাদের রাজধর্থে 
পরিণত করে, তাহা হুইলে আমরা বাচিব ত নিশ্চয়ই, উপরস্ত 
জগতের আধুনিক রাজনীতির নেপথ্যে যে ভারতীয় জাতিত্ব বা 
নেশনত্ব সমগ্র ভারতেতিহাসের একমাত্র তাৎপর্য ও লক্ষ্য, 
তাহার প্রতিষ্ঠাও সম্ভাবিত হইবে । এই নেপথ্য আজ নেপথ্যরূপে 
প্রতিভাত বটে, কিন্ত রাজনীতির আসরে আজ যে আগুন 
লাগিয়াছে তাহাতে স্পষ্টই প্রন্ভীয়মান হয় যে, আজ যাহ! নেপথ্য 
কাল তাহা আর নেপথা থাকিবে না। যে আসরে বিধাতা 
আছ স্বহস্তে অগ্রিসংযোগ করিয়াছেন, যে আঁসরের অন্তরালে 
আমাদের সনাতন জাতিধর্কে নৃতন মহিমায় সীবিত করিবার 
অন্য বিধাতা ইংরাঁজ-রাজনীতিকে প্রাচীররূপে ব্যবহার করিতেছেন, 
সে আসরের প্রাধান্য ষে জগতের জীবন-রঙ্গমঞ্চে আর বেশী দিন 
টিকিবে না, একথা! চক্ষুত্ানের আর বুঝিতে বাকি নাই। অতএব 
আজ পাশ্চাত্য পলিটিক্সের আদর্শে মুগ্ধ না হইয়া ভারতীয় , 
পলটিক্ে প্রত্যাবর্তন করিবার জন্য আমাদের শিক্ষিত সমাজের 
নিকট বিধাতার আহ্বান ঘোষিত হইতেছে। 
নিত | রঙা এ মাটি ৯ 

প্ৰাঙ্গলার কথাপ্র উপর এ পর্যান্ত যে সব কথার অবতারণা 
.কথাসর সাধনাঙ্গের জালোচন! করিয়া বক্তব্য শেষ করিব. 
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আছে।--একটা পাশ্চাত্য [17085111811 সম্বন্ধে ও দ্বিতীয়টা 
আমাদের শিক্ষানীতি সম্বন্ধে । এ ছুইটাই বা থাকে কেন? সেইজন্ক 
এই দুইটা প্রসঙ্গ যথাস্থানে থাঁকিবে। 

পাশ্চাত্য 10005011197) বা শিল্প-বাঁণিজা-নীতি পাশ্চাত্য 
পলিটিক্ের একটা অনিবার্ধ্য পরিণাম । জন্ম ও মৃত্যুর মধ্যে মানুষের 
যে পাধিব জীবন, তাহীর নানা আসবাব-সরঞ্জাম মানুষ যতই 
বাড়াইতে চাহিবে। ততই তাহারা বাড়িয়া যাইতে পারে। আর 
ওদিকে এঁ পাঁধিব জীবনের প্রতিপত্তিই পাশ্চাত্য পল্িটিক্সের লক্ষ্য 
সুতরাং পাশ্চাত্য পলিটিক্স. ও পাশ্চাত্য 1700517191197) একই 
সুর-লয়ে বাঁধা রহিয়াছে । একটীকে গ্রহণ করিলে আর একটা 
অপরিহার্য হইয়৷ পড়ে। কিন্তু, পাশ্চাত্য পলিটিক্সকে সাদরে গ্রহণ 
করিব, অথচ পাশ্চাত্য 1000901811571কে অবজ্ঞায় প্রতাখ্যান 
করি, এমন অসম্ভব ব্যাপার কোন দেশেই মন্তবপর হইবে না। 
সেইজন্ত পাশ্চাত্য পলিটিক্সের উৎসাহে ত্মাগুন ছুটাইয়া দিয়া 
: দেশের মোটা-ভাত মোটা-কাপড়ের দিকে ফিরিয়া চাওয়া স্বদেশী 
আন্দোলনের সময় সম্ভবপর হয় নাই । আঙজও যে হইবে না, তাহা 
বত্ত নীপ্ব আমরা বুঝি, ততই মঙ্গল ূ 

শিল্প-বাঁণিজ্যের নীতি আমাদের দেশে কিন্বপ হইবে? তাঁহা 


আমাদের স্বদেশী পলিটিক্স নিঃসংশয়ে নির্ণয় করিয়া দিতে পারে। 
্বষেশী পলিটিক্ের আদর্শ ও প্রকৃতি আমরা সুম্পট্টভাবে বিচার... 
করিয়া দেখিয়াছি। যে নীতিতে বলে, পাধিব জীবনের দানা. 
আবাব-সরঞ্জাষ যথাসপ্ভব বাড়াইয়া যাও, সে নীতির সঙ্গে 
জামাতের পলিটরের কখনও খাপ খাইতে পারে না। “গস. রি 
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সমট্িজীবন যাহাতে ভোগবিলাসের মোহে আকৃষ্ট না হয়, তাহাই 
স্বদেশী পলিটিক্সের একটা উদ্দেশ্য । সেইজন্য পাশ্চাত্যে যেমন 
রাজৈশ্বধ্য সমষ্টিজীবনের বনিয়াদ বলিয়া স্বীরূত, আমাদের দেশে 
সেইরূপ সাধারণ চাষীর জীবনকে সমষ্টিজীবনের বনিয়াদরূপে আশ্রয় 
করিয়া স্বদেশী পলিটিক্সের উদ্ভব ও উৎকর্ষ । সাদীসিদা গ্রাসাচ্ছাদনে 
শ্চ্ছলতাই আমাদের দেশের আর্থনীতির সনাতন ভিত্তি। সেই 
সাধারণ ভিত্তির উপর ব্যক্তিগতভাবে যেখানে যেরূপ খরশ্ব্ধ্যঘটা 
টিতে পারে ঘটুক, তাহাতে ক্ষতি নাই ; কিন্তু সমস্ত দেশটা ধন- 
মদমত্তায় স্ফীত হইয়া অপরাপর দেশের সহিত প্রতিযোগিতায় 
ধাবমান হুইবৈ, এমন অর্থনীতির আদর্শ আমাদের পলিটিক্ে স্থান 
পাইতে পারে না। ঠিক এইবপ মন্ততা ও প্রতিযোগিতা পাশ্চাত্য 
[00050181157 এর জনক-জনয়িত্রী। অতএব সম্মিলনের সভাপতি- 
মহাশয় পাশ্চাত্য 1170051018119াএর পরিহা্যতাসম্বন্ধে মাহা 
বলিয়াছেন, তাহা আমরা সমর্থণ করি। কিন্তু সহজেই 
মনে প্রশ্ন উঠে ফে--পাশ্চাত্যের শিল্প-বাণিজ্য-নীতি আমরা : 
যদি আজ অবলম্বন না করি, তবে পাশ্চাত্যের প্রতিযোগিতা 
অতি সহজেই পৃথিবীপৃষ্ঠ হইতে আমাদিগকে মুছিয়া ফেলিবে। 
পলিটিক্সে। ব্যবসা-বাণিজ্ঞে পাশ্চাত্য আজ যে প্রতিযোগিতার ধ্য়া 
তুলিয়াছে। তাহাতে সমগ্র জগৎকে যোগদান করিতেই হইবে; 
ঘে দেশ যোগদান করিবে লা; তাহার মৃত্যু অনিরার্ধয। এই 
সার্বজনীন প্রতিযোগিতায় যোগদান করিবার আহ্বানন্বরূপ 
বিধাতা ইংরাজকে ভারতে প্রেরণ করিয়াছেন এবং এই ইং়াজী | 
আমলে প্রতিযোগিতা এড়ান অসপ্তব । | | 
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আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি যে; ইংরাজ ভারতে রাজশক্কির 
আসনই গ্রহণ করায় জগতের রাজনীতিক প্রতিযোগিতার বর্তমান 
ভীষণ খাওবদাহ ও হলাহল হইতে আমর! নেপথ্যে সরিয়া 
চাড়াইতে পারিয়াছি। বিধাতার অভিপ্রায় লয়া যদি কথা উঠে 
তবে বলিতে হয় যে, বর্তমান যুগের তুমুল রাজনীতিক প্রতিদবন্থি- 
তায় ভারত যাহাতে নানা নেশনের মারামারি-কাড়াকাড়ির 
লীলাক্ষেত্রে পরিণত না হয়, সেই জন্যই ভারতকে ইংরাজের 
রাজনীতিক অধীনতা স্বীকার করিতে হইয়াছিল। বর্তমান সময়ে 
ইহা ছাড়! গতান্তর ছিলনা । আর পূর্বেই আমর! দেবিক্লাছি 
ষে, ভারতের জাতীয় জীবন এমনভাবে গঠিত হয় নাই, যাহাতে 
রাজনীতিক্ষেত্রে বিদেশীকে রাজার আসনে বসাইলেই সেই জাতীয়- 
জীবনের মৃত্যু অনিবাধ্য হইয়া উঠে। স্বামী বিবেকানন্দ বলিতেন-_ 
গল্পে যেমন এক একটা! বাক্ষপীর প্রাণ কোন গুপ্ত কোটায় রক্ষিত 
হয়, সেইরূপ আমাদের দেশের প্রাণ ধর্শরূপ কৌটার মধ্যে রক্ষিত 
আছে। যতদিন এই ধর্মের উপর,২-গ্রজার স্বধর্থ্ের উপর, 
সমাজের স্বধর্ম্মের উপর,_-আমাদের বাষ্টি ও সমষ্টির স্বধর্মের উপর 
আততায়ীর হাত না পড়িবে, ততদিন আমাদের দেশের মৃত্যু 
নাই। আমাদের মরণ-বাঁচনের কাটি রাজনীতিকূপ পেটিকায় 
রক্ষিত হয় নাই, যেমন অন্যান্য দেশে হইয়াছে'_হইলে, রাজনীতিক 


অধীনতা আমাদের পক্ষে মারাত্মক হইয়া উঠিত। তবেযে আঁজ 


অস্বাস্থয ও দারিদ্রের চাপে মৃত্যু আসর বলিয়। হনে হইতেছে, রঃ 
| টিলার করিতে ১ 


২৮৩ 





ভারতের সাধনা 


প্রবল পীরিতে “ইতোনটন্ততো্র:৮ হইতেছি। প্রত্যেক দেশে 
একটা-না-একটা পলিটিক্স ত চালাইতেই হইবে ;- আমরা যখন 
আমাদের দেশের প্রজাধর্ম্মূলক পলিটিক্স, দেশে চালাইলাম না, 
তখন ইংরাজ আপনার বিদেশী পলিটিক্স কেন না চালাইবে? 
তোমার ঘরের পলিটিক্স তুমি তোমার ঘরে চালাইলে না, বাহিরের 
পলিটিক, ইংরাজ কেন "না চালাইবে? আর সেই বাহিরের 
পলিটিক্স, তুমি যে আদর ক'রে, আবদার ক'রে, নিজের অন্দরমহলে 
ঢুকাইতেছ, পল্লীবাসী প্রজার জীবনের খুঁটিনাটি সমস্ত ব্যবস্থার 
বায় গধ্যন্ত ইংরাজরাজের ঘাড়ে পদে পদে চাপাইতেছ! তোমার 
্বধর্শের উপর আততায়ীর হাত কে আগে উঠাইয়াছে? 


_ ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও প্রধানতঃ আমর! নিজেরাই পাশ্চাত্য 
প্রতিযোগিতাকে ডাকিয়া আনিয়াছি। ইষ্ট ইও্ডয়া কোম্পানি, 
যতটা! অত্যাচারের জোরে এ দেশে পাশ্চাত্য ব্যবসা-বাণিজ্য 
ঢুকাইয়৷ দ্িতেছিল, তার চেয়ে. ঢের বেশী ব্যভিচারের জোরে 
ইংরাজীশিক্ষিত-সন্প্রদায় এ দেশে বিদেশী ব্যবসাবাণিজ্য ঢুকাইয়া 
দিয়াছেন। একদিকে পূর্ববপক্ষ যদিও কারিগরের আঙ্গুল কাটিয়া 
থাকে; অপরদিকে উত্তরপক্ষ দেশশুদ্ধ কারিগরদের মুখের গ্রাস 
কাড়িতেছিল। আমাদেরই বাবুয়ানার অন্ত গ্রামে গ্রামে 
শিল্পকারিগর উদরানের দায়ে কৃষকের কৃষিক্ষেত্রে ভাগ ব্সাইতে 
ছুটিয়াছে, চাষের জমি ছুশ্রাপ্য করিয়া তুলিয়াছে, অথবা সহরে 
আলিয়া বিদেশী উপকরণে . নৃতন কারিগরী ফাদিয়া বসিয়াছে। 
এ সমস্ত: ব্যাপার ত এখনও চক্ষের বন্থুখে পড়িয়া রি 
আরশি করিবার সময় এখনও যা নাই। 


২৮৪ 


প্রাদেশিক সশ্মিলনে দবাঙ্গালার কথা ।” 

এথন, হায়! পরণের কাপড়টা পধ্য্ত যোগাইবার জন্ত 
মাঞ্চেষ্টার বা জাপানের দ্বারস্থ হইতে হইতেছে। দেশে ঘরে ঘরে যে 
তা কাটা হইত, সে হুতার কাপড়ে সহরে বাবুয়ানা চলে না 
কিন্তু গ্রামে ফিরিয়া গিয়া বাবু হওয়া ত চলে? বাহাদের না হয় 
গ্রামে একটা মোটা ভাত ও মোটা কাপড়ের সংস্থান আছে, ভা”রা 
অনায়াসেই ত প্রত্যাবর্তনের পাল! সুরু করিয়! দিতে পারেন? গ্রাম্য 
তাতির কাপড়ের ক্রেতা যদি এক্ষেত্রে দলে দলে আবিভূতি হইতে 





থাকেন, তবে নিশ্চয়ই কাল তুলার চাষ আর্ত হইবে, ঠ্রকা | 


ঘুরিতে আরম্ভ হইবে, তাত চলিতে থাকিবে । ক্রেতার আবি্ভাবে 
ব্যবসা-বাণিজ্যের উদ্ভুব ও উৎকর্ষ । দেশে কাপড়ের থে সব কল- 


কারখানা হইয়াছে, তাহারা সুরে বাবুদের কাপড় যোগাতে 


পার্রিলেই যথেষ্ট । কিন্তু গ্রাম্যপথের ধারে যে সমস্ত দেশটা পড়িয়া 
রহিয়াছে, প্রাচীন হাল-চাল আজ আবার প্রবস্তিত না করিলে 
তাহার কাপড় জুটিবে কি উপায়ে? নিরজ্জভাখে আজ আমরা কি 
জাপানের দিকে অঙ্গুলিসঙ্কেত করিয়া! বসিয়া থাকিব এবং ক্ষণে ক্ষণে 
বিদেশী পলিটিক্সের শোভাঁষাত্রায় নাচিতে ও দেশশ্তদ্ধ লোককে 
নাচাইতে ছুটিব? | 
আজ পরণের কাপড়কে উপলক্ষ করিয়া একটা মন্ত সুযোগ রঃ 
আমাদের সম্মুখ উপস্থিত । স্বদেশবুদ্ধি, স্বদেশীবুদ্ধি আজ যাহার 
প্রক্ুতভাবে জাঁগিয়াছে_যে আসরে আজ কেবল রাজসরকারকে : 
| লইয়া মান-অভিমানের পালা চলিয়াছে। দে আমর থেকে সে প্রত 
দেশের কাজের আসরে ছুটিয়া ই! সেবিফেছে রি 


৮৫ 


| ভারতের সাধনা । 
“হোমরুলে'র মধুমক্ষিকা! বহু শতাব্দী ধবিরা গ্রামে গ্রামে গ্রাসাচ্ছা- 
ঘনের মধুসংগ্রহ করিয়ার্চ্ল, সে মধুমক্ষিকাকে অবজ্ঞায় মরিতে দিয়া 
বিদেশী 'হোমরুলে'র উর ভীমরুলের পশ্চাতে ছুটা বুদ্ধিমানের 
কাধ্য নহে। দেশের লেষটকঈক্ারা দেশের পরণের কাপড়টা | 
আব যোগাইতে পারি, তবে খুব ক্ষীণ হইলেও সত্যিকার হে 
রুলের সামান্য একটা আশ্বাদ পাওয়। যাইবে । এই আস্বাদ পাইবার 
জন্য কাহারও প্রাণ কি পাগল হইয়াছে? যদি না হইয়া থাকে, 
তঝ্চেশগরে-নগরে হাজার-হাজার “হোমরুলার সভ্যের তালিকায় 
শাম দন্তথৎ করিলেও বলিব”_“হে ভারত, তুমি যে তিমিরে তুমি 
সে তিমিরে 1” 
_- প্রাদেশিক সম্মিলনের সভাপতি সে দিন দেশের লোককে 
ভাকিরা বলিয়াছেন-_“আমাদের লুপ্ত ব্যবসাবাণিজ্যের পুনরুদ্ধার ও 
কৃধিকাধ্যের উৎকর্ষ সাধন করিতে হইলে আম|দের-_ 

(১) ইতিহাসের বাণীকে মনে রাখিতে হইবে। 

(২) ইউরোপীয় 1)0050191151কে বর্জন করিতে হইবে । 
(৩) বড় বড় সহরগুলা৷ থে অজগর সর্পের মত পন্লীগ্রাম 
হইতে টানিয়।৷ আনিয়া! গলাধঃকরণ করিতেছে, তাহা বন্ধ নি 

হুইবে। 
€8) তাহা বন্ধ করিবার একমাত্র উপায় পরীগ্রামের পুনঃ- 
| প্রতিষ্ঠা | 

(8) পল্সীগ্রীমকে পনঃপ্রতিষঠা ও সঞ্জীবিত ডে হইলে 
আর জান্তা দূর কারে জাল কৃষক যাহাতে সুস্থ শরীরে 
বাছা পরি জিতে পারে টানার ভাবার 


২৮৬. ্‌ 






প্রাদেশিক সন্মিলনে দ্বাঙ্গালার কথা 1” 


(৬) কৃষক তাহার কৃষিকা ধ্য ছাড়! যাহাতে তাহার নিজের 
আবসকীর জাগি প্রস্তুত করিতে পারে, তাহার উপায় দেখাইয়া 
দিতে হইবে। 

(৭) তাহার আবগ্তকীয় দ্রব্য ছা রুষকেরা ঘরে ঘরে কি- 
কি শিল্পপণ্য প্রস্তুত করিতে পারে তাহাকে দেখাইয়। দিতে হইবে। 
(৮) আমাদের দেশে বে সব শিল্পপণ্য প্রস্তুত হইত তাার 

৪৭ করিয়া আবার প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে।, 
এই সব শিল্পপণ্য লইয়া ছোট ছোট অনেকগুলি কারবার 
দেশের সি ছড়াইয়! দিতে হ্ইবে। 

(১০) যে সব পণাদ্রব্য আমাদের নিতান্ত আবশ্তকীয় তাহা 
রাখিয়া! ইউরোপ, আমেরিকা ও জাপানের অন্ত সমুদয় পণাযবা 
বঙ্জন করিতে হইবে 

(১৯) যে সব পণ্যদ্্রব্য আমাদের দেশে সহজে প্রপ্তত্ত হয় 
সেই সম্বন্ধে আমাদের শিল্পীদিগকে বিজ্ঞান শিক্ষা দিতে হইবে। 
এই শিক্ষা সহজ উপায়ে দিতে হইবে। 

(১২) এই সব ছোট ছোট ব্যবসাগুলিকে কলপ্রদ করিতে 
হইলে, তাহাদের টাকা! দ্বিয়া সাহায্য করিতে হইবে, এবং সেই- 
অন্ঠ জেলায় জেলায় জেলাবাসীদের সাহাধ্যে ও তাহাদের সঙ্গে 
মিলিয়! মিশিয়া! ব্যাঙ্ক স্থাপন করিতে হইবে।” ্ 

কিযে করিতে হইবে, তাহা এর চেয়ে বিশদরূপে ৷ জপ 
বুধাইবার ত আবশ্তক দেখিতেছি না। কিন্তু, কে করিবে” এ 
প্রশ্নের উত্তরে. সভাপতি মহাশয় একটা কার্যাপ্রণালীর রি টি 
বা টাও এই গে আমর উদ কিবা ৮. টি 


২৮৭ 


ভারতের সাধনা | 


| প্রত্যেক জেলায় জনসংখ্যা অনুসারে ২*টী কি ২৫টা পল্লীসমাজ 
_ থাকিবে এই প্রত্যেক পল্লীসমাজে পাঁচজন পঞ্চয়েৎ ব্যতীত, 
জেলাসমাজের জন্য জনসংখ্যা অনুসারে পাঁচ হইতে পঁচিশটা 
পর্য্যন্ত সভ্য নির্ব্বাচন করিবেন । এই পল্লীসমাজের নির্বাচিত সভ্য 
লইয়া জেলাসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইবে। প্রত্যেক পল্লীসমাজ এই 
জেলাসমাজের অধীনে সকল কাধ্য নির্বাহ: করিবে। এই 

(১) সেই জেলাতুক্ত সকল পল্লীসমাজের কাধ্য ত্স্ত করিবে। 

(২) সকল পল্লীসমাজের শিক্ষাদীক্ষার কাধ্য যাহাতে সুুসম্পন্ন 
হয়” তাহার উপায় করিয়া দিবে ও জেলার যে রাজধানী তাহার 
_ শিক্ষার্দীক্ষার ভার লইবে। 

(৩) কৃষিকাধ্য ও কুটীরশিল্পের যাহাতে উন্নতি ও প্রসার 
হয় তাহার উপায় উদ্ভাবন করিয়া! কার্যে পরিণত করিবে। 
(৪) সকল পল্লীসমাজের অধীনে সেই নব গ্রাম তাহার স্বাস্থ্য- 
সম্বন্ধে তদন্ত করিবে ও সকল পল্লীসমাজ সেই স্বাস্থ্যসত্ন্ধে সৎপথে 
চাঁলহিয়া লইবে। ইহা ব্যতীত জেলার যে সহর বা রাজধানী, 
তাহারও স্বাস্থ্যরক্ষার ভার জেলাসমিতির অধীনে থাকিবে । 
(৫) জেলার মধ্যে কোন্‌ কোন্‌ ্রব্যের ব্যবসাবাণিজ্য চলিতে 
পারে, তাহা নিদ্ধারণ করিয়া ও উপযুক্ত লোক নির্বাচন ৪ 
রর জোট বানা চালাই দিবে | | 
(৬) গ্রামে গ্রামে আবস্তকীয় চৌকীদার দি কাছে 
ই চৌকীদঘারগণ নিরাডেড পঞ্চায়েতের অধীনে ও নি 


প্রাদেশিক সম্মিলনে পবাঙ্গালার কথা ।» 


(৪) জেলার সাঁধারণ পুলিশের ভার জেলাসমাজের হাতেই 
থাকিবে । 

(৮) সেই জেলার যে সব আইনের দেওয়ানী ও ফৌজদারী 
আঘ্ালত, তাহ! জেলাসমাজের হাতে থাকিবে না, তাহারা সম্পূর্ণ 
হাইকোটের অধীন থাকিবে । 

(৯) এই জেলাসমাজের সভ্যসংখ্যা জেলার জনসংখ্যা অনুসারে 
দুইশত হইতে পাঁচশত পধ্যস্ত হইবে। 

(১৯) এই জেলাসমাজ একজন সভাপতি শির্ববাচন করিবে 
এবং প্রত্যেক বিষয়ের জন্য ভিন্ন ভিন্ন সভা গঠিত করিবে। 
কিন্ত প্রত্যেক সভাই এই জজলা"্সমিতির অধীনে কাধ্য 
করিবে। ্‌ 

(১১) জেলাঁর কৃষিকাঁধ্য, কুটারশিল্প ও অন্তান্য ব্যবসা 
বার্ণিজ্যের জন্য অর্থের সুবিধার জন্ট একটা ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা করিবে । 
এই ব্যাঙ্কের শাখা প্রতোক পল্লীসমাজেই একটী একটী করিয়া 
থাকিবে। এই ব্যাঙ্ক যাহাতে ভাল করিয়! চলিতে পারে, 
তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে । চাষা! মহাজনদের নিকট 
হইতে দাদন না লইয়া এই ব্যান্ক হইতে টাকা লইবে | এবং 


ব্যবস্থা করিতে হইবে । এই ব্যাঙ্ক যাহাতে জেলার সকলের 


সমবেত চেষ্টার দ্বারা চালিত হইতে পারে, তাহার ৪ | 


করিতে হইবে। পা 
০২) জেল! ও পল্লীসমাজের ' কোন কাধ্যেট রস 


| কোন, কম্ধচারী সংশ্লিষ্ট থাকিবে না। 
৬ 
১৯ 


ভারতের সাধনা। 


(১৩) জেলাসমাজ ও পল্লীসমাজের সকল কার্ধ্যনির্বাহের 
অন্ঠ ট্যাক্স করিয়া আবশ্তকীয় টাকা উঠাইবার ক্ষমতা জেলা- 
সমাজের হস্তে নিহিত থাকিবে । 

(১৪) পল্লীসমাজ ও জেলা-সমাজের এই সমস্ত কাধ্য- 
গুণালী স্থিবীকরণ করিবার জন্ত ও ক্ষমতা দিবার জন্য আবশ্- 
কীয় আইন করিতে হইবে । 

(১৫) এই আইন কার্ষে পরিণত হইলে, এখন যে সব 
1,008] 730910 ও 1)1567101 139810 আছে তাহা বন্ধ দিতে 
হইবে। 

(১৬) এই জেলাসমাজকে আবশ্তকীয় ক্ষমতা দিতে হইলে 
জেলার 1121151919এর এখন যে সব ক্ষমতা আছে তাহার 
আবশ্যকীয় পরিবর্তন করিতে হইবে। 

(১৭) এই জেলাসমাজসমৃহকে বঙ্গীয় কার্য্যনির্ববাহক 'সভার 
সঙ্গে যুক্ত করিয়! দিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে ।” 

সভাপতি মহাশয় এই যে কার্যের তালিকা! ও কার্ধ্ের 
প্রণালী উপস্থাপিত করিয়াছেন, ইহাকে ছইটী ভাগে বিভক্ক 
করা যায়এক ভাগে “কি করিতে হইবে” তাহাই শুধু বল] 
হইয়াছে, আর এক ভাগে “কে করিবে” তাহাই দেখান 
হইয়াছে । ফি করিতে হইবে এই অংশের; অর্থাৎ ইতিকর্তব্য- 
 ত্তার মূলকথা-_পন্দীগ্রামের পুনঃপ্রতিষ্ঠা। পল্লীগ্রাম থেকে সমস্ত 
দেশটাকে গড়িয়া তুলিবার কথা যে আজ উহিয়াছে, ইহা 
যেন মুলবস্তটা আমাদের কয়তলগত হইয়াছে । “যাহা নাই 


. ইনীও 


প্রাদেশিক সন্মিলনে “বাঙ্গাল্গার কথা |” 


ভা, তাহা নাই ব্রঙ্জাণ্ডে। আমাদের সমষ্টিীবনের পল্টী- 
গ্রামরূপ মর্শস্থলে যে প্রশ্ত্রের মীমাংসা! হইল না, সে প্রশ্নের 
মীমাংসা সমগ্র ভারতে হইবার নহে। এই মর্মস্থল হইতে 
জাতীয় জীবন গড়িয়৷ তুলিতে হইবে, বাহিরে বাহিরে একটা 
ধাব-করী। চক্চকে হোঁমক্কলের খোলস পরাইয়া দিলেই জাতীয় 
জীবন গভ়িয়। উঠিল না। 
পল্লীগ্রামের পুনঃপ্রতিষ্ঠা বলিলেই পল্লীজীবনের সমস্ত আঙগর 
পুনঃপ্রতিষ্ঠা বুঝীয়। পল্লীতে পল্লীতে কৃষি, শিল্প কারবার, 
্বাস্থা, শিক্ষা, সমাজধর্্বের মূলপত্তন করা চাই। এই মুলপন্তন 
প্রত্যেক পল্লীবাসীর ধর্বুদ্ধির উপর নির্ভর করিবে, আইনের 
জোরজবরদন্তির উপর নহে; কারণ, ইহাই আমাদের দেশের 
সলাতন প্রথা । গল্লীবাীর এই যুগযুগান্তের ধর্মবুদ্ধিকে 
উদ্বোধিত ও নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য লোকসেবায় উৎস্থষ্রজীবন, 
পল্লীবাসীর আন্তরিক শ্রদ্ধাভাজন, ধর্মশিক্ষাদাতৃগণের আবির্ভাব 
হওয়া! একান্ত প্রয়োজন । সেইজন্য দেশে আজ সাধু, ও সাধু: 
কল্প 'সেবকসম্প্রদায়ের অভাব হইবে না। প্রত্যেক পল্লীসমাজে 
কোনও একটা ঠাকুরবাড়ী, কোনও একটা বারোয়ারিতলা, 
হরিসভা বা চত্তীতল! প্রভৃতি সংশিক্ষার আড্ডা স্থাপন করা 
খুবই সহজসাধ্য। গ্রামে গ্রামে এই সমস্ত আড্ডা ধমনীসংযোগের 
ঘত সংশিক্ষা, সৎপরামর্শ, কর্তবযনি্য প্রভৃতি আবস্তকীর চিন্তা 
ও "সাধনার সঞ্চার করিয়া দিবে, পল্লীর পঞ্চায়েৎ, মোড়ল 
সঙ্গে সেই পল্লীসমাজ জেলাসমাজ নির্বাচিত করিবে। অতএব | 


৯১ 


ভারতের সাধনা । 


গোড়াথেকেই স্থির হৃষইল। দেশের কাঁজ করিবে দেশের সাধারণ 
লোক,-_চাঁষী, শিল্পী, কারিগর, ব্যবসায়ী, ভদ্রলোক প্রভৃতি, 
এবং দেশের কাজ করাইবে দেশের ধর্মমশিক্ষক-সন্প্রদায় | 

তারপর, পল্সীজীবানে পুলিশের কাঁজ, আইন আদালতের, 
কাজের জন্য গবর্ণমে্ট কর্মচারী নিয়োগ করিয়া রাখিয়াছেন। 
দেশের সাধারণ লোক যখন দেশের কাজের “কাজি” হইবে, 
তখন এই সকল রাজকর্চারীর সহিত তাহাদের বিরোধ হওয়ার 
কোনও কারণ দেখি না।' রামকষ্ণমিশন প্রভৃতি লোকসেবক- 
সম্প্রদায় যখন দেশে দেশে হুর্ভিক্ষ প্রভৃতি দেশের কাঁজে অগ্রসর 
হইয়াছেন, তখন রাজকর্ম্মচারীদদের সহিত তাহাদের একযোগে 
কাধ্য করিতে হইয়াছে। সেই অভিজ্ঞতা হইতে স্পট বুঝা 
যায় যে আমাদের দেশের কাজে যতক্ষণ আমরা ইংরাজের 
রাজপ্রতিপত্তির বিরোধী ভাব পোষণ না করি, “ততক্ষণ 
রাজকন্মচারীদের সহিত কোনরূপ বিরোধ দূরে থাকুক, কোনও 
সন্দেহমূলক কুব্যবহারেরও অবকাশ থাকে না। বরং পরস্পরের 
সহায়তা ও সহযোগিতার. ফলে দেশের কাজ সম্পূর্ণ নির্বিদ্ে 
স্থুসম্পন্ন হইয়া ধায়। দেশের লোক দেশের কাঁজে উঠিয়া-পড়িযা 

গলে, পুলিশ ও রাঁজকন্মচারীদের কর্তব্যাধনে মহজেই স্থশৃঙ্খল : 
ও বাস্তবতা বাড়িয়া যাইবে । তখন রাজসরকারের বিদ্বাপসাঁরণ, 
স্থবিধাবিধান ও তত্বাবধান প্রভৃতি কর্তব্যসাধনের সহিত 
দেশের লোকের দেশের কাজের একটা অবার্থ সংযোগ গড়িয়া 
উঠিবে। মে অবস্থায় দেশের লোকের দেশের কাজের উপর 
হিট শিক্ষণ স্বস্থা, ছুষ্টের দমন শির পালন, প্রভৃতি 


২৯২ 


প্রাদেশিক সশ্মিলনে পবাজালার কথা ।৮ 


বিভিন্ন-বিভাগীয় কর্মের স্থায়ী ভিত্তি স্থাপিত হইবে । আর যদদিই 
বা কোনও ক্ষেত্রে রাজকীয় কোনও বিভাগের সহিত দেশের 
লোকের দেশের কাজে সামঞ্রস্তের অভাব ঘটে, তবে জেলা-সমা্জ 
হইতে নির্ববাচিত লোকপ্রতিনিধিগণ রাজসভায় সেই অসামঞজন্তের 
প্রতি সেই রাজকীয় বিভাগের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবেন। সেতআর 
তখন কেবল ফাঁকা রাজনীতিক অধিকারের দাবী-দাওয়। নহে যে; 
বাগাড়ম্বরের ধৃত্রবাহুলো একটা হৃদ্কপুয়নের সহজে নিবৃত্তি হইয়া 
যাইবে; সে যে কর্মব্রতধারী, স্বধর্মৈকপপ্রাণ প্রজাবৃন্দের ব্যক্ত 
অভিষোগ ; সেযে কাজের কথা, ঘুখের কথা নহে; সে কথা 
কোনও চক্ষুম্মান্‌ চাপা দেন না, উড়াইয়া দেন না। গবর্ণমেপ্ট ত 
দিবেনই,না ;_-কেন না, প্রজ্ঞা বে তখন নিজের দেশের কাঁজের উপর 
সরকারী বিভাগের সমস্ত কর্ষেরি ভিত্তি স্থাপন করাইয়া লইয়াছে। 
তখন দেশের লোক “কৌন্সিল' প্রভৃতিতে ঘে প্রতিনিধি পাঠাইবেন, 
সে প্রতিনিধিগণ সত্য সত্যই তাহাদের প্রতিনিধি, তাহাদের 
দৈনন্দিন কন্ম্জীবনের সহিত, তাহাদের নিত্যনৈমিত্তিক আশা ও 
উদ্ধমের সহিত এই প্রতিনিধিদের একটা বাস্তব যোগাযোগ 
থাকিবে । তখন আমাদের সমট্িজীবন কেবল একটা আশার কথা 
নহে, একটা কল্পিত আদর্শ নহে, তখন উহা একটা প্রত্যক্ষ বস্ততনত্ 
সন্তা। যতদিন না দেশের জীবনে এই বস্ততন্ত্তার আবির্ভাব হয়ঃ 

ততদিন বিলাতেই বল আর এদেশেই বল আমাদের প্রজাপ্রতি-.. 
নিধিগণ কেবলমাত্র আমাদের আশার দূত, আশার শক্তিতে . 
শক্তিমান, সে শক্তি ইংরাজ রাজার কর্শক্তির সন্থুথে বেঈীতাগই. 
নিক্ষল প্রয়াসে পর্যাবসিত হইবে। অলস প্রার্থীর জাশাশজি ক্র | 


২৯৩ 


ভারতের*সাধনা ৷ 


কর্মশক্তির সম্মুথে কি আর শ্রদ্ধা পাইবে? বাঁচনিক শ্রদ্ধায় কি কাজ 
হয়,--কথায় কি চিড়ে ভেজে ? 

সহজেই বুঝা যায়, দেশের কাজের যে ব্যবস্থার কথা আমরা 
বলিতেছি, তাহার সহিত সম্মিলনের সভাপতি মহাশয়ের ব্যবস্থার 
একটা প্রকাণ্ড গরমিল. আছে। দেশের কাজ যে কি করিতে 
হইবে, সে সম্বন্ধে মিল আছে; কে যে করিবে, সে সম্বন্ধেও মিল 
আছে বলা যাঁয়; কিন্তু দেশের কাজ কে করাইবে, এ সম্বন্ধে একটা 
মন্ত মতভেদ রহিয়াছে । দেশের কাজে একটা প্রেরণা চাই, একটা 
বিধিবস্তা চাঁই। সতাপতি মহাশয় বলিয়াছেন দমে বিধিবত্তা 
রাজসরকারের আইন-কানুনের সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত করিতে হুইবে। 
কাধ্যপ্রণালীক ১৪ দফায় তিনি স্পষ্টই এ কথা বলিয়াছেন । আমরা 
বলিয়াছি, দেশের কাজের সমস্ত প্রেরণা, সমস্ত বিধিবত্তা, আমাদের 
সনাতন প্রথান্ুসারে প্রজার ধর্মবুদ্ধির উপর নির্ভর করিবে? গ্রামে- 
গ্রামে ধর্্মশিক্ষকগণ তাহাদিগকে স্বধর্ম্ে অনুপ্রাণিত করিয়া দেশের 
কাজ করাইবেন। পূর্বেই আমর! দেখিয়াছি-__-আমাদের স্বদেশী 
পলিগ্রিক্স চিরকালই এইরপ প্রজাধর্শমূলক | রাজা কিছু রুরিয়া 
দেন না, গড়িয়া দেন না, কেবল বিদ্বাপসারণ করেন, তত্বাবর্ধন 
করেন। প্রজা গড়িয়া তুলে, রাজা বজায় রাখে । আমাদের স্বদেশী 
পলিটিঝোর এই প্রাণধর্ম্মটার অপলাপ করিলেই স্বদ্দেশী পলিটিক্স 
বিদেশী পলিটিক্স পরিণত হইবে । রাজাকে আইন-কানুন করাইয়া 
বদি প্রজাকে দেশের কাজ করিতে বাধ্য করিতে হইল, তাহা হুইলে 
ছুটিতে হয়। রাজাকে দরখাস্ত প্রভৃতির দ্বারা দেশের কাজে আগে 
রং টু ২৯৪ | : 


প্রাদেশিক সম্মিজনে প্বাঙ্গালার কথা 1৮* | 


না নামাইতে পারিলে, প্রজার কাছে দেশের কাজের জন্য যাওয়া 
নিষ্ষল হইল। এই রাজসরকারের শক্তিদ্বারা দেশের কাদের 
পত্তন ও উন্নতি করার নামই বিদেশী পল্রিটিকা.। সভাঁপতি- 
মহাশয়ের কার্য্যপ্রণালীর প্রস্তাবে অকম্মাৎ এই একটা! গলদ ঢুকিয়া 
গিয়াছে। | রঃ 
মহাজনের হাত থেকে প্রজাকে উদ্ধার করিবার জন্য “ব্যাঙ্ক 
খুলিতে হইলে, অথবা কোন বিশেষ প্রয়োজনে ট্যাক্স বা চাদ 
তুলিতে হইলে, যদি উপস্থিত কোনও বিশেষ আইনের সাহায্য 
লইতে হয়_সে আলাদা কথা । প্ররূপ ব্যাস্ক না থাকুক' এখনও 
জায়গায় জায়গায় 'লোন্্‌-আফিস আছে; ট্যাক না থাকুক, চাদ 
বা বারোয়ারবীর বা ধর্্ার্থের টাকা আদায় করা এখনও চলে। 
এ সমস্ত বিষয়ে প্রচলিত আইনের সাহায্যেই কাজ চলে। 
ব্যাঙ্ক বা ট্যাক্স প্রভৃতি ইংরাজী নাম গ্রহণ করিলেই কি সরকারী 
নূতন আইন-কান্থনের কথা মনে পড়িবে ? ৃ 

তাঁরপর সরকারী পুলিশ বা লোঁকাল ও ডিষ্রীক্ট বোর্ডের 
রহিতকরণ, অথবা জেলা ম্যাজিষ্রেটের ক্ষমতা সন্কোচন ইত্যাদি 
ফে সমস্ত রাজকার্ধয-সব্বীয় প্রস্তাব সভাপতি মহাশয়ের কাধ্য- 
প্রণালীর মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে, দে সমস্ত সমর্থন করিবার 
আবশ্যকতা দেখিতেছি না । আমাদের উদ্দেশ্য রাজকাধ্যকে 


দেশের কাজের সহিত সমঞ্রসীতৃত করা,__যাহাতে ছুইটা একেরই 


অঙ্গীভূত হয়। সেই উদ্দেস্তে দেশব্যাপী দেশের কাজের প্রবাহ 
 বহাইয়। দিয়া ক্রমশঃ রাজকাধ্যের ধারাগুলিকে তাহার সহিত 
 স্থিলিত করাই প্রকৃষ্ট প্রণালী । _রাজকর্ম্চারী যেখানে যেমন 


২৭৫ 


ভারতের সাধন]। 
আছেন, তাহাতে বিশেষ আসে-যায় না। তাহাদের কার্যের 


থাতাগুলির সহিত দেশের কাজের সংবোগ ঘটানই আমাদের 
লক্ষ্য। সে লক্ষ্যের সাধনা কিরূপে হইতে হত তাহা 


পূর্বেই বলিয়াছি। 

মনে করুনঃ আজ একটা সৌভাগ্যের কথা থে স্তর সত্যেন্্র- 
প্রসন্ন সিংহ রাজকীয় শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পূর্তাদি বিভাগের মন্্রীরূপে 
নযুক্ত হইয়াছেন। তিনি ১৯১৫ খুষ্টাকে দেশের লোঁকের 
কাছে এই সকল কার্যদন্বন্ধে একটা পরিষ্কার স্বাভিমত 
প্রকাশ করিয়াছিলেন।_-যথা £--"[.0৫91 5৪11-00011)17061)1) 
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প্রাদেশিক সন্মিললে “বাঙ্গালার কথা” । , 

001) 25 10 12301719515 ৬0] 01721101061) 901 0২08] 811 
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16০61)07 1010001 0501)611 £01021106 000) 01000 

স্তর সত্যেন্্রপ্রসন্ন সিংহের উদ্ধত উক্তি হইতে সহজেই বুঝা 
মাইতেছে যে, আমরা বেরূপ দেশের কাজের ব্যবস্থা করিতে চাই, 
ভাহার সহিত তাহার মতের একট। মুলগত খঁক্য রহিয়/ছে। 
তিনিও পল্লীগ্রামের পুনঃপ্রতিষ্ঠা হইতে আমাদের জাতীয় জীবন 
গড়িবার বিষয়ে আন্তরিক উৎসাহসম্পন্ন | এ অবস্থায় তিনি. 
যখন রাজকায় স্বাস্থ, শিক্ষা, পূর্তাদি বিভাগের মন্ত্রিপদে আর; 
তখন দেশের প্রজা-জীবলের সহিত ডিষ্টা্ট বোর্ড, লোকাল 
বোর্ড প্রভৃতির সামঞ্জন্তের সম্ভাবনা খুবই অধিক । এই সুযোগ ত 
উপস্থিত কিন্তু দেশের শিক্ষিত লোক কি দেশের কাজে আজ 
লাগিবে? 

,আমাদের দেশের কাজ কি? আমাদের জাতীয়তা, ধর্ম কি, যদি 
একবার সুস্পষ্ট হ্বদয়ঙ্গম কর! ঘায়, তবে দ্বেশের লোককে কিন্ধূপ 
শিক্ষা দিতে হইবে ভাহা নির্ণয় কর! সহজ হইয়া বায়। প্রত্যেক 
দেশেই জাতীয় জীবনের লক্ষ্য ও প্রকৃতি জাতীয় শিক্ষার লক্ষ্য ও 
প্রকৃতি নির্ঘয় করে। আমাদের দেশেও তাহাই হইবে। প্রচলিত 
সমস্ত বিস্তা্দির অনুশীলন ত সব দেশেই উচ্চ শিক্ষার বিষয়ীভূত, কিন্ত 
সেই উচ্চশিক্ষাবিস্তারকে আমাদের দেশে আমাদের দেশের কাষ্টিজর 
সম্পূর্ণ অনুকূল করিয়া! দিতে হইবে । সেই উচ্চশিক্ষার মধ্যে এমন ৷ 


৯১৭ 


ভারতের স্বাধন]। 


একটা ভাবরূপ ভিত্তির সঞ্চার করিয়। দিতে হইবে, যাহাতে সমগ্র 
জাতীয় জীবনের দায়িত্ব প্রত্যেক শিক্ষিত লোকের হৃদয়কে 
 অন্প্রাণিত করে, যাহাতে জাতীয় জীবনের উচ্চ লক্ষ্য প্রত্যেক 
শিক্ষিত জীবনের লক্ষো পরিণত হয়) যাহাতে সেই লক্ষ্যান্্গত্যের 
ফলে স্থায়ী দেশাআ্ববোধ জাগিয়। উঠে এবং দেশব্যাপী দেশের কাজে 
গ্রতোকে নিজ নিজ স্থান ও কাজ আশ্রয় করিয়া জীবন নির্বাহ 
করিতে শিক্ষা করে। আর পল্লীসমাজের নিয়শিক্ষার ভার 
পল্লীসমাঞ্জকে গ্রহণ করিতে হইবে । এখন বেমন সহরের জীবনকে 
লক্ষ্য করিয়া সে শিক্ষায় শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহাতে পল্লীজীবনের 

মূলে কুঠারাঘাত পড়ে । ইহার পরিবর্তে পল্লীজীবনের কর্ম ও 
জর কিঃ তাহা ছেলেদের শিখাইতে হইবে, যাহাতে সমগ্র 
ভারতের জাতীয় জীবনে পল্লীজীবন কিরূপে কেন্্রস্থানীয় তাহা 
ছেলের! ক্রমশঃ বুঝিতে শিখে, যাহাতে সেই জাতীয় জীবনের 
আদর্শ শিখিতে চাহিয়া তাহারা সমগ্র অগতের আদর্শ ও শিক্ষায় 
ক্রমশঃ প্রবেশলাভ করিতে শিখে । এইরূপে পল্লীগ্রামের* প্রয়ো- 
অনাদি হইতে পত্তন করিয়৷ চিন্তামূলক শিক্ষা ও সাধনমূলক শিক্ষা; 
উভয়েই ছেলেদের শিক্ষিত করিতে হইবে । এ শিক্ষায় কোনও 
আড়ম্বরের দরকার নাই; যেখানে যেরূপ আসবাব-সরঞ্জীম জুটিয়া 
যায়, তাহাই যথেষ্ট ; পুস্তকপরীক্ষা অপেক্ষা চিন্তাশক্কি ও কর্্মশক্তির 
উৎকর্ষই লক্ষ্য করিতে হইবে । এ শিক্ষার আসল ভিত্তি শিক্ষা" ' 
পাতার হৃদয় ও প্রীণ। পল্লীসমাজ ধর্্মশিক্ষার দ্বারা ইহাকে 
নির্বাচিত করিয়া লইবেন, কারণ পল্লীসমাজের সর্ববিধ শিক্ষার 
মুলকেন্দ্র হুইল পল্জীসমাজের দেবস্থান বা ধর্থস্থান, _হুরিসভা, 
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বাঁরোগাঁরিতলা, চণ্তীতলা প্রভৃতি । এখানে পঞ্চায়েৎ নিজ কর্তব্য 
নির্ধীরণ করিবে, চাঁধী-ব্যবসায়ীরা মুখের কথায় আবশ্যকীব 
শিক্ষালাভ্‌ করিবে, অথবা! আবস্তকমত শিক্ষা ব্যবস্থা করিয়া লইবে, 
গ্রামবাসীরা নিজ হিতাহিত বিচার করিবে, দেশ-বিদেশের ঘটনাবলী 
বিচার করিবে, আপনাদের ধর্থবৃদ্ধির প্রতিষ্ঠা ও দৃঢ়তা সম্পাদন 
করিবে । এক কথায় - এই গ্রাম্য ধর্মস্থানই দেশের কাজে উৎস- 
স্বরূপ, এবং ইহার ধর্মগতপ্রাণ, আধ্যাত্মিক বলে বলীয়ান অধি- 
ঠাতাই “দেশের কাজ' রূপ তরণীর কাগারী । তিনি দেশের লোককে 
তরণীর দীড় ধরাইবেন, তিনিই সারি গীওয়াইবেন ;--তিনিই 
দেশের লক্ষ্যসাধনারূপ তীর্থাবাসের পাণ্ডা । 


(বক 


আ্রীপ্িক্ষা-্মস্যা | ঈ 
(উদ্বোধন - পৌষ, ১৩১৮) | 
শিক্ষা বিস্তারকল্পে স্বামী বিবেকানন্দের একটী প্রধান 
অবলম্বন ছিলেন সিগ্ীর নিবেদিতা । অক্ষয় উদ্চমের প্রতিমা 
তাহার সেই পুতমুত্তি আজ অকন্মাৎ কর্মমঞ্চ হইতে অপদারিত 
হওয়ায়, স্্রাশিক্ষা-সমস্তা খেন নরীন প্রভাবে আমাদের চিত্তক্ষেত্র 
অধিকার করিতেছে । কে বলিতে পারে, মহাপ্রয়াণকালে তাহার 
_ শিক্ষাব্রতৈকনিষ্ঠ হৃদয়ের করুণ উদ্বেগ অলক্ষিত স্পন্দনে এই জটিল 
সমস্তাকে আমাদের হৃদয়াস্তরালে এঁরূপে জাগাইয়া গিয়াছে কি না? 
বর্ভমূন শিক্ষাসমন্তায় মীমাংসার ব্ষিয় প্রধানতঃ দুইটা £-- 
“কি পিখাইিতে হইবে”ঃ এবং “কে শিখাইকে' | কি শিখাইতে হইবে, 
এ প্রশ্নের স্থুলভাবে একটা উত্তর দেওয়া খুবই সহজ । বিদ্বা'র 
ভিন্ন ভিন্ন প্রচলিত বিভাগ থে অধুনা সর্বদেশেই শিক্ষণীয় বিষয় 
এ কথা মকলেই জানেন। কিন্তু কি শিখাইতে হইবে, এ 
প্রশ্নের এরূপ অর্থ এখানে অভিগ্রেত নহে। 
£কি শিথাইতে হইবে, বলিতে শিক্ষাদানের উদ্দেগ্তকেই লক্ষ্য 
করিয়াছি। শিক্ষা শিক্ষার্থীকে কি শিখাইবে, তাহা মোটামুটি 
এক কথায় বলা যায়। কারণ, শিক্ষাদানের একটা অতীশগিত 
ফল সব দেশেই নির্ণয় করা থাকে। কি শিথাইতে হইবে) এ 


[সির নিবেদিতার দেহতযাগের অবাবহিত পরে এই প্রবন্ধ লিখিত 
হয়। ফঈত:, এই সার বিস্তারিত আলোচনা "তারতের সাধনা" 
দক অবগত আবার ও দু । 
| ৩৪৪৬ 
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প্রশ্নের উত্তর এক একটা দেশ বা সমাজ, এক এক বকমে 
দিয়াছে ও দ্িতেছে। গ্রতোক দেশ বা সমাজের এক একটা 
'জাতীয়/--বা সার্বজনীন লক্ষ্য আছে। এই লক্ষ্য অবলম্বনে 
সেই দেশ বা সমাজটী গড়িয়া উঠিয়াছে। প্রত্যেক দেশে ব্যক্তি- 
গত জীবনকে এঁ জাতীর লক্ষা* সাধনের যথাসম্ভব অনুকূল ও 
সহায়ক করাই তদ্দেশপ্রচলিত শিক্ষার উদেশ্ঠা। মনে কর; 
যেরূপেই হউক রাজনীতিক একতার দ্বারা খঁহিক প্রতিপত্তি 
লাঁভই একটা দেশের জাতীয় লক্ষ্য হইয়া দীড়াইয়াছে; ইহার 
ফলে, সেই দেশে এমন শিক্ষা প্রচলিত হইবেই হইবে-ঘদ্বারা 
সেখানকার লোক রাজনীতির স্থত্র ভঁজিয়া অতি সহজেই এঁহিক 
উন্নতির পথ দেখিয়া লইতে পারিবে। 

তবেই বুঝা যাইতেছে বে, আমাদের দেশে “কি শিখাইতে 
হই?ব__এ প্রশ্নের উত্তর দিতে গেলেই প্রথমে দেখিতে হইবে; 
--আমাদের জাতীয় লক্গ্য কি। আমাদের ' দেশেও যে একটা 
সনাতন, সার্বজনীন লক্ষ্য রহিয়াছে--এ বিষয় কোনও সংশয় 
হইতে পাঁরে না। যে শুভ ঘটনায় আমাদের জাতীয় জীবনের 
সুত্রপাত,_অতীতে যতদূর দৃষ্টি ঘায় চাহিয়া দেখ, উহা আর. 
কিছুই নয়, ত্রন্মোপলকি। আমাদের আদিম সমান্জঅষ্টারা 
 উপলন্ধিকেই পরমার্থ বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছেন ;) অন্য 
_ জর্ধধিধ অর্থ বা কাম্য বিধয়ের চরম সার্থকতা এই পরমার্থলাতে। . 
এই পরমার্থের অনুশীলন হইতেই আমরা ভাষা, সমাজ, সাহিত্য 
বিজ্ঞানাদি সমস্ত পাইয়াছিলাম! আবার যাহা কিছু মনয্মোচিত 
সসতোগার্থে পাইয়াছিলাম, সে সকলই এ পরমা্থের অন্পীনে 
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পধ্যবসিত হইত। পরমার্থের অন্ুশীলনই একাধারে আমাদের 
জাতীয় জীবনের উৎস ও লক্ষ্য। 

কথাটি সত্য হইলে, আমাদের দেশে প্রকৃত শিক্ষার গতি 
কিরূপ হুওয়৷ উচিত, তাহা নির্ণয় করা শক্ত নয়। যেশিক্ষার 
দ্বারা সংসারের সকল ক্ষেত্রেই শিক্ষার্থীর জীবনকে পরমার্থান্থু- 
শীলনের সম্পূর্ণ অনুকূল কর! যায়, সেই শিক্ষাই আমাদের দেশের 
প্রকৃত শিক্ষা । 

এখন বুঝিয়া দেখিতে হইবে--কিরূপ শিক্ষার দ্বারা সংসার- 
স্থলভ সর্ধবিধ কর্মের মধ্যে পরমার্থানুশীলন করিবার যোগ্যত 
শিক্ষার্থী স্ুনিশ্চিতরূপে লাভ করিতে পারে । 

দেহ ধারণ করিয়া মানুষ আপনাকে ছুই প্রকার আবেষ্টনের 
মধ্যে নিহিত দেখিতে পায়;_-একটী পঞ্চভৃতের ও অপরটা 
জীব-রাজ্ের। জীব ও পঞ্চভৃতের সহিত যোগাঁষোগই তাঁহার 
জীবনের সর্বব্যাপক তিত্তি। এই যোগাযষোগকে এক কথায় 
ব্যবহার বল! যাঁয়। অতএব সম্যক ব্যবহারই শিক্ষার আশ 
শক্ষ্য,-_অর্থাৎ, পরমার্থপর ব্যবহার শিখাইবার অন্যই আমাদের 
দেশে শিক্ষার প্রচলন হইয়াছিল এবং এখনও হওয়৷ আবশ্তক। 
প্রশ্ন হইতে পারে-_পাশ্চাত্য-শিক্ষান্থমোদিত ব্যবহার কি 
_ পরমার্থপর নহে? বুঝিয়৷ দেখ, জড়পদার্থ ও জীবজগতের সহিত 
কিরূপ ব্যবহার পাশ্চাত্যশিক্ষায় অভিগ্রেত । মানুষে-মানুষে যে 
বাবহার বা যোগাযোগ উপস্থিত হয়, পাশ্চাত্যমতে তাহার 
ও সম্স্নত্র 99156 ০1 11817 বা স্বাধিকারবোধ | পাশ্চাত্য জগতে 
_ সহাজনীতি, রাজনীতি, চারিত্রনীতি, ব্যবহারশান্ত্াদি সমন্তই মানুষের 
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প্রতি মানুষের অধিকার নির্ণয় করিতেই ব্যস্ত। আমার ব! 
তোমার অপরের কাছে কি প্রাপ্য, অপরের উপর কি দ্বাঝী, 
ইহার নির্ণয় করাই স্বাধিকারতত্বের তাৎপধ্য। কি সামাঞ্জিক, 
কি বাঁজনীতিক, কি গারহ্স্থ্, সকল প্রকার সম্বন্ধের বিচাত্ই 
এই পাওনা-গণ্ড, দাবী-দাওয়। রূপ হিসাবের উপর প্রতিষ্ঠিত । 
পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হইলে এইরূপ হিসাবের ভাবটা হাড়ে- 
হাড়ে প্রবেশ করে? তাই আমাদের দেশে আধুনিক সর্বববিধ 
সংস্কারান্দোলনে পাশ্চাত্যশিক্ষায় সুশিক্ষিত সংস্কীরক্ণণ অধিকার- 
নির্ণয়ফেই মুলনুব্ররূপে অবলম্বন করিতেছেন । তাহাদের ধুয়া 
এই যে, “যাহার যাহা অধিকার, কেন সে তাহা পাইবে না |” 
মানুষে-মান্ুষে যে যোগাযোগ বা আদান-প্রদান, তত্মধো 
আদীনের উপর বেশী ঝোক দেওয়াই স্বাধিকার-নীতির তাৎপর্য ; 
ইহার ফলে ভে্কেই সত্য ও নিত্যক্পপে মানবসমাজে আসন 
দেওয়া হয়। কিন্তু মানুষকে অভেদের দিকে লইয়া যাওয়াই 
পরমার্থপরতার অবশ্যন্তাঁবী ফল। অতএব স্বধিকার-নীতির মহিত 
পরমার্থপরতা কোন মতেই থাপ খাম না। সেইজন্য দেখিতে 
পাই, পাশ্চাত্য রাজনীতিক্ষেত্রে বা সমাজে ধর্্মভীবকে প্রতিষ্ঠিত 
কর! কত কঠিন। পাশ্চাত্য জীবনপটে প্রেমের অভেদভাবন্ধপ ্ 
“বং ধরাইবার “চার্চ'কুত শত চেষ্টা তাই যুগে টা ্ 
বাঁইতেছে। ্‌ 
"কিন্তু জীবে-জীবে ব্যবহারিক আদান-প্রদানে যদি আদানের 
উপর বেশী ঝৌক না দিয়া প্রদানের উপর বেশী ঝোক দেওয়া 
বায়) তবে ফল অন্তরূপ দীড়ায়। একজনের উপর জার একজনের | 
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কি দাবী, তাহার হিসাব না করিয়া যর্দি একজনের প্রতি আর এক- 
জনের কি দেয় সেই হিসাবের উপর নির্ভর করিয়া সর্বাবিধ সম্বন্ধ 
নির্যয় করা হয়, তবে স্বাধিকার-নীতির হাত এড়াইয়া স্বধর্ম- 
নীতির উপর সমাজ পরিবার প্রভৃতির প্রতিষ্ঠা করা চলে। 
আদান-প্রদানের মধ্যে আদানের উপর দৃষ্টি রাখা যেমন রজো- 
গুণের কাজ, প্রদানের উপর দৃষ্টি রাখা তেমনি সন্গুণের কাজ। 
একটা হইল ভোগ-দৃষ্টি, অপরটা ত্যাগনদৃষ্টি। ভোগ-ৃষ্টি হইতে 
স্বাধিকার-তত্বঃ এবং ত্যাগপৃষ্টি হইতে স্বধর্মা-তব্বের উদ্ভব । আমাদের 
দেশের প্রাচীন জীবনজাল এই স্বধর্মতত্ অবলম্বনে রচিত হইয়াছিল; 
সেজন্য সংহিতায়, পুরাণে, ইতিহাসে সর্বত্রই সমাজের বিভিন্ন 
অঙ্গের কি স্বধর্দম তাহারই পুনঃ পুনঃ উল্লেগ দেখা যায়। 

পাশ্চাত্য ব্যবহার-নীতিজ্ঞ দীর্শনিকগণ স্বীকার করিয়াছেন বে, 
71016 বা স্বাধিকার ও 48৮ বাস্বধর্শ একই ঢালের"এপিট 
আর ওপিট; স্বাধিকার দিয়া যে সম্বন্ধের নির্ণয় হয়, স্বধন্্ম দিয়াও 
সেই ষম্বন্ধের নির্ণয় করা চলে। অতএব এ আশঙ্কা কাহারও 
হইতে পারে লা যে, স্বাধিকীরবোধ আধুনিক জগতে সর্ব ব্যবহারের 
_.ষেমন মুলহ্ত্র হইতে পারে, স্বধর্মবোধ সেরূপ পারে লা। 
. জীব-রাজ্যের সমস্ত ব্যবহারে যেমন ছুই রকম হিসাব 
প্রচলিত হইতে পারে দেখিলাম, পদার্থ-রাঁজোেও ঠিক সেইকপ+ 
. ভোগ-দৃষ্টি ও ত্যাগ-ষ্টি-_উভয়কেই পঞ্চতৃতের উপরও প্রয়োগ 
করা চবে। পঞ্চভৃতের সহিত আদান-প্রদানে কেবল আদানের 
দিকে নক্গর রাখা যেমন চলে, প্রদানের দিকে নজর রাখাও 
তেমনি সন্তব। পাশ্চাত্যশিক্ষা পঞ্চভূতকে কেবলই তোগ্যরূপে 
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ব্যবহার করিতে শিখায়, ভারতীয় শিক্ষা পঞ্চভূতে পরমার্থতত্বের 
অধিষ্ঠান অনুভব করিতে শিখায়। পঞ্চভৃত ত জীবের ভোগ 
জুটাইবেই, পাশ্চাত্য সেই ভোগবিধানের পারিপাট্য ও উৎকর্ম 
লইয়াই ব্যস্ত; প্রাচ্য সেই ভোগবিধানে পরমার্থের বিধাতৃত্ব 
অনুভব করিতে ও তদুদ্দেশ্তে হৃদয়ের পূজা ও শ্রদ্ধ। দিতে ব্যগ্রা। 
এইবার আমর! খুঝিতে পারিব--শিক্ষা ব্যবহারকে কিরূপে 
পরমার্থপর করিতে পারে। এইবার বুঝিতে পাঁরিব--পাশ্চাত্যের 
পাঠশালায় পড়িয়া, আমরা কেন এতদিন বিকৃত ব্যবহার শিক্ষা 
করিতেছি, কেন জ্রাতীয় লক্ষ্য হইতে পদে পদে ভ্রষ্ট হইতেছি। 
শিক্ষতীয় বিষয়ের পরিবর্তন ত দরকার নাই; আধুনিক জগতে 
প্রচলিত সকল বিগ্ভার আলোচনাই সকল দেশের পক্ষে বাঞ্ছনীয় 
ও শুভপ্রদ, কিন্ত আমাদের জাতীয় শিক্ষার যে একটা সনাতন 
ভাব* রহিয়াছে, তাহাতে মর্মাস্তিক আঘাত দেওয়। কথনই 
হিতকর নয়। সবিচার শিক্ষাদান কি সম্ভব নহে 1-_ অর্থাৎ, 
শিক্ষাথীন কালে জীবে-জীবে, অথবা! জীবে-ড়ে স্বন্ধ বিচার যখন 
সর্বদাই করিতে হইবে, তখন আমাদের জাতীয় 54130190107 
ব! সিদ্ধান্তটী আমরা কি শিক্ষার্থীদিগকে সঙ্গেসঙ্গে বুঝাইয়া রাখিতে 
পারি না ?__আমাদের নিজেদের কোটে দীড়াইয়া। আমরা কি... 
পাশ্চাত্য জগতের পাঠ গ্রহণ করিতে পারি না? এই প্রশ্নের 
উত্তরেই শিক্ষা-সমন্তাঁর প্রথমাংশের মীমাংসা নিহিত। রা 
কি শিখাইতে হইবে_এ প্রশ্নের উত্তর”-াতীয় লক্ষ্যের 
 অন্থকুল সম্যক্বব্যবহার। পাশ্চাত্যশিক্ষা আমাদের ব্যবহাক্ষে . 
যে কজুর বিকৃত করিয়া দিয়াছে, ভাহ! আমাদের আদর্শের 
৩৯৫ 
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তুলনায় অনেকেই ভাবিয়া! দেখেন নাই। ম্বাধিকারবোঁধ 
উগ্রমুর্তি ধরিয়া সমাজে, গৃহে গৃহে, সম্প্রদায়ে সম্পরদায়ে, ক্রমাগতই 
ফলহ ও আক্রোশের স্থ্টি করিতেছে; দ্বেশের সর্বত্রই 11611 
বা স্বাধিকার বজায় রাখিবার হুড়াছড়ি পড়িয়া গিয়াছে; অথচ 
সর্বত্রই ধর্ম কীদিয়া ফিরিতেছে। আবার সামাজিক, পারি- 
বারিক সমস্ত সমস্তাই আমর! ভুল দৃষ্টিতে পরীক্ষা করিতেছি। ফলে; 
কোন মীমাংসাই কার্যে পরিণত হইতেছে না । যেমন শ্বদেশীয় 
ও বিদ্বেশীয় ভাবের খিচুড়ীতে পরিপুষ্ট, তাহার দ্বারা, মীমাংসা ত 
দুরের কথা? সমন্তাই যথাযথ বুঝিতে পার! দায়) কথায় বলে, 
«যে সর্ষে দিয়ে ভূত তাড়াবে, সেই সর্ষেতেই ভূতের অধিষ্ঠান। 
সেইজন্য প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে ব্যবহারের মৃলহ্বত্রে যে 
গ্রভেদ রহিয়াছে, তাহা দেখাইতে হইল । 

ব্যবহার-দৃষ্টির এই তারতম্য প্রথমতঃ সম্পূর্ণরূপে হৃঁধয়ঙ্গম 
করিতে হইবে । ত্যাগ ও স্বধর্দ্ের হৃত্র প্রয়োগ করিতে করিতে 
যে দেশের সমাজ ও শিক্ষা প্রবর্তিত হইয়। আসিয়াছে, সে 
দ্বেশের বর্তমান চিন্তায়, সাধনায়, শিক্ষায়, স্বাধিকার ও ভোগের 
হৃত্রকে প্রচলিত করিয়া আমরা একেবারে পথহারা ও বিপনর 
হইয়া পড়িতেছি। এখন একমাত্র উপায় আবার সনাতন 
 বাবহারে প্রতিঠিত হইবার এীকান্তিক চেষ্টা। প্রকৃত আাতীর- 
শিক্ষার প্রচলন এই চেষ্টার প্রধান অঙ্গ । 

. জাতীয় শিক্ষা অর্থে আমরা বুঝিয়াছি--সমস্ত বিদ্যার তত্ব- 
শুলিকে আমাদের সনাতন পরমার্থৈকনিষ্ঠ ব্যবহার-দৃষ্টিতে শিক্ষা 
 ছেওয়া। ভারতের একটা আপনার কোট আছে,__সেটা তাহার 
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নিতান্ত নিজস্ব কোট; এই নিজের কোটে দাঁড়াইয়া আধুনিক 
সমস্ত মন্ুয্বোচিত কর্মে আমাদিগকে যোগ দিতে হইবে । কোন- 
মতেই এ কোট ছাড়িলে চলিবে না,_ছাড়িলেই পথ হারাইতে 
হইবে। ভারতের ছাত্রদিগকে ছেলে বেলা থেকে এই কোটটার 
সন্ধান দিতে হবে। তাহা হইলেই বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তাহারা 
দেশের সনাতন লক্ষ্যটী ধারণা করিবে ও সমস্ত ব্যবহারে উহ্থা 
বজায় রাখিতে শিখিবে। 

“কি শিখাইতে হইবে-_এ প্রশ্নের একটা মোটামোটি উত্তর 
পাওয়া গেল। এখন প্রশ্ন এই যে-_একে শিখাইবে' । এক কথায় 
ইহার উত্তর এই যে, পরমার্থৈকনিষ্ঠ ব্যবহার শিখাইতে পরমার্থৈক- 
নি শিক্ষকের আবশ্তক | জাতীয় শিক্ষার প্রচলনে যোগ্য শিক্ষকের 
আবশ্বকত! কোনক্রমেই অস্বীকার করা যায় না) শিক্ষাদানের 
আর সকল রকম ব্যবস্থাকে এ মূলভিত্তির উপর ধীড় করাইতে 
হইবে। পাঠ্য পুস্তক কিরূপ হইবে, ব| কিরূপ স্থানে বিদ্যালয়ের 
স্বাপন! হইবে-এ সমস্ত আসল কথা নহে।স্তুবিধা ও স্থযোগ 
হিসাবে নির্বাঁচ্য ; কিন্তু কিরূপ শিক্ষকের হাঁতে শিক্ষার 'ভার 
অপিত হইবে ইহাই প্রধান বিবেচ্য বিবয়। | 

আমাদের বর্তমান সঙ্কটে নুশিক্ষার ভার প্রকৃত ভাবে কে. 
গ্রহণ করিতে পারেন? কে প্রতিক্ষণে আঁপনার আদর্শ-জীবনের 
প্রভাব দ্বার! শিক্ষার্থীর মনকে, ভোগতৎপর রাডার | 
শর করিয়া আনিতে পারেন? কে শিক্ষণীয় বীজ 
প্রকৃত ব্যবহার-ৃষ্টিতে দেখিতে ছাত্রকে শিখাইয়া দিতে পারেন? 
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যাহীর নিজেরই সে দৃষ্টি নাই, সে অপরকে চক্ষু দিতে পারে 
না। শুধু ভারতবর্ষের অতীত গৌরব বুঝাইলেও চলিবে না, 
অথবা শুধুই ভারতীয় প্রাচীন শাস্ত্র ও বিদ্ার্দির আলোচনা 
করাইলেও চলিবে না। সকল কর্মক্ষেত্রে আমর! সনাতন চরিত্র- 
মহিমা! দেখিতে চাই,_-পাণ্ডিত্য বা আচারনিষ্তা ত বাহিরের 
কথা । | 
শিক্ষক-সমন্তার প্রকৃত মীমাংসা! স্বামী বিবেকানন্দ বারঘ্ার 

দেখাইয়া দিয়াছেন । তিনি বলিতেন-_পরমার্থের একান্তিক 
অনুশীলনের জন্য যাহাঁরা জীবন উৎসর্গ করিয়াছে, এখন সেই 
্রহ্মচর্ধ্পরায়ণ কর্মযোগীদিগকে দেশের শিক্ষার ভার গ্রহণ করিতে 
হইবে । কারণ, দেশের শিক্ষাদান-কাধ্য আজকাল এতদূর সঙ্কটাপন্ন 
যে+ এ কাধ্যে যাহারা প্রধান ব্রতী, ছুনৌকায় পা রাখা তাহাদের 
পক্ষে আর সম্ভব নহে,_সংসার-সংগ্রাম হইতে তাহাদিগকে অবসর 
লইতেই হইবে | দ্বিতীয়তঃ, আমাদের জাতীয় শিক্ষা-তরণীর দাঁড় 
ধিনিই ধরুণ না কেন, উহার হাল পূর্ব পূর্ব্ব যুগের ন্যায় এখনও 
সর্বত্যাগী ্রহ্মনিষ্ঠের হাতে সমন্তত্ত থাঁকা' উচিত। 

 স্ত্রীশিক্ষার কথায় সমগ্র শিক্ষা-সমস্তার কথা সহজেই আসিয়া 
. পড়ে । আমাদের দেশে কিরূপ ভিত্তির উপর স্ত্ীশিক্ষার প্রচার 
হয়া বাঞ্ছনীয়, তাহা পঠিক দেখিলেন। স্বদেশীয় ও বিদেশীয় 
নূতন নৃতন নানাবিধ আদর্শের প্রবল সংঘর্ষ ও বঞ্চাবাত হইতে 
 অন্তঃপুরকে আড়ালে রাখিবার ভাব হিচ্দু সমাজের যেন মঙ্ছাগত 
হইয়া গিয়াছে; এজন্ঠ আগ্রহদীগ্ত সংস্কারকের হাতে তাহাকে 
অনেক অপবাদ ও লাঞ্ছনা! সহ্‌ করিতে হইতেছে। ভাঙ্গা খুবই 


৬৮ 


. শরস্লে প্রপিধানযোগ্য । 





সহজ, গড়া বড় শজ। এপর্ত দেশের সনাতন বযবহারভি্ি 
বজায় রাখিয়া নারীচরিত্র গড়িয়া তুলিবার পথ কে দেখাইতে 
পারিয়াছেন? সেই প্রকৃত পথের নির্ণয় হউক, দেশের অন্তঃপুর 
কখনই পশ্চাতে পড়িয়া থাঁকিবে না।_-সমাঁজগঠনে আমাদের 
সহায় হইবে । আদর্শহিন্দুনারী দেবীভাবে মণ্ডিতা ; তাহার 
“চরিত্রের সংযম, কমনীয়তা, পরার্থপরতা ও ত্যাগনিষ্ঠা চিরপ্রসিন্ধ। 
পাশ্চাত্যশিক্ষাপ্রস্থত উপ্র স্বাধিকার-অভিমান & চরিত্রকে যে 
..কতদুর বিরৃত করিতে পারে, তাহা কল্পনা করা কঠিন নহে। 
সত্শিক্ষা প্রচারের উদ্যোগে আমাদের জ্রাতীয় লক্ষাকে, আমাদের 
সনাতন পরমার্থৈকনিষ্ঠ বাবহারকে, সেইজন্য আরও দৃঢ়ভাবে 
প্রতিপদক্ষেপে আশ্রয় করিতে হইবে । 

বিগত মাসের উদ্বোধনে “স্বামি-শিষ্য-সংবাদে”* স্বীশিক্ষা প্রচার 
সম্বন্ধে স্বামীজীর মতামত পাঠক পড়িয়া দেখিয়াছেন। ী মতের 
প্রতিপোষক রূপে বর্তমান প্রবন্ধে কতকগুলি যুক্তির অবতারণা 
করা হইল। স্বামীজী-সংকল্পিত স্ত্রীঠ যদিও দেশে এখনও 
গড়ি উঠে নাই; তথাপি নিবেদিতা প্রমুখা শিষ্বাগণের সহায়ে 








*“ামিশিকসার”-_উ্ কাও (অর) যশ বর বা. 
এতত্যাতীত উক্ত খরস্থের “পূর্ধবকাণডেপ্র নবম বল্লীতে “মহাকাল? শাল রে 
নিতে ই প্রসঙ্গে ষে সকল মতামত ব্য করিয়াছি ৃ 
সর্তমান ও ভবিষৎ” দরর্ঘক আলোচনাপরসঙ্গে ও অত বারী রি উকি 
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+ খিগত : ১৯১৪ বাম, হইতে. নিবেদিতা বাকা ্ালয়ের' সহিত 


ভারতের : সর্ধিনা। 





তিনি ্ীশিক্াপ্রচারের পন্ন করিয়া পি হি দেশের 
লোক তাহার স্ত্ীশিক্ষাপ্রচার-চেষ্টার প্রতি সম্যক ভাবে একদিন 

আট হন, তবে উহার বৃস্াসত সর্বসাধারণের সমক্ষে প্রকাশ 
করা দাইবে। ভারতে শিক্ষারদান-ক্ষেত্রে সন্যাসীর স্থান কোথায় 
ও সঙধন্ধে ন্বামীজীর মতামত ভবিষাতে বিশদভাবে আলোচনা 
করিবার ইচ্ছা রহিল 





০৫ 


চর গত ০াদাট ] 
সিন নি চা তত ৭ 


শি রাতে রা কা ক, ০৩ ৭ এ রোব একরসা হারধসারউরাধরারক,+ও 


জ্ভাবে নে একটা তিন স্থাপিত হইয়া রতি উহা 'দারদামমির” 
মামে খা নয়ত ্ত্ীমঠের আররশাচুযায়ী পরিচালিত হইতেছে । 

: ভারতের সাধনা” “ন্াসাতম, পশকষাকে্্” ও িক্ষাপ্রটার” প্রভৃতি 
পথে এ বির আলোচিত হইয়াছে 


৩১৪. 





দ্বামী বিবেকানন্দ-প্রতিষ্িত “রামকুঙ্জ-মঠ'-পরিচালিত মাসিক পত্র । অগ্রিম 





বাধিক মুল্য সড়াক ২।* টাকা । উদ্বোধন-কাধ্যালয়ে স্বামী বিবেকানমোদ ইংরাজী 


ও বাঙ্গালা সকল গ্রন্থই পাওয়। যায়। "উদ্বোধন*্শ্রাহকের পক্ষে বিশেষ আ্বাবিধ। ; 


নিচে দ্রষ্টব্য ?-. 


পুশ্তক 


বাঙ্গালা রাজযোগ (৫ম মংক্ষরণ ) 
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ঞ্গ 
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জ্ঞানাবাগ (পম এ) 

ভভ্তিযোগ (৮ম সংঙ্ষরণ ) 

কম্মযোগ (৭ম এ) 

ভারতে বিবেকানন্দ ( ৫ম সংস্করণ ) 

পত্রাবলা? ১ম ভাগ, ( ৫» সংক্চরন ) 
এ ২য় ভাগ (৩য় সংস্গরণ ) 
পরী ৩য় ভাগ (২য় মংক্গরণ ) 
এ হর্থ ভাগ 

ভতি-বরহস্ত ( এথু নংঙ্গরণ ) 

চিকাগো। বক্তু 5 (৫ম সংকরণ ) 

ভাববাদ কথা (৫ম নংঙ্গরণ ) 


প্রাচ্য ও পাশ্চাতা (৬ষ্ঠ সংক্ষরণ ১৮ | 


পরিষাজক ( ৩য় নংস্করণ ) ৮৮ 
বর্তমান ভারত ( ৬ষ্ঠ সংস্করণ) 
সদীয় আচাষাদের (৩য় সংস্করণ ) 
পওহারী বাব| ( ৪র্থ সংস্বণ 
হিন্দধর্শের নন 
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থে রি উদার আখ্যা শক্তির নাকষাৎ, না ঠা পাইন 
স্বামী বিবেকানন্দ প্রমুখ বেলুড়মঠের প্রান শন্যাসিগণ নিশ্রীরামকৃ্ধদেবকে 
জগঘৃগুরু ও খুগীবতার বলিয়া খ্বীকার করিয়া! তাহার ীপাদপর্সে আত্মাসমপগ 
করিয়াছিলেন, মে ভাবটা বত্তমান শ্রঙ্থে আতি উত্তম রূপে ববৃত হইয়াছে 
তাহ।র প্রধান কারণ--শ্রশ্থকার হয়: ভীহাদের অন্যতম । বস্ত্র: প্রারামকৃষণ- 
দেবের অলৌকিক মহদুদার জীবন ও শিক্ষা সম্বন্ধে এরূপ ভাবের পুত্তক 
. ইতিপূব্ব আর প্রকাশিত হয় নাই । 


.. শ্রস্থখানির আপাততহ « খণ্ড প্রকাশিত হইয়ছে । যথা :-পৃর্বকথা ও. 
খ্াল্যক্জাবন,--/৮* আন! | গুরুভাব-_পূর্ববার্ধী।---১1* আন। | গুকুভাব---উত্তরা 
১৪৭ আনা । সাধকভাব,--১/* আনা। দিব্যভাব ও নরেক্রন(থ,---১1৮০ আনা) 
০ পউদ্োধনগ্পতের গ্রাহক ইহাদের প্রত্যেক এণ্ড যথাক্রমে ন্য়লিখিতকপ . 
কম মুলা পাবেন 1৮৭১ উ্৯ি১১৮/০। ১৬/৭১ ১1/* আন । 


আ্বামজীর সাহত হিমাালয়ে- প্র নিবেদিত প্রণীত 
৮০0৪5 0% ০00৬ 00০00 0) 00০ 2০00) ৮7615700000 
নামক প্িশ্থকের বণ্দানুবাদ । 'এহ পুগ্চকে পাঠক স্ামাজীর বষায় অনেক নুতন 
কথা জানিতে পারবেন ইহা নিবোদভার 'ভাষেরী? হহতে লিখিত ॥ হন্দর 
 কাধান, যুল) দ* বার আন। মাত 


আাামি-শিষ্য-সংবাদ-শ্রশরচ্চজ্র চক্রবস্তী প্রণাত-_( চতুর্থ 
. সংস্গরশ ) 1 স্বীমীডশ ও বর্তমানকালে ধর্শু, সমাজ, শিক্ষা প্রভৃতি নানা সমস্তামূলক 
বিষয় সকলে তাহার মতামত সংক্ষেপে জানিবার এমন সুযোগ পাঠক ইতিপূর্বে 
». সশ্কখানি দুই খণ্ডে বিভক্ত 1 শ্রুতি 


এজ্বামী 


